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প্রসঙ্গ ঃ বিখের গ্েউ গোয়েন্দা গন্প 


বিশ্বসাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের কথা বলতে গেলে ষে কথা প্রথমেই 
মনে হয় তা হচ্ছে এডগার আআলেনপোর কথা । এডগার আ্যলেনপো 
শতাধক বর্ষ পূর্বে সৌঁদনের বহুধা বিভন্ত, বাচ্ছন্ন নবগঠিত মাকি'ন 
সমাজে ও জনজীবনে আঁস্হরতা, নিরাপত্তাহীনতার পারপ্রোক্ষতে বেশ 
[কছু ছোটগঞ্প 'লিখোছলেন। এসব ছোটগজ্পে গোয়েন্দা গঞ্জের 
যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে নি। তবে সার্থক রহস্য গল্পের অবতারণা তিনি 
সফলভাবেই করোছিলেন। আ্যাটল্যাণ্টিক তারভাঁমি থেকে আরম্ভ করে 
পাশ্চমা ভমুখি সোঁদনের বিশাল, বপুূল বিস্তৃত মার্কন সমাজ এক নব 
চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে এক নতুন সমাজ ; সংগ্রামমূখর এক উন্নয়নশীল 
অর্থনীতি গড়ে তুলাছল। আর তারই প্রয়োজনে তাঁরা দুল'জ্ৰ পর্বত, 
দুরাতিষম্য মরূভামি আতঙ্রম করে বসাত স্হাপন করেন। ধমাগত 
অথ'নীতিক প্রচেন্টা ও সংগ্রামের অশ্রগমনের ফলে--বিরদ্ধ প্রকৃতি, 
ভয়াল প্রাকীতক পাঁরবেশ; এ সকলের মুখোমুখ হওয়া ছাড়াও তাঁদের 
সদাসর্বদা সংগাঁঠিত ল:গেরা, দুদ্কৃতকারা বা সমাজাবরোধা বা দূঃসাহসশ 
ডাকাত দলের মুখোমুখি হতে হত। সোদনের নবগঠিত মাকিন সমাজের 
আত দূর্বল প্যালশী ব্যবস্হা এইসকল দজ্কৃতকারখদের হাত থেকে 
সমাজকে রক্ষা করতে পারোন, ব্যর্থ হয়োছল। ফলে প্রাইভেট 'ডিটেকাঁট 
ব্যবস্হার প্রসার ঘটে। আর প্রাইভেট 'ডিটেকাটভদের পর্যবেক্ষণ, 
জননধাৰন, অন্বেষণ মাঁকন সাহত্যে এক নতুন গোয়েন্দা সাহত্যের 
প্রবর্তনা ঘটায়। আর সোঁদনের রাজতন্ম শাঁসত ইংলণ্ড, জান্স বা 





৬ বিশ্বের শ্রেষ্ত গোয়েন্দা গঙ্গ 


ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পুলিশী ব্যবস্হা ও গোয়েন্দা ব্যবস্হা যা 
গড়ে উঠোছল তা মূলতঃ রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ ও অপরাধীর 
অন্বেষণে নিয়োজিত ছিল । বিশেষ করে ফ্রান্সে নেপোঁলিয়নের শাসনে 
যে সষ্ঞ পুলিশ তথা ভিটেকাটিভ সাঁভি“স চাল: হয়োছল তা নেপো।- 
[লয়নের শাসন ও প্রশাসনকে দ় ও সংরাক্ষত করতে ষতখাঁন তৎপর 
ছিল, সমাজে ব্যাকগত নাগারকদেব সংরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে তত- 
খাঁন নহে । তব সমকালে ইংলণ্ডে 'নিরান্ত গণতন্বের বিকাশের সাথে 
সাথে যে পুলিশী বানস্হ। গে ওঠে তা সম্ভবতঃ আমাদের সন্ভ। 
সমাজের নাগারকদে' জাবন, ধন, মান রক্ষার জন্য নিয়োজিত ীবঙ্বেৰ 
প্রথম পুলিশ বাবস্ৎ। ও গোয়েন্দা ব্যবস্হ।। ইংলপ্ডর ক্রমীবকাশমা | 
সুশিক্ষিত সমাজ, শুধ; ইউ:বাপেই নহে? বিশ্বও গোয়েন্দা সাভস্বে 
প্রবত'নে প্রথম পদক্ষে”। আব ইংল্ডের পুধান সহযোগ? উ সাঁনবেশ 
1হসাবে ভারতবষে" ইংলণ্ডের প্রব তত গোয়েন্দা বাবাহার অনসবণে 
ও অনুকরণে ইংলশ্ডেব আঁধনস্ত বড়লাটের নিদে'শে ভাবতেও সংগাঁঠত 
পুলশ প্রশাসন ও গোয়েপ্দা বাবদ্ডা গড়ে ওঠে । এ বিষয়ে ভারতে কমে 
নারত বেশ কিছ উচ্চপদস্হ লালমুখ পুলিশ কর্মচারীর ভাঁমকা সতাই 
গৌরবোজ্জবল। তাঁরা সৌঁদনকার বাংলা, বোম্বাই, মাপ্রাজ প্রোসডোঁন্সর 
ধবস্তৃত অণ্চলে সম্ভবমত পালিশ প্রশাসন চালু করেন । এবং এই পুলিশ 
প্রশাসন অপরাধীর অপরাধ নিবৃপণে যে 'নষ্ঠা, শ্রম এবং সততার 
পাঁরচয় দেয় তা আজকের দিনেও বিরল । 

যঁদও পরবতাঁকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সল্মাসবাদী 
আন্দোলনের কণ্ঠরোধে এই সুসংহত পাাঁলশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্হা ভারতৈ 
প্রাতান্য়াশশল ইংরাজ শাসন কায়েম রাখতে 'ক্রপরাশীল হয়। বাংলা 
সাহত্ে গোয়েন্দা গঞ্জের প্রবতনা ঘটে বেশ কয়েকজন পলিশ 
কর্মচারীর কলমের ফসলকে কেন্দ্র করে। ইংলন্ডে ডিকেন্সের সমকালে 
উইল-কি কাঁলন্স প্রথম গোয়েন্দা গল্প লেখেন । 

সৌঁদনের বাংলা দেশের খ্যাতনামা পাঁলশ সুপরেপ্টটেনভেস্ট হগ 


বশ্বের শ্েন্ড গোয়েন্দা গল্প ৭ 


হেব । বার নামে কলকাতার বিখ্যাত হগ মাকেট ৷ সেই হগ সাহেবের 
'চেছ্টার বাংলা প্রোসডোন্সর বিস্তৃত অঞ্চলে প্ীলশ প্রশাসন গড়ে 
ঠে। হগ্প ছাড়াও আরও কিছু ইংরাজ কমণ্চারী এ বিষয়ে প্রশংসার 
বীরাখ আর হগ সাহেবের সহযোগী হিসাবে দারোগার দণগতরের 
4খক 'প্রয়নাথ মুখোপাধ্যায় থেকে মারম্ভ করে বদুনাথ ভট্রাচার্ষ 
।লেই ছিলেন সার্থক পুঁলশ কর্মচারী । এদের প্রচ্ষ্টাতেই সেই 
ধুগেও বহু অস্বাভাঁবক মৃত্যু, হত্যা ও গৃহদাহের ঘটনার সার্থক 


খ্েন্দা অনুসন্ধান ও অন্বেষণ হয়। যা অপরাধাঁদের অপরাধ 
নিপণে ও শাস্তি প্রদানে সহায়ক হয়। 


রণাথ ভট্রাচার্ধ, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পর বাংলা গোয়েন্দা 
সাঙ। পাঁচকাড় দে, দীনেন্দ্র কৃমার রায় এদের অগ্রাতরোধ্য গাত। 
প?্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ও এাবষয়ে প্রশংসার দাবী 
খে । তবে ইংলণ্ডে সমকালে গোয়েন্দা গল্পের ষে অগ্রগাঁত তা কোনান 
ডয়েলের ন্যায় এক প্রাতিভাধর [চাকৎসকের সার্থক পষববেক্ষণ প্রচেষ্টায় 
সমৃদ্ধ হয়েছে । ইংলণ্ডের গোয়েন্দা অনুসন্ধানের হীতহাসে কনে'ল 
পদ্াাঁধকারী জনৈক প্রান্তন সোৌনকের ভ্বীমকাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। 
[তান তার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় এক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধাতর 
অনুপ্রবেশ ঘটান । এছাড়া চালস 'ডিকেন্সের সমকালে উইলক কলিন্স 
অসাধারণ 'কছ গোরেন্দা কাহন? পাঁরবেশন করেন। 


আর কোনান ডয়েল সাহেবের লেখাতেও যে পযবেক্ষণ, অন্বেষণ, 
অনণ_বীক্ষা, অন্ত'দশ'ন, মনস্তাত্বক বিশ্লেষণ, গ্রহণ, বর্জন ও ঘটনার 
পরম্পরা 'বিচার-এ সকলই আধ্বানক গোয়েন্দা গজ্পের অত্যুন্জবল 
পাদটীকা রচনা করেছে। 

কোনান ডয়েল সাহেবের শাল'ক কাহনীমালা নিঃসন্দেহে বিশ্বের 
মবাধিক পঠিত গোয়েন্দা কাহন?। ডয়েল সাহেব কেবলমাত্র ইংরাজী 
সাহত্যে গোয়েন্দা গঞ্পের জনকই নন, তানি বিশ্ব সষ্্রহত্যের দরবারে 


৮ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গজ? 


গোয়েন্দা গ্গকে এক অসাধারণ মাঁহমায় ডান্নত করেন, মধষাদায় ভাঁষৎ 
করেন। 

এছাড়া ফরাসণ সাঁহত্যে বালজাকের লেখাতেও যে গোয়েন্দা গল্পে 
আভাষ, রুশ সাঁহত্যে আলেকজাস্ডার ভূমার লেখাতেও তার বণাঁল? 
চ্ছটা ইউরোপের কনাটনেপ্টাল সাহত্যের অঙ্গনকে আলোকত করেছে! 
আধুনিক গোয়েল্দা গঞ্প রাষ্ট্রের সাঁমারেখা ছাঁড়য়ে বিশ্বচরাচরে ব্য 
আর আজকের দ্রুতগামী স্লেনগারী মানুষ জেট প্লেনের একঘেয়ে 
কাটাতে পঠন সহচব হিসাবেও এইসব গোয়েন্দা তথা স্পাই কাহন 
নিত্যসঙ্গী করে থাকে ৷ গোয়েন্দা গল্পের সাথে সাথে দ্বিতীয় মহাযখ্ধের 
সময় থেকেই স্পাই কাহনী এক অসাধারণ জনীপ্রয়তা অর্জন করেছে। 

আর অত্যাধুনিক জঈবনের পটভামকায় গোয়েন্দা গল্প স্পাই 
কাহিনী ছাড়াও রূদ্ধ*বাস রহস্য রোমান কাঁহনীরও পৃজ্ঠপোযুকতা 
করেছে। 

নক কাট'রি, হ্যাবজ্ড রাঁবন্স, হেডাঁল চেজের হাতে এই সকল গো 

কাহিনী, স্পাই কাঁহনা, রোমাণ্চ কাঁহনী, ষৌন কাহিনীর আঁতারক্ত 
সন্ত হয়েছে ভারাফকান্ত হয়ে উঠেছে । ফলে আগাথা প্রিস্টির পরে 
সার্থক গোয়েন্দা তথা রহস্য গঙ্পও বিরল হয়ে উঠছে । তবে পারবাঁতত 
পৃথিবীর পাঁরবর্তমান পটভামকায় আগামী দিনের গোয়েন্দা গল্প 
ধিনঃসন্দেহে রকেটযান, রবোটম্যান, আযাটম, কম্পুটার ও ইলেকন্রনিক্ 
প্রান্তর বহুল ব্যবহারে স্পৃত্ত হবে যা গ্রোয়েন্দা সাহত্যকে আগামী 
একাঁবংশ শতাব্দীতে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করবে। যার" হীঙ্গত 
দেখা যায় সত্যাজং রায় এর লেখায়। প্রফেসার শঙ্কর কাঁহনীমালায়। 
হয়ত, এইচ. জ. ওয়েলস, রে ব্রাডরেরী অথবা কল্প ীবজ্ঞানের অনন্য 
প্রত্টা আইজাক আঁসমভের লেখাতেও সেই একই হীঙগত দেখতে পায় । 


তুষারকাস্তি পাণ্ডে 








আগাথ। ক্রি 





চাউল 
জাতের 


আমাদের 'ল্যাপ্ড লোড' ঘরে ঢুকে জানালেন -“ম: পয়রো, মিসেস পেঙ্গেলি নামে 

এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ।” 

মিসেস পেঙ্গেলি এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, ফ্যাকাসে, প্রায় ৫০ বছরের আতি 
সাধারণ চেহারার এক ভদ্রমাহলা--পরণের পোশাক আশাক-ও একেবারেই সাদামাটা । ষে 
কোন মফঃস্বল শহবের রাস্তায় এরকম চেহারার ভদ্রমহিলা অজন্র দেখতে পাওয়া যাবে। 

ভদ্রমাহলা ঘরে ঢুকে খুব জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়য়ে ছিলেন। ও'র বিব্রত অবস্থা দেখে 
পয়রোই এগয়ে গিষে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে উঠল--“আসুন ম্যাডাম, এই 
চেয়ারটায় এসে বসুন । আমার নাম পয়রো, আর এই যে আমার বঞ্ধু কযাপটেন হেজ্টিংস। 
বলুন, আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?” 

জ্দরমাহলা চেয়ারে বসেও চুপ করে রইলেন বেশ খানিকক্ষণ । নিজের আঙ্গলগুলো 
নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন উনি। লক্ষ্য করলাম ও'র মুখটা আস্তে আচ্তে লাল হয়ে 
উঠছে। পয়রো আবার খুব নরমভাবে ওকৈ জিজ্ঞেস করল -“ম্যাডাম, আমি ক কোন 
ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পার ?” / 

গোয়েন্দা--১ 





১০ [বিশ্বে রশ্রেঙগোয়েক্গাগঞ্স 


ভদ্ুমাহলা এবার একটু সাহস পেয়ে বলতে শুরু করলেন - “মানে, ব্যাপারটা কি জানেন, 
?মঃ পয়রে' আমি প্যীলশকে এ ব্যাপারটা একেবারে জানাতে চাই না। কোন একটা ঘটনা 
আমাকে অতাঙ্ত বোণ ভাবিয়ে তুলেছে । কিচ্তু্‌ শেষ পর্যন্ত আমাকে --” ভদ্ুমহিলা হঠাৎ 
চুপ কবেগেলেন । পয়বো ভদ্ুমহিলাকে আশ্বাস দিয়ে বলল _-“অ'রে আমার সঙ্গে পাঁলশের 
কোনরকম সম্পর্ক নেই। আমার অন:,ম্ধানের কাজকর্ম একেবারেইবান্তগত ও গোপন” 
পয়রোর শেষের কথাগৃলি শ্‌নে ভদ্রুমাহলা একটু ধাতন্থ হলেন। উনি বলে উঠলেন-__ 
“ছা, আঘও সেটাই চাইছি । আসলে ব্যাপারটা হল, আমার মনে কিছুদিন ধরে একটা 
অত্ন্ত ভষাবহ দৃশ্চিন্তা ঢুকেছে । হয়তো বেচারা এড্‌ওয়াডকে আমি অন্যায়ভাবেই 
সন্দেহ করা । কিচ্তু চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে বান্ছেনা। বিশেষত: আজকাল চারি- 
দিকে যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে _-” 


“মাপ করবেন, মিসেস পেঙ্গোল। সমঙ্দেহভাজন ব্যন্তি বলতে এখানে কি আপনি 
আপনার স্বামণকে বোঝাতে চাইছেন ?” 

“হ্যা |? 

“তা, ওর ওপর ঠিক কি ধরনের সন্দেহ আপনার হচ্ছে? 

“দেখুন, আমি এসব কথা মুখেও উচ্চারণ করতে চাই না ' কিন্তু আজকাল চারিদিকে 

যা সব ঘটহে * 

আমি এতক্ষণে হতাশ হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম, ভদ্ুমাহলা কি আদৌ আসল বায 
আসবেন ? কিন্ত দেখলাম পয়রোরও অসীম ধৈর্য। ও আবার আস্তে আচ্তে খুব নরম- 
ভাবে ভদ্রমাহলাকে বলল "দেখুন, কোন রকম ভল্ম পাবেন না। নিভয়ে সব কিছ? আমাকে 
খুলে বলুন । একবার ভাবুন তো, আপনার সন্দেহ যাঁদ অমূলক বলে বোঝা বায়, তাহলে 
আপনার তাতে কতখানি আনন্দ হবে ?” 

“তা অবশ্য ঠিক । এই রকম একটা অনিশ্চিত মানসিক অবস্থায় থাকার চাইতে যে 
কোন একটা কিছু মীমাংসা হয়ে যাওয়াটা দরকার, বৃঝলেন। মিঃ পয়রো আমার সম্দেহ 
হচ্ছে যে মামাকে বোধহয় বিষ খাওয়ানো হচ্ছে» 

পয়রো একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তা, আপনার এই রকম সন্দেহ হচ্ছে 
কেন ? 

এতক্ষণে মিসেস পেঙ্গোলর সমস্ত জড়তা আর সংকোচ কেটে গিয়েছিল | উনি এক নিবাসে 
সব বিবরণ দিয়ে গেলেন । সব কিছ: শোনার পন কিন্ত পয়রোকে বেশ চিন্তাঙ্বিতই দেখা 
গেল। ও এবার [িজেস করল, “তা, আপনার দেখাশোনা করবার জন্য কোন নির্দি্ট 
ভান্তার আছেন তো? এই যে খাবার খাওয়ার পরেই আপনার পেটে বল্গণা ও শারপারিক 
অস-স্যতা ছয়, এ সম্বন্ধে ও'র কি বন্তবায ?” 

' “উনি তো বলছেন এটা প্রচণ্ড “গ্যাসট্রাইটিস” ছাড়া আর কিছুই নয়। কিং জাগি 


ঠকর্ণিশরহস্য ১৯ 
বেশ বুঝতে পারাছি, উনিও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। টানি খালি ওষুধ 
বদলে নতুন ওষুধ দিচ্ছেন । কিজ্ত: কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা | 

“আপান কি ডান্তারবাব্‌কে আপনার সন্দেহের কথা কিছ: জানিয়েছেন?” 

“না, মিঃ পয়রো, একদমই নয়। আমাদের শহরে এ ধরনের কথাবার্তা খুব 
তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে । তাছা'ড়া, হয় তো আমার রোগটা সাত্য সাত্যই “গ্যাস্প্রাইটিস” । 
তবে এটা কিচ্তু সাঁত্য খুব আশ্চর্ষের ব্যাপার যে, যে সপ্তাহে এডওয়ার্ড বাড়ি থাকে না, 
ঠিক তখনই আম পঃরোপহার সন্ছ থাক। আমার ননদের মেয়ে ফেডাও এটা লক্ষ্য 
করেছে। তাছাড়া আমাদের বাগানের আগাছা সাফ করার জন্য যে ওযুধটা আছে, সেটা 
কখনো বাবহার করাই হয় না ; অথচ আমাদের মালনী সোঁদন বলছিল যে ওষুধের বোতলটা 


নাকি অর্ধেক খাল ।” * 
॥ কথা শেষ করে ভদুর্মাহলা খুব করুণ দখ্টিতে পয়রোর দিকে তাকালেন । পয়রো 
ওকে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গগতে হেসে নিজের নোটবইটা খুলে ধরল । 

ঠক আছে, ম্যাডাম, এবার কাজের কথায় আনি”, পয়রো বলে উঠল-“আপনায়া 
খাকেন কোথায় 2” 

“কর্নওয়াল-এর একটা ছোট বাজার শহর “পলগারউইথ+-এ।” 

“ওখানে আপনারা কতাঁদন ধরে আছেন ।৮ 

“চোদ্দ বছর।” 

বাড়তে আর কে কে আছে? আপনাদের বাচ্চাকাচ্চা কটি?” “আমরা নিঃসজ্তান, 
আমরা স্বামগ-স্প এই দুজনেই থাকি।” 

“একটু আগে আপনার এক আতমীয়ার কথা বলছিলেন না ?; 

“হ্যা, আমার ননদের মেয়ে ফে্ডা স্ট্যানটন | গত আট বছর ধরে ফ্রেডা আমাদের 
কাছে ছিল। তবে, সপ্তাহখানেক আগে ও আমাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে ।” 

'কেন? কি হয়েছিল ?" 

“কিছাদন যাবধ ফেুডার আচার ব্যবহার কেন জানি না খুব রুক্ষ হয়ে উঠোছল। গেষ 
পর্যস্ত একাদন ও খুব চে'চামোচ রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বোরয়ে গিয়ে শহরের অন্য 
প্রান্তে একটা ঘর ভাড়া করে আছে । তারপর থেকে আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। 
মঃ র্যাডনর প্রায়ই বলেন, ফে্ডাকে এভাবে তার নিজের খেয়ালখশি মত চলতে দেওয়া 
উচিত নয়।' 

“এই মিঃ র্যাভনরাটি কে 1?” 

মিসেস: পেঙ্গোল হঠাৎ আবার একট, বিব্রত হয়ে পড়লেন । একট; আমতা আমতা করে 
উন উত্তর দলেন--“ডীন মানে, নিছকই আমাদের পারিবারিক এক বন্ধ্য। খুব চমং* 


কার স্বভাবের এক তরুণ |” 
“হখা। তা, আপনার ননদের মেম্নে_ মানে ভাগ্লীর সঙ্গে ক ও রকোন বিশেষ সম্পক' 


ঞাছে নাকি ? 


১২ বিশ্বেরশ্রেঠগ্োয়েঙ্দাগল্প 


“না, না, একেবারেই নয়*_ বেশ জোর দিয়ে জানালেন মিসেস- পেঙ্গোল। পররো 
এবার নিজের দুই ভূরুুর মধ্যে টোকা মারতে মারতে জিজ্জেস করলেন, “আচ্ছা, আপনাদের 
বৈষয়িক অবদ্থা নিশ্চয়ই বেশ ভাল ?” 


“ছটা, মিঃ পয়রো । আমাদের পয়সাকড়ির কোন অভাবই নেই-বরং আমাদের 
অবস্থা বেশ ভালই বলা যায়।” 

“ট/কাপয়নস। নিশ্চয়ই মিঃ এডওয়াড' পেঙ্গেলির কাছেই সব থাকে? বষয়সম্পান্তও 
ও রই নামে ?” 

“হশ্যা, মিঃ পয়রো, আমার নিজের বলতে কিছুই নেই।” 

“শুনুন, ম্যাডাম । আমাদের বাস্তব অবস্থাটা মেনে নিতে হবে। এরকম কাজের 
পেছনে শিশ্চয়ই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য থাকে । কোন কারণ ছাড়া আপনার স্বাম আপনাকে 
শুধু শুধু বিষ খাওযাতে যাবেন কেন? আচ্ছা, এমন কোন কারণ আছে বলে কি 
আপনার মনে হয় যাতে আপনার স্বামী আপনাকে একেবারে সারিয়ে দিতে চাইতে পারেন ?” 
মিসেস: পেঙ্গোল এবার বেশ রাগতভাবে জানালেন, “এ যে, হলদে চুলওয়ালশী হোঁধকা 
মেকেটা আছে, ও'র ওখানে কাজ করে, তাকে জড়িয়ে ও'র নামে তো অনেক কথাই কানে 
আসে আমার | আমার স্বামী তো দাঁতের ডান্তার, ওকে ও'র কাজে সাহায্য করার জন্য 
নাকি এ রকম চালাক-চঙুর মাংলার দরকার । উনি অবশ্য আমাকে বারবার বলেছেন যে, 
মেয়েটার সঙ্গে তাঁর কোনরকম অবৈধ সম্পর্ক নেই ।" 

“আজ্ছা, মঠাডাম, এই আগাছ। মারবার ওষুধটা কে কিনেছেন ?” 

“আমার স্বামই বছর খানেক আগে ওটা কিনে এনোছলেন।৮ 

“আপনার ননদের মেয়েটির আক অবস্থা কি রকম ?% 

“বছরে পণ্চাশ পাক্টণ্ডের মত আয় | আমি যাঁদ এডয়ার্ডকে ছেড়ে চলে যাই, তাহলে স্গে 
বেশ খুশগ মনেই ফিরে এসে এডওযাদের সংসার চালনোর ভার নেবে ।” 

“তাহলে কি আপনি আপনার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন নাকি ?” 

“ওর ধা খুশী তাই ও করে বেড়াবে, সেটা নিশ্চই আম সহা করব না । মিঃ পয়রো, 
মেয়েরা এখন আর আগেকার দিনের মত পুরুষদের কেনা বাদী নয় ।* 


“আপনার এই স্বাধশন সত্তার জন্য আপনাকে আভিনন্দন জানাচ্ছি, ম্যাডাম । জাহ্ছা, 
শ্রাপান কি আজই পোিগারউইথ ফিরে যাচ্ছেন 2 

“ছণ্যা। বিকেল পাঁচটার দ্রেনে।? 

পরঠক আছে । আমার এখন হাতে বিশেষ চাপ নেই। আপনার এই ছোট ব্যাপারটা? 
আমি দেখাছ । আগামীকাল আমি পোলিগারউইথ যাচ্ছি। হেস্টিস আপনার এক দক 
সম্পর্কের আত্রীয় সেজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে আর তার এক খামখেয়ালণ, 
গ্াগলাটে বিদেশী বম্ধূ হয়ে সঙ্গে যাব আমি । আর ইতিমধ্যে আপনি হয় নিজের হাতে, 


কর্ণিশ রহস্য ১৩ 


ব্লা্না করে থাবেন, নয় তো রান্নাটা যেন আপনার চোখেব সামনেই হয়, সেটার দিকে নজর 
ব্রাখবেন। সেরকম বিশ্বাসী লোক কি আপনার কেউ আছে?! 

“হশ্যা, আছে । আমাদের বাড়ির পারচারিকা জেসী। অত্যন্ত ভাল মেয়ে। ওকে 
পুরোপয়ার বিশ্বাস করা যায়” 

“ঠক আছে তাহলে কালই আমাদের দেখা হচ্ছে” _বনতে বলতে ভদ্ুমহলাকে দরজা 
পযন্ত এগিয়ে দিয়ে খুব চিচ্তাগ্র্ততাবে ফিরে এল পয়রো ৷ ভদ্রুমাহলার চাদরের ছোটু 
এক টুকরো স্‌তো ঘরে খসে পড়োছল। পয়রো সন্তপণে দু আঙ্গল দিয়ে সেটাকে 
তুলে নিয়ে বাজে কাগজেব ঝুড়িতে ফেলে দিল । তারপর আমাকে জিজ্েসে করল-_ 
“হেম্টিংস এই কেসটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?% 

“খুবই খারাপ একটা ব্যাপার,” জবাব দিলাম আমি। 

“এটা তুমি ঠিকই বলেছ । আমার তো মনে হয়, ভদ্রমহিলা যা সচ্দেহ করছেন, সেটা 
ঠিকই । যাই হোক এই কেসটার ওপর আমার খুব কৌতুহল জেগেছে । আচ্ছা হেল্টিংস, 
মিসেস পেঙ্গেল ওর স্বামীর ওপর ঠিক কিরকম মনোভাব পোষণ করেন বলে তোমার মনে 
হল ?” 

“ভয় আর বি*বস্ততা এ দুটোর মধ্যে একটা দ্বম্ চলছে । 

“সাধান্ণত কিচ্তু কোন ভদ্ুমহিলা কিছুতেই তাঁর স্বামণ সম্বম্ধে ফোন আভযোগ 
করতে চাননা । যাই ঘটুক না কেন, স্বামীত্র ওপর বিশ্বাস তর কিহুতেই যেতে চায় না।” 

«এখানে আবাব অনা একাঁট মাহলাও ঢ:কে পড়েস্নো কনা ! তাই ব্যাপারটা আবো 
জাঁটল হয়ে উঠেছে ।” 

“ঠিক আছে, বৃঝলাম। ঈধষাঁ অনেক সময়েই প্রেমকে ঘণায় রূপান্তরিত করে দেয়। 
কিন্তু এখানে কি তাই ঘটেছে? না, ঘৃণা যাঁদ এখানে থাকতই, তাহলে ভদুমহলা কি 
করতেন? নিশ্চয়ই উনি গিয়ে পৃলিশেই খবর দিতেন, আমাকে নয় । ভদ্রমহিলা তখন 
চাইতেন যেন ব।পারটা যেন লোক জানাজান হয়ে যায়, একটা কেচ্ছা কেলেংকারণ ঢাউর হয়ে 
স্বামধীর বদনাম রটে । নাহে হেম্টিংস, একটু মাথা থাটাও। উনি আমার কাছেই বা 
এলেন কেন; তার সন্দেহটা যে মিথো, তা প্রমাণ করার জন্য, না তার উল্টোটা? উনি 
কি সবটাই আভিনধ করে গেলেন, না সাঁতাই উন সমদ্যায় পড়েছেন? আমার তো ভু" 
মাহলাকে খাঁটি বলেই মনে হল- আর সেজনাই আমি এই ব্যাপারটায় এত উৎসাহ দেখাচ্ছি। 
যাক্‌, পালগারউইথ-এ যাবার ট্রেন কটায় আছে, সেটা এবার দেখে নাও।” 

দুপুর একটা পণ্ঠাশে প্যাডিটন থেকে দ্রেনে চেপে আমরা সম্ধো সাতটার একটু পরে 
পল-গারউইথ-এ পেশীছলাম। 'ডাঁচ' হোটেলে [জানসপত রেখে অপ কিন খেয়ে নিয়ে 
আমরা বোরয়ে পডলাম মিসেস পেঙ্গোলর বাড়র দিকে । সামনে সংজ্দর একটা বাগানসহ 

বেশ ছিমছাম বাড়টা-_এরকম সন্দর পারবেশে যে কোনরকম হংসাতনক ঘটনা ঘটতে পারে, 
গা বিজ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। পয়রো কালং বেল বাজালেন। বেশ খাণিগষণ পর 


৯৪ বিবেরশ্রেঙ্ গোয়েঙ্দাগল্প 


একাট পারচারিকা এসে দরজা খুলে দিল-_ মেয়েটার চোখ দি লাল, তখনও ফৌঁপাচ্ছে 
সে। বোঝাই গেল, বেশ খানিক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করাছিল মের্লেটি। 

পয়রো আম্তে আস্তে ওকে বললেন, “আমরা মিসেস পেঙ্গোলর সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছি । ভেতরে যেতে পারি কি?” 

পরিচারকাটি চমকে উঠে আমাদের দিকে চেয়ে রইল থানিক্ষণ। তারপর বলে 
উঠল--“তাহলে আপনারা এখনো কিছ শোনেন নি? উনিমারা গেছেন। আজ 
খানিকক্ষণ আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে ।৮ 

হঠাৎ বাজ পড়লেও বোধহয় এত চমকে যেতাম না। খানিক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে 
শেষ পর্যগ্ড আমিই জিজ্ঞেস করলাম, শক করে মার্য গেলেন উনি ? ক হয়োছিল ?” 

মেয়োট চট্‌ করে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে নিয়ে উত্তর দিল--“সে কথা আর কি 
বলব। বাড়িতে বাদ আর কেউ থাকত, তাহলে আমি এই মূহূতেই আমার জিনিসপন্ন 
সব গৃছিয়ে নিয়ে চলে যেতাম । কিন্তু ও'র ম-তদেহ নির্জন বাড়িতে ফেলে রেখে আমি 
কিছুতেই কোথাও যাবনা | আমি এব্যাপারে কিছুই বলতে চাইনা, কিম্তু সবাই জানে 
আসলে কি ঘটেছে । সারা শহরে তো এ নিয়ে ঢি টি পড়ে গিয়েছে । মিঃ র্যাডনর যদি 
স্বরাষ্ট্র বিভাগকে এ বিষয়ে কিছু না জানান, তাহলে তাঁর বদলে অন্য কেউ না কেউ 
নিশ্য়হ জানাবে । আমি আজ সম্ধ্েবেলা নিজের চোখে দেখোছ কতা তাক থেকে 
আগাছা মারবার বোতলটা নামাচ্ছেন_ আমাকে দেখে তো টান দারূণ চমকে গেলেন। 
গিমিমার খাবারও তো সেই কখন থেকে কাছেই একটা টোবলের ওপর রাখা ছিল। 
নাঃ যতক্ষণ আমি এই বাড়িতে আছি ততক্ষণ আর আমি একটি কথাও বলব না, তাতে 
আমার যা হবার হোক,” 

“তোমার গিল্লিমাকে শেষ সময় ষে ডান্তারবাব দেখোঁছলেন তাঁর নাম কি? কোথায় 
থাকেন তিনি ?”- পয়রো প্রশ্ন করল। 

“ডান্তারবাবুর নাম মিঃ আযাডামূস:। এই রাস্তাটা যেখানে গিয়ে বাক নিয়েছে, 
সৈথানে গিয়ে ছিতীক় বাঁড়িটাই ও র।” 

পয়রো এবার হঠাৎ পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলো ওর, চোখমূখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, 
ঠোঁট দ্ঢটো কাঁপাছল। নিজের তাল.তে সজোরে একটা ঘঠাঁস মেরে বলে উঠল পয়ুরো-- 
শজড়বুদ্ধি। মাথামোটা কোথাকার । হয়ে গেছে, আমার বৃদ্ধির দফারফা হয়ে গিয়েছে। 
বুঝলে হো্টংস, আমার মত একটা নিরেট আহাম্মক আর বোধহয় জঙ্মায় নি। আমার, 
প্রেফ আমার গাফলতির জন্য একটা মানুষের প্রাণ চলে গেল । আর সে এক রকম মানুষ, 
না, যে নাকি বাঁচবার আশায় আমার কাছে ছুটে এসেছিল | আমি স্বগ্মেও ভাবিনি যে 
এত তাড়াতাড়ি কোন কিছ? ঘটবে- সত্য কথা বলতে কি, এরকম চরম কিছ যে আদো 
ঘটবে, তাই [বদবাস কারান আমি। এই যে, আমরা ডান্তারবাবুর বাড়ি পৌঁছে গিষ্লোছ । 
খা যাক, ইনি আবার কি বলেন!” 
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নানা গল্পে গ্রামের ডান্তারদের যে রকম বর্ণনা থাকে, ডঃ আাডামুস্শ্ঞর চেহারাটি 
আঁবকল সেই রকমের। উনি আমাদের খুব আন্তরকভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন বটে, 
কিচ্তু আমাদের আসল উন্দেশার কথা জানতে পেরে ওর ফসাঁ মুখটা রাগে একেবারে 
টক-টকে লাল হয়ে গেল। উনি বেশ উত্তোজত ভাবেই বলে উঠলেন,_ “এটা একটা 
নিছক যড়যঞ্গ্র। যন্তো সব বাজে কথা। আরে কেসটা তো আমার হাতেই ছিল, না ক? 
মিসেস পেঙ্গেলির রোগটা ছিল একেবারে পুরোপুরি 'গঠাস্াইাটস' আর কিছুই নয়। 
এই শরহরট। হচ্ছে যত উট্কো গহজবের জম্মভূমি। একপাল বাচাল বাড়ি আছে শহরে, 
তারাই একসঙ্গে গল্পের আড্ডায় বসে দ্যানয়ার গাল-গন্প আর কুৎসা তৈরী করে ছড়ায় । 
এক বোতল আগাছা মারার ওষুধকেও মানুষমারা বিষ বলে রটায়, সাঁতা, কি দারুণ 
কঙ্পনাশান্ত এদের। আমি এডওযাড* পেঙ্গোলকে ভাল করেই চিন ।--একটা বুড়ো 
কুকুরকে বিষ খাওয়ানোও ওর পক্ষে সম্ভব নয় । তাছাড়া, শুধ শুধু নিজের ' স্ীকে ও 
খুন করতে যাবেই বা কেন বলঃন £" 

পয়রো এবার ও"র দিকে ফিরে বলল-_-পাকিল্তু ডান্তারবাব একটা ব্যাপার তাহলে 
বোধহয় আপান জানেনই না।” এর পর মিসেস" পেঙ্গোলর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার, 
ও'র স্বামী সম্বচ্থে সন্দেহ । এ সমস্ত কাহিনীই পয়রো ডান্তার আডামৃস্কে খুলে 
বলল। সবশনে ডান্তারবাবূর মুখের চেহারা যা হ'ল তা লিখে বোঝান যাবেনা । 
শেষ পর্যন্ত উনি হতাশভাবে বলে উঠলেন, “হায় ভগ্মবান, এ সব কিকাস্ড £ তা, 
মিসেস পেঙ্গোলি আমার কাছে এত সব ব্যাপার খুলে বললেন না কেন?” 


“বোধহয় সব শুনে আপনি ওকে বিদ্রুপ করবেন, সেই ভয়ে”_ পয্নরো বলে উঠল । 

“নানা, বিদ্রুপ কেন করব? আম কখনো কোন ব্যাপারে বন্ধ মন নিয়ে চিচ্তা 
করি না।» 

পয়রো ও'র দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল শুধু । বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ভান্তার 
আযাডমস খুবই বিচালত হয়ে পড়েছেন,_যাঁদও বাইরে তানি সেটা একেবারেই প্রকাশ 
করতে চাইছিলেন না। এরপর ও"র কাছ পেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এসে পর়রো 
হোহো করে হেসে উঠে বলল--“একগ*য়ে গাধা কোথাকার! যেহেতু ও বলেছে যে 
মিসেস: পেঙ্গোলর গ্যাসপ্রাইীটস' হয়েছে, অতএব অন্য কোন কিছ? তার হতেই পারে না। 
যাই হোক, ভন্রলোত এখন খুবই অস্বাঞ্তর মধ্যে আছেন।” 

“সেনা হয় হ'ল। কিচ্তু এরপর আমরা কি করব? জিজ্ঞেস করলাম আমি । 

ধক আবার করব? কাল লপ্ডন ফিরে গিয়ে এখানকার পারশ্ছিতির দিকে নজর 
রাখব”--পয়রো উত্তর দিল। 

বলা বাহুলা, ওর কথা শুনে খুবই হতাশ হলাম। “যাঁদ এর পরে আর কোন 
কিছুই মা ঘটে" আবার জিজেস করলাম করলাম গুকে। 


১৬ ববেরশ্রে্ঠগোয়েঙ্গাগ্প 


“আরে না হে না, অনেক কিছুই ঘটবে এর পরে । এই তো সবে ঘটনার শুর” 
পয়রো আমবাস দিল । 

পরের দিন ট্রেন চড়ার আগে পয়'রা আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মিসেস পেঙ্গোলর 
ননদের মেয়ে ফ্রেজ ্টযানটন-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল । দেখলাম, ফ্লেজ সাত্যই রৃপসণ । 
আমরা যখন গেলাম, তখন ফ্রেজ বেশ লম্বা, সহপুরুষ এক তরুণ বয়স্ক ভদ্ুলোকের 
সঙ্গে কথা বলাছল । পয়রোর কাছ থেকে সব কিছ শুনে ফ্লেজ সথেদে বলে উঠল-_ 
“বেচারী মামী ! সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার ঘটে গেল। আমি অত বেশ? রেগে 
গিয়ে ওর কাছ থেকে চলে না এলেই পারতাম ।” 


ফ্রেজ যাঁর সঙ্গে কথা বলাছল, তাঁর নামই জ্যাকব র্যাডনর। মিঃ র্যাডনর এবার 
মন্তব্য বরলেন-- “না না ফ্রেজ, একথা কেন বলছ। তুমিও তো অনেক কিছ; সহ্য করেছ ।” 
_-“তা হয়তো সত্যি, কিন্তু আমি বুঝি যে আমার মেজাজটাও খুব চড়া । মামী বোকার 
মত ব্যবহার করছিল - এটা ঠিকই, [কল্তু আমার উচিত ছিল পুরো বাপারটাই হেসে উড়িয়ে 
দেওয়া । মামী ষে মনে করত, মামা গুর খাবারে বিষ দিহ্হে_এটা অবশ্য একেবারেই 
অর্থহীন চস্তা । খাবার খাওয়ার পরেই মামীর শরীর খারাপ হয়ে পড়ত এটা অবশ্য 
ডিক; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এই অসংস্হতার আসল কারণ হল মামীর এ সমস্ত 
উল্টোপাল্টা মানসিক উদ্বেগ | মামী যেন ধরেই নিত যে.ওর শরীর খারাপ হবেই । 
পুরো ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মনস্তাত্ুক।” 


পয়রো এবার ভিজ্ঞেস করল--“আচ্ছা আপনি ও'র ওপর এত রেগে গিয়েছিলেন কেন ” 
মিস টনটন এবটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই র্যাডনরের িকে তাকালেন । র্যডনর ও'র 
মনোভাব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন _ “আমি এখন চল ফ্রেজ। 
সম্ধ্যেবেলা দেখা হবে।” 
র্যাতনয় বিদায় নেওয়ার পর পয়রো মিস ঘ্টযানটনকে ভিজ্ঞেস করলেন _“আপনারা 
বাগদ, তাহ না ? 
মিস: জ্ট্যানটন একটু লাল হয়ে উঠে স্বীকার করলেন বে, ঘটনাটা তাই বটে। তার 
সঙ্গে টাও উনি জানালেন যে, মামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণও এই ব্যাপারাঁটিই | 
অধাঁধ উনি এই বিয়ের ব্যাপারে রাজী ছিলেন না ?" 

“বা।পারটা ঠিক তা নয় । কিজ্ত্য মানে, মামীর সন্বচ্ধে এই মন্তব্যটা করতে খুবই 
খারাপ লাগছে বটে, কিন্ত; ব্যাপারটা খুলে না বললে আপনি কিছ বুঝতে পারবেন না। 
মামী র্যাডনরের প্রেমে একেবারে ছাবুভুব খাচ্ছিল” 

“সেকি?” 

“ঠিক তাই। কিচ্ত্‌ এটা একেবারে আত বিসদশ একটা ব্যাপার নয় কি? মার্মীর 
বরস পঞ্চাণেরও বেশণী, আর র্যাডনরের বয়স এখনো [তাঁরশও পেরোরনি। ব্যাপারটা গেধ 
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পন্ত এমন একটা বাড়াবাড়ীর পরযাঁয়ে গিয়ে দাঁড়াল ষে আমাকে বাধ্য হয়ে মামীর 
সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হল। আম ও'কে খোলাখুলি জানালাম যে র্যাডনর ওকে 
নয়, আমাকেই চায় । কিজ্ত্ মামী আমার কথা তো বি*বাস করলেন না, উল্টে আমার 
সঙ্গে এমন রূঢ় ও অপমানজনক ব্যবহার করলেন যে, আমিও আর নিজের মেজাজ ঠিক 
রাখতে পারলাম না, পাল্টা রাগারাগি করলাম । এরপর র্যাডনরেব সঙ্গে কথাবাতাঁ বলে 
আমরা ঠিক করলাম ষে, যতর্দন না মামী আসল ব্যাপারটা বহঝতে পার ন, ততাঁদন 
পর্যন্ত আমার ও'র কাছ থেকে আলাদা থাকাই ভাল । বেচারী মামী! এখন আমার 
মনে হচ্ছে, ও'র মানসিক ভারসামাটাই বোধহয় তখন একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল 1” 


পয়রো জবাব দিল, “আমারও তাই মনে হয়। যাই হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে 
অনেক কিছু জানা গেল । এখন আমার কাছে পুবো ব্যাপারটাই অনেকখানি পারিংকার 
হয়ে গিয়েছে” 


রাস্তায় নেমে এসে বেশ একটু অবাক হয়েই দেখলাম যে র্যাডনর আমাদের জন্য 
অপেক্ষা করছে । আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাই র্যাডনর বলে উঠল _ “দেখুন, ফ্রেজ 
আপনাদেরকে কি বলেছে, তাতো আমি বুঝতেই পারছি। কিচ্তু আমি কি করতে 
পারি বলুন_আমি তো আর নিজে থেকে ইচ্ছে করে কোন কিছুতে জাঁড়য়ে পাড়নি। 
প্রথমটায় তো আমি কিছু বৃঝতেই পারান। বরং ভেবোছলাম যে, ভদ্ুশহলা বোধহর 
আমাকে আর ফ্রেজকে সাহায্য করবার জনোই এত ঘানষ্ঠতা করছেন। যাই হোক, পুরো 
ব্যাপারটাই আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক ও অপ্রগীতকর বলে মনে হত 1 


পয়বো প্রশ্ন করলো-- মস আ্ট্যানটনের সঙ্গে আপনার বিয়েটা কবে হচ্ছে ?*' 


মিঃ র্যাছমর চটপট: জবাব দিলেন, “এই তো, চিগগণবই হওয়ার কথা ' মিঃ 
পয়রো, আপনাকে আমি খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ফ্লেজের চাইতে আমি 
এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেক বেশণ খবর রাখি। ফ্রেব্রু মনে করে, ওর মামা একেবারে 
নিদোষ। িচ্তু আমি তা মনে কার না। তবে, এটা আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে, আমি 
এই ঘটনাটা নিয়ে একাটি কথাও কাউকে বলব না। আর ধাই হোক আম নিশ্চই চাইব না 
যে আমার খুড়*বশূর মশাই খুনের অপরাধে ধরা পড়ে ফাঁস যান।” 


“কম্তু আপাঁন আমাকেই বা এসব কথা বলছেন কেন ৮” পয়রো খুব ভাঙমানষের 
সত জিজ্ঞেস করল ।” 

“কারণ আম আপনার নাম শুনেছি, আর জানি যে, আপান ওর বিরুদ্ধে হয়তো একটা 
মামলা শুরহ করতে পারবেন। কিচ্তু আপনাকে আমি জিজেস করাছি, তাতে লাভটা 
কি? এ মৃতা জ্মাহলার তো আর তাতে কোন লা ছবে না, মহ্যেখান থেকে ও'র ওপর 
একটা বদলামের বোঝাই চেপে যাবে । , আর এই অপবণ বা কলঞ্ক রটার ভাটাই এ 


২৬ বিত্েরপ্রেষ্ঠগোর়েক্দাগম্প 
ভদ্মমাহলার ছিল খুব বেশী রকমের । এখন সেরকম কিছু হলে মরেও ভদুমাহলা শা, 
পাবেন না।” 

পয়রো এবার উতর ।দল--“মনে হয়, আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন। তাহলে 
আপনি চাইছেন যে, পুরো ব্যাপারটাই আমি চেপে যাই, তাই না ?” 

ঠিক তাই। আমি স্বাঁকার করছি ষে, আমি খুব ক্বার্থপরের মত কথা বলাছ। 
আমাকেও তো নিজের ভাবষ্যংটা দেখতে হবে। আমি জামাকাপড় তৈরী করার একটা 
ব্যবসা সবে জমিয়ে তৃলতে শুর করেছি। বুঝলেন না ?” 

“আমরা সকলেই স্বার্থপর, মিঃ র্যাডনর | তবে, সবাই সেটা স্বীকার করে না। ঠিক- 
আছে, আমি আপনার কথামতই চলব । কিচ্তৃ একটা কথা আপনাকে খোলাখুলি 
জানিয়ে দিচ্ছি । ব্যাপারটা কিস্ত্‌ শেষ পর্যন্ত আপনি চাপা দিয়ে রাখতে পরবেন না।” 

“কেন পারবনা ।” 

পয়রো মুখে কিছ? না বলে একটা আঙ্গল তলে দেখাল। সে দিনটা ছিলো ওখানকার 
বাজার বসবার সাপ্তাহিক তারিখ, আর আমরা বাজারের সামনেই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম । 
বাজারের ভেতর থেকে বহু লোকের একসঙ্গে কথা বলার একটা চাপা গুঞ্জন শোনা 
যাচ্ছিল। পয়রো বলে উঠল “এ যে, শুনতে পাচ্ছেন, জনগণের ক'ঠস্বর: এ 
জনরবই আসল ব্যাপারটা চাপা পড়ে থাকতে দেবে না।" 

ট্রেনে উঠেই পয়রো পকেট থেকে একটা ছোট্ট আয়না আর চিরূণপ বার করে নিজের 
সহ্ধে রক্ষিত গোৌঁফজোড়াকে সমান করতে লেগে গেল, আর আমাকে জিজ্ঞেস করল-_ 
কহে, কেমন বুঝলে ব্যাপারখানা ! বেশ মজার। তাই নাঃ” 

আমি জবাব দিলাম _ “ক জানি, আমার তো পুরো ব্যাপারটাই খুব জঘন্য বলে মনে. 
হচ্ছে। তাছাড়া, কোন রহস্যের ছি'টেফোটাও তো আমি এর মধ্যে খুজে পাচ্ছ না” 

“ঠিকই বলেছ, হেস্টিংস। ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ কোন রহস্য নেই» 

আম আবার বললাম - “মস শ্ট্যানটনের কথাবাতার মধ্যেই ধা কিছুটা রহসাময়তা 
আছে. বিশেষতঃ ওর মামীর অস্বাভাবিক প্রেম কাহনপটুকু । ও'র মামী, অর্থাৎ মিসেস 
পেঙ্গেলন, এত সভ্য, ভু, সম্মানীয়া মাহলা, অথচ--*” 

পয়রো আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল-_-““এই প্রেমের কাহিনীটা মোটেই গোলমেলে 
নয়। কেন. প্রায় প্রত্যেক দিনই খবরের কাগঞ্জে পড় না, মধাবয়সী কোন ভদ্ুমহিলা কুড়ি 
বছর ঘর সংসার করবার পর এবং ঘরভার্ত ছেলেপুলের মা হওয়ার পরেও নিজের থেকে 
অনেক কমবয়দী এক যুবকের হাত ধরে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে? হেন্টিস, মেয়ে 
জাতটাকে হয়তো তোমার ভাল লাগে; কিম্ত্‌ সাত্য সাত্যি বলতো, তাদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে 
তাঁমি প্রকৃতই কতটা জান? মেয়েদের জীবনের বেলা যখন বিকেলের দিকে ঢলে গড়ে, 
তখন তাদের শেষবারের মত জপীবনে দারুণ 'রোমাপ্টিক' বা উত্তেজক কোন কিছ? একট 


করবার দুদমনীর এক আকাঙ্খা জাগে। মিসেস গেঙ্গেলির মত একজন সন্তান. শ্রীলোক- 
গ€ তার বাতম নন।" 


কণিশরহস্য ১৯ 

“তার মানে, তুমি বলতে চাইছ”-_-“বুঝলে হেস্টিংস, কোন চালাক চতুর লোকের 
পক্ষে একজন ভদ্রুমহিলার এরকম মানাঁসক অবস্থার পুরোগ্যার সুযোগ নেওয়া খুবই 
সহজ ।” 

আমি এবার বললাম--“ণক জানি, তোমার কথাই হয় তো ঠিক। মিঃ র্যাডনর আর' 
ড£ আডামসে এ দুজনকেই তো মিঃ পেঙ্গেলি হাত করে ফেলেছেন দেখাছ। সাত 
আমার একবার ভদ্রুলোককে দেখতে ইচ্ছে করছে । 

“এতে আর অসুবিধেটা কোথায়? দাঁতের রোগ সেজে পরের ট্রেনেই ফিরে যাও ?% 

“আচ্ছা, পয়রো, তুমি এই ঘটনাটাকে যে কেন এত বেশী আকর্ষণগয় বলে মনে করছ, 
তা আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে ।” 

“বুঝলে হেস্টিংস, তোমার কোন একটা মন্তব্যেই কিম্তু আমার এই আকর্ষণটার কারণ 
তাঁমি ভালভাবে বলে দিয়েছ । তোমার মনে আছে, মিসেস পেঙ্গেলির সেই পারচারিকাটি 
সদ্বঙ্ধে তাঁম মন্তবা করেছিলে যে, যে মেয়ে কোন কথাই বলতে চায় না বলে প্রথমে জানাল, 
সেই কিল্ত্‌ শেষ পর্যন্ত অনেক বেশী কথাই বলে ফেলগল।” 

“তাই নাকি ?”--একটু আশ্চয হয়েই এই কথাগুলো বলে আমি আবার আমার 
সেই পুরোন কথায় ফিরে গেলাম--“দেখ, আমি সাত্যিই বুঝতে পারছি না কেন তৃূমি মি 
এডগুয়া পেঙ্গোলর সঙ্গে দেখা করবার কোন রকম চেষ্টাই করলে না?” 

গয়রো একটু মৃচতক হেসে বলল-_- “হে ঝঞ্ধ আমার, আমি তোমার কাছে ঠিক তিন 
মাস সময় চেয়ে নাচ্ছ। তারপরেই তুমি দেখবে, তোমার লোক তার উপযহস্ত জায়গায় 
গিয়েই দাঁড়য়েছে_ অথণৎ আসামীর কাঠগোড়ায়।” 

এবার কিজ্ত: প্রথমটাই আমার মনে হয়েছিল, পয়রোর ভবিষ্যদ্বাণণ শেষ পরন্ত মিথ্যা 
প্রমাণিত হতে চলেছে। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, কিম্ত. আমাদের এই 
পেঙ্গোলির কেসটা সম্বন্ধে আর কিছুই শোনাই গেল না। ঘটনার কথা প্রায় ভুলে যেতেই 
বসোছি, এমন সময় হঠাৎ একাদন কাগজে পড়লাম স্বরাঘ্ট্র সাঁচব মিসেস পেঙ্গেলির 
দেহাবশেষ কবর থেকে তলে আবার ময়না তদন্ত করবার নিদেশ দয়েছেন। এবং এর 
কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, “কর্ণিশ রহ.স্য"র কাহিনণ প্রত্যেকটি খবরের কাগজেরই 
প্রধানতম খবর হয়ে উঠেছে । দেখা গেল, মিসেস পেঙ্গোলর মৃতকে ঘিরে যে সমস্ত গুজব 
ছড়া্ছিল, তা কখনোই পুরোপুরি থেকে যাইনি । এর পর যখন জানা গেল, বিপতনীক 
এডগয়াড* পেঙ্গোলর তাঁর সেক্রেটারী মিস: মার্কসকে বিষ্লে করতে চলছেন, তখন রাস্তাঘাটে” 
হাটে বাজারে, বাড়িতে সব এই ব্যাপরটা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনার ঝড় বইতে 
লাগল । শেষ পর্যন্ত দ্বরা্র সাচবের কাছে নাগারকদের তরফ থেকে একটা দরখাস্ত গেল, 
এবং গিসেস পেঙ্গোলর দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে আবার মগ্লনা তত্ত করার আণ্ছে, 
দেওয়া হছল। মরনা তদন্তে মতার দেহাবণেষে প্রচুর পরিমাণ “আসে নিক" বিষের খোঁজ 
পাশুয়া গেল, এবং মিঃ এডওয়ার্ড পেঙ্গোলর শ্মীকে হত্যা করার আঁভযোগে গ্রেপ্তার ছলেন। 


২০ বিশ্বে রশ্রেম্ণগোর়েন্দাগল্প 


মামলা শুরু হওয়ার প্রথম দিকে পয়রো আর আম প্রতিদিনই আদালতে হাজির 
থাকতাম। যেভাবে সাক্ষাপ্রমাণের ব্যাপারগুলি চলবে বলে আমরা ভেবেছিলাম, ঠিক 
সৈই ভাবেই ঘটনাপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল । ডঃ আডাম্স: স্বীকার করলেন যে, আর্সোনক 
বষ প্রয়োগের লক্ষণগৃলিকে অনায়াসেই গ্যাসট্রাইাটিস” বলে ভুল হতে পারে। স্বর 
[বিভাগের বিশেষজ্ঞও তাঁর মতামত জানালেন । মিসেস পেঙ্গোলর পারচারিকা অর্থাৎ 
জোস হাউমাউ করে অনেক কিছু বলে গেল ; তার অনেক বস্তবাই অগ্রাহ্য করা হলেও 
তার সাক্ষাটাও মি. পেঙ্গোশর বিরুদ্ধে গেল । ফেজ আ্ট্যানটন সাক্ষ্য দিল যে মিসেস 
পেঙ্গোল যতবার তাঁর স্বামীর তৈরী করা খাবার খেতেন, ততবারই তাঁর শারীরক অবস্থা 
খারাপ হয়ে পড়ত। জ্যাকব র্যাডনর জানালেন যে মিসেস- পেঙ্গোল যোঁদন মারা যান, 
সেদিন তিনি আকম্মিকভাবে ওদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন যে, মি: পেঙ্গোল 
রাম্নাঘরের তাকে আগাছা মারার বে৷তলটা তুলে রাখছেন, এবং তার খুব কাছেই একটা 
টেবিলের ওপর মিসেস: পেঙ্গোলর খাবার তৈরশী করে রাখা আছে । এরপর মিঃ পেঙ্গোলর 
সেক্রেটারী স্বর্ণ কেশ মিস মাস: কাঁদে কাঁদতে ফৌঁপাতে ফোঁপাতে, প্রায় শহণ্টিরিয়া- 
গ্রস্ত' অবস্থায় সাক্ষী দিলেন যে ওর সঙ্গে ওর মানবের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 
'এবং মিঃ গেঙ্গেলি কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্্রর তেমন কিছ? ঘটলে তান মিস মার্কসূকে 

“বিয়ে করবেন। পেঙ্গেলির তরফ থেকে তখনই কোন জবাব দেওয়া হল না, এবং তাঁকে 
উচ্চতর আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হল । 

আদালত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে জাকব র্যাডনর হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সঙ্গে হোটেল 
গর্ত এলেন। পয়রো ওকে বলাছলেন, “দেখলেন, তো. মিঃ র্যাডনর আমার কথাই 
ঠিক হল। জনগণের কণ্ঠস্বরই শেষ পর্যঞ্ত জয় হল । এই কেসটাকে আর তারা চেপে 
রাখতে দিল না।” 

“হন্টা, আপনার কথাই ঠিক হল”_ মিঃ র্যাডনর দীর্ঘ*বাস ফেলে জানালেন । “তা, 
মিঃ পেঙ্গোলর ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় কোনরকম সম্ভাবনা আছে কি?” 

“উনি তো ও'র জবাব দেওয়া মূলত্‌ব রেখেছেন। হয়তো আপনাদের চলতি কথামত, 
“ওর আস্তিনে কোন তরপের তাপ” লুকোনো আছে। যাক্‌গে, মিঃ র্যাডনর, আমাদের 
সঙ্গে ভেতরে চলুননা । একট: কথাবাতাঁ বলা ধাক " 

1ম: র্যাডনর রাজণী হয়ে গেলেন। আমরা একটা টোবলে বসে দুটো হৃইচ্কি 
আর এক কাপ চকোলেটের অডরি দিলাম । চকোলেটটা অবশ শেষ প্যস্ত পাওয়া যাবে 
বলে মনে হল না। 

টেবিলে বসে পয়রো আবার তাঁর কথা শুরু করলেন, “বুঝলেন, মিঃ র্যাডনর, 
আমার অবশ্য এই ব্যাপারে যথেষ্ট আভন্ঞতা আছে । আমাদের মিঃ পেঙ্গোলর বেচৈ 

বায়ার মান একাট ফাঁকই আমি দেখতে পাচ্ছি।” 

“সেটা কি ?-মিঃ রযাডনর জানতে চাইলেন।” 


কণিশ্ররহস্য ২১৯ 


“এই যে, এই কাগজটা । আপনি এটায় সই করলেই সেটা হয়ে যাবে ।” ঠিক 
ধাদদকরের মত অপ্রত্যাশিতভাবে পয়রো এক টুকরো লেখাভার্ত বড় কাগজ বার করে, 
আনলেন ।” 

“এটা কি ?- মি: র্যাডনর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 

“ আপনিই ষে মিসেস পেঙ্গোলকে খুন করেছেন, তার স্বীকারোস্তি 1” 

এক মুহ্‌৩ সব চুপগাপ । তারপর মি: র/াডনর সশব্দে হেসে উঠে বললেন-__ 
“আপনি ন্চরই বদ্ধ উননার্দ 1” 

“না, না, বঙ্খৃবর, আমি মোটেই পাগল নই। আপাঁন এখানে এসে একটা ছোট্ু 
বাংসা ফে'দে বসেছিলেন । কিন্তু পয়সাকাঁড়র অভাবে কি করতে পারছিলেন না। মিঃ 
পেঙ্গেলির আর্ক অবস্থা ছিল খই স্বন্ছুল। ঘটনাক্রমে ওর ভাগ্নীর সঙ্গে আপনার একটা 
প্রেমের সদ্পক্ গড়ে উঠল । কিন্তু বিয়ের পরে ভাগ্রীকে মঃ পেঙ্গোল যে মাসোহারা 
[শবেন তাতে তো আপনার কুলোবে না। তাই আপনি ঠিক করলেন যে প্রোমকার মামা 
এবং মামী-এ দুজনকেই চিরতরে দুনিয়া থেকে সারয়ে দিতে হবে । তাহলে তাঁদের 
একমান্র আত্নীয়া আপনার প্রোমকাই হবে ও'দের অগাধ সম্পান্তর মালিক। সাঁতা, 
«হব চালাকি করে, দারুণ বুদ্ধিমানের মতই আপান এগিয়েখিলেন ॥ সাধাসিধে, মাঝবয়সী 
৷মসেস্‌ পেঙ্গোলির সঙ্গে প্রেমের আভনয় করে তাকে একেবাবে আপনার বশীভূত করে ফেলে- 
ছিলেন, এবং তাঁর মনে তাঁর স্বামী সম্বন্ধে সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন । প্রথমে 
'মসেস, পেঙ্গেলির কানভাঙানি দিয়ে মিঃ পেঙ্গোল ষে ও'কে ঠকাচ্ছেন_ সেটা ওকৈ 
বঝয়লে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ মিসেস: পেঙ্গোলর মনে আপনি এই ধারণাও ঢুকিয়ে দিলেন-_ 
যে ওর স্বামী ও'কে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইছেন । আপনার সামনে একটাই অসুবিধা 
[হল -তা হল দূু€ন পৃথক ভদ্ুমাহলার সঙ্গেই ঘনিষ্ট সম্পক বজায় রাখা । কিন্তু সেটাও 
যথার্থ আপনার কাছে খুব একটা কঠিন কাজ হয়ে ওঠোন। আপান মামীকে বোঝাতেন 
যে ও'র স্বামী যাতে কিছ সন্দেহ না করে সেইজনাই আপনি ও'র ভাগ্নপর সঙ্গে ঘানষ্টতার 
অভিনয় করতেন । আর ফেজ অথাথ ভাগ্নীকে আর কন্ট করে কিছ বোঝাতেই হয়নি- 
ফেজ কখনই ওর মামণকে প্রেমে ওর সাঁত্যকারের প্রাতদ্বন্দী বলে ভাবেনি । 


কিচ্তু এরপরেই ব্যাপারটা ঘটে গেল অনারকম। মিসেস পেঙ্গেলি আপনাকে কোন 
[কিছু না বলে আমার সঙ্গে দেখা করতে ্রল ওর উদ্দেশা হল, যাঁ্দ, নাতা সাতা ও"র 
স্বামি গ'কে বিষ দিচ্ছেন এটা প্রমাণিত হয় তাহলে উনি স্বামণকে ছেড়ে চলে যাবার একটা 
ন্যায়সঙ্গত কারণ পাবেন। আর তাহলেই আপনার সঙ্গে মিলত হতে পারবেন। 
উনি সস্ভিই বি*বাস করতেন যে, আপান ও'কে নিয়ে ঘর বাঁধতে চান। কিল্তয আপনি 
ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মতলবে, আর আকাঁস্মকভাবে সে সুযোগ আপনি পেয়েও গেল্ন। 
[নঃ পেঙ্গেল ও'র স্রীর জগা খাবার তৈরী করছেন, এমন সময় আপনি ঘরে ঢুকলেন। 
চট-পট" তৈরণী খাবারের মধ্যে মারাত্মক পারমাণে আসোঁনিক মিশিয়ে দিলেন আপনি । মিঃ 


২২ বশ্বেরশ্রেচ্চ গোয়েম্দাগজ্প 


এপেঙ্গোলর বিরুদ্ধে চুপি চুপি অপপ্রচার চালাতে লাগলেন, আর পুরো ব্যাপারটাকে এক- 
দম চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন । কিচ্তু একটা জিনিসকেই আপনি 
হিসেবের মধ্যে রাখেন নি সেটা হল আমার মানে এরকুল পয়রোর বুদ্ধি» 

মিঃ রাডনর একদম বিবণ“ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়োছলেন । কিম্তু তাও তিনি মুখ্ধে 
দাপটে সব কিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্লেন। উান বলে উঠলন-__ বা& দারুণ 
আকর্ষণীয় আর চমৎকার চিচ্তাধারা তো। কিন্তু আমাকে এ সমস্ত বলছেন কেন ?” 

“আপনাকে এই সব কথা বলাছ এই কারণে যে আম এখন আইনের নগ্জ মিসেস 
গেঙ্গোলর প্রাতানধিত্ব করাছ। ওরখাতিরে আপনাকে অমি পালাবার একটা সুযোগ 
দিচ্ছি। এই কাগটায় সই করে দিন, তাহলে আপনাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে। 
২৪ ঘণ্টা পরে আমি এই কাগজটা পুলিশের হাতে তুলে দেব ।” 

র্যাউনর তখনও ইতঃস্তত করছিলেন। উানি বলে উঠলেন “হহ,! আপনারা কিছুই 
প্রমাণ করতে পারবেন না।” 

“পারব না, ভুলে যাবেন না, আমার নাম এরকুল পয়রো | দয়া করে জানালাটা দিয়ে 
বাইরে তাকান। দেখতে পাবেন দুজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যেখানে 
যাবেন, সেখানেই আপনাকে অনুসরণ করবার নিদেশ ওদেরকে দেওয়া আছে । র্যাভনর 
গিয়ে জানলার খড়খড় খুলে বাইরে তাকিয়েই একটা চাপা নিঃ*বাস ফেলে চমকে সরে 


এলেন ।” 
“দেখতে পেয়েছেন, মিঃ র্যাডনর £ এবার সই করুন এটাই আপনার একমা্র 


সুযোগ |” 

“আপনি যে কথা রাখবেন, তার কি মানে আছে ?” 

“মানে এটা এরকুল পয়রোর মুখের কথা । কি হল, আপনি সই করতে রাজী! 
ভাল, ভাল । হেম্টিংস, দয়া করে জানলার খড়খাঁড়টার অধে'কটা তুলে দাওতো । গুটাই 
হল র্যাডনরকে চলে যেতে দেওয়ার নিদেশি ৮ 

অস্ফুটভাবে নানারকম উীন্ত করতে করতে কাগজখানায় সই করে দিয়ে মিঃ র্যাডনর 
দ্ুতবেগে বোরয়ে গেলেন। পয়রো আঙ্তে আপ্তে মাথা নেড়ে বলল--“ভপতুর ডিম 
কোথাকার । আমি সব সময়েই এটাই ভেবেছি ।” 

আমি এবার খুব রাগতভাবে বলে উঠলাম--“পয়রো, তুমি কিচ্তু এটা অত্যন্ত অন্যায় 

-ঞ্ বেআইনী কাজ করলে | একটা বিপদজনক থুনগ আসামীকে তুমি ছেড়ে দিলে ।” 

“কোনরকম দয়া করে ওকে ছেড়ে দিইনি, বম্ধ। বুঝতে পারছ না, র্যাডনরের বিরৃচ্ে 
আমাদের হাতে এক ফোঁটাও সাক্ষ্য প্রনাণ নেই! আম কি জরীদের সামনে দিয়ে 
বলতাম! আম এরকুল পয়রো, এটাই মনে কার! আমার ধারণাকে তো ওয়া হেসেই 
উড়িয়ে দেবে, আর রাস্তায় কেউই দাঁড়িয্লে নেই | দুটো ভবঘুরে ছোঁড়াকে বাইরের রাস্তার 

“দেখতে পেয়ে ব্যাপারটাকে কাজে লাগালাম । খড়খাড়টাও নামিয়ে দাও, হোংস না এটা 


কণিশরহস্য খ্৩ 


(তোমাকে তুলতে বলার পেছনেও কোন কারণ ছিল না, র্যাডনরকে ফাঁদে ফেলারই একটা 
কৌশল। এটা তবে হ্যা, চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা আমি নিশ্চয়ই করব, মরদ-কা রাত, হাত? কা 
দাঁত। মি: পেঙ্গোল একটা দিন একটু কষ্ট করুন হাজতে-_-নিজের স্ঘীকে ঠকানোর 
জনা এটুকু ওর পাওনা হিল। তাছাড়া, স্কম্টল্যাণ্ড ইয়াড-এর ওপর আমার অগ্গাধ 
[বিশ্বাস আছে,-২৪ ঘণ্টা পরে খবর পেলেও র্যাডনরকে ধরে ফেলতে ওদের কোন 
অপবিধাই হবে না। অতএব, হেস্টিংস, তুমি কোন চিন্তা কর না।” 

রঃ ক ক 


উট 


দ কনিশ মিপাঁট্র 
অনুবাদ £ গ্রুবজ্যোতি,চৌধুরী 





এলারী কুইন 








কোলোয়াডে।র উইীক আডোতে বাক্সিং-এর আসর বসেছে । 

এক গভধর বন্য রাত। 

সেই এ্রীতহাসিক লড়াই*এব স্মতি এখনও ক্রীড়া রাসকদের মনে স্মৃতি হয়ে আছে। 
উইকি আডো জায়গা? হাল চিকোগ্ো থেকে কিছু দূরে অবাচ্িত মোটামুটি একটি 
পারিচিত শহর । 

এই দশ লক্ষ ডলারের লড়াই-এর ব্যবস্থা করেছেন উইকি আডোর চেম্বার অব কমাসেরি 
প্রোসডেন্ড স্যামণ্টর | 

ন্যাচারাল আপাগ থিয়েটার পণ্চান্তর হাজার ডলার স্বীকাত দেবার পারিপ্রোক্ষতে 
টেলাভসন রোও ও দিনেমা প্রোডিউসারদের ভিড়ে জমজমাট ! 

দুই বল্সারের মুখেই কাঠিন প্রাতজ্ঞার ছাপ। দেহের শীতে এবং লড়াই করার 
মানাঁসকতাক্ন কেউই কারও চেয়ে কম বায় না। 

ফলাফল সম্বচ্ধে উচ্মাদনার অভাব নেই । 

কোন হোটেল, সরাইখানা, যারগীনবাস ফাঁকা নেই! 
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এমন কি তিনশ মাইলের মধ্যেও কোন হোগেলে জায়গা পাওয়া মুশাঁকল। সমস্ত 
দেশের জয়াড়ী, বক্সার ও ক্রীড়া সাংবাদিকেরা উত্তেজনাতে থরথর করে কাঁপাছল। 
গতবারের চ্যাম্পিয়ন উইকি আডো কনোষ্টরি ক্লাবে প্র্যাকাটস করছে এক মনে। 
তাকে মোকাবিলা করতে নামছে বাল দ্য কিড। 
কে জিতবে আর কে হারবে সেই নিয়েই আবরত গবেষণা চলছে । 
উইকি আডো চেছ্বার আর কমার্সের প্রোসডেন্ট স্যামের আমঙ্গাণে এলের কুইনও 
উইকো আডোতে উপাস্থিত। 
লড়াই শুর? হবে রাত আটটায় । 
টেলিভিসনের মাধামে প্রাচোর দর্শকের কাছে রাত দশটাতে বক্সিং-এর লড়াই-এর ছাঁব 
ফুটে উঠবে । 
এলেরণ টাতির সামনে বসে রেড ম্যান হোটেলে সম্ধা কাটাছছে। 
লড়াই শুরু হতে আর মান্র নব্বই 'মানট বাকী। 
হঠাৎ একজন হোটেলের বয় তাকে ডাকতে এল । 
সে এসে জানাল যে স্যাম তাকে ১০১ নম্বর সুইটে ডাকছেন । 


এলেরী কুইন ১০১ নধ্বর স্মাইটে এলেন। 

এলের? কুইন আস্তে করে দরজা খুলে ঘরে চুকলেন। 

ঘরে ঢুকে কুইন দেখলেন ন'জন বিশিষ্ট নাগাঁরক ও স্টেট বকিং কাঁমশনার উইকি 
আডোয্স বসে আছেন । 

কুইন জানতে পারলেন যে বালক কিডন্যাপ করা হয়েছে। 

কাযা ধরা গলাতে কোগান বলল, বিলিকে ধরে নিয়ে গেছে। 

কোগান বলল, বালকে তিনটের সময় লা দিয়ে আমি চ্যাম্পিয়নের ম্যানেজার মিঃ 
চিক: ক্লাশের সংগে দেখা করি । তার সাথে বক্সি-এব নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা কার। 

ধ্বাল মিস্টার স্যামের বাগান বাড়ীতে বিশ্রাম করাছিল। 

হঠাৎ চারজন মূুখোশধারণ লোক বন্দুক দেখিয়ে বালিকে ধরে নিয়ে যায়। 

ওয়া আমাদের কাছে বালির মুক্তি পণ হিসাবে এক লক্ষ ডলার দাবী করেছে। 

স্যাম ও বক্সিং কামশনার বেশ উত্তোজত হয়ে পড়ল। 

টাকা না দিলে বাঁলকে পাওয়া যাবে না। আর [বাঁলকে পাওয়া না গেলে লড়াই 
বন্ধ। 
বাক্সং কাঁমশনার বললেন, লড়াই না হলে আমরা আইনের চোখে অপরাধা হয়ে 
যাবো । 

বাং শুর হতে আর মাঘ আঁশ মিনিট বাকী। 

এলেরী কুইন গম্ভগর গলাতে বললেন, আমি একবার চেন্টা করে দোখ। আপনারা 
টাকার ব্যবচ্ছা করুন। ] 

বি. গোলসেম্দা--২ 


বিশ্বেরশ্রেষ্ঠ গোয়েম্দাগঞ্প ২৬ 


স্যাম একট ক।লো কেস বে বললেন, সমস্ত টাকা ওত আছে । 

না আনও বললেন খে, আমরা ফোনে জানিয়েছি যে আপনার হাত দিষেই টাকা । 
পাঠাব ।লব মানেজর বলজেন। মি: কুইন আপনি “যা ব্ল্পে বালিকে দ॥জ 
তখনাব « সা কবে আমাদে? মু রক্ষা করুন। 

৷, শর ংল্লেশ, চেথ্টা কবে 7াখি। 

কদ্নাপপ্াটিল ন্দণকনা £ চজন নিবপেক্ষ লোকের হয) থেলাতা দে 'এ ক (লতি 
হ।র হাতে (কোটা দেবর ক বণাহে ভান হলেন গবেট কোপ পা এ রাইীটা তির হস 
ক্্যাকঙজেন । বালর *:'নে7াব (ললেন। 

তন আরও বললেন. খা*ং এর খঠাটনা?9 বিষ্ষে তিল গণ পিএ ১ পাতি, 

?কঙন)াপ্ববা স'খক এ [বষয়ে মু” খলতে নিষেধ করেছন । 

ফমিশনান বললেন িি,ক ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাপ্ন শব বাযিত্ব ৮ 
গামরা ।নশিচন্ত। 

এশবী কইন স্যামের ছি থেক তাকে !ক কি করতে লগ শন লি চাণ। 

প)।ম বললেন, আগান ওহে 74 হোটেলের ৪১৯ ন' 12 শচ্ছে পাতটাতে 1৮ 
ধাবেো। | ব্খানে আ্যাকমা ন থংকবেন। 

হাপান যাবাব পল " ঢাক্মান ।কডনাপ।র দলকে ই১%৬ ৮৭, টারা [হলে 2২, 
দেবে !বলি সাতটা গনেন মিনটে আপ্নাধ কাছে ফিরে এতে । বাল কিরে এণ 

ঢাকমা।নের হাতে তু০। দেবেন ট1 চা ৬তি' ব্রিফকেসটা | 

ত৮" আমাব কাছ থেকে ফোন এা প।ওযা পযন্ত আপনি 1: এফকেসট। দেল ৭ 
এনে থাবে, বলে এলের? কুইন উঠে পড়লেন । খথারীতি এলেকী লন দধ্ধে সাত, 
ওয়েব্টান এহাটেলেব ০৪২ নং ঘবে গে উপস্থিত হলেন। 

এলজন বন্ধ বরজা খুলে বলেন, চাপ,ন আপনি পিছ হয দলনা কৃইণ | 

হোটেলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল । 

ঘরে আথ কেউ নেই একমাত্র এ্জ্ধটা রা । শাদা পে । ০1০ পর তারা পাঁলাও | 

কম্ধ ২ 8 যথেষ্ট কমি বলে আনে হয়। ঈউস্রাশটক টলিফোন ও '« 
বোতল জ্কচ এ "টি টেবিলের উপর সাতনে। আত্ছ | 

ব্ধ ল্্নে আমি জাকম্যানণ। পো?" জ্যাকম্যানের "রগ গতর দেখতে চ।ইলেশ 

জ্যান্ম্যান থাঁনকটা দ্বিধা করে প৮৮৮ তকে ড্রাইভিং ল'ইসনসা৯ বার কৰে দেখালেন 

তাতে ভ্যাকমাণ্রে নাম ও ঘৰ দেখে এলেরী ব্রিফকেসট: গুললেন। । 

ডলাবের নোটগুলো পর পর সাজানো । এক লক্ষ ডলার। 

জ্যা£”]নকে এবার এলের অনুরোধ করলেন, 'বালিকে ছেড়ে দেবার জন্য । জ্যাকম)।" 
স্ঘাশেন, 271 দেখাছ। 
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জ্যাকম্যান আনাল।গ পারশি ধরে কয়েকবাব ঝাঁকালেন। 

জাাকমণন বললেন, আমার ঝাঁকানো ইদ্লিভেই ওয়া জেনে শবে যে সব ঠিক আছে 
আর তারপরই 11লিকে ওরা ছেড়ে দেবে । 

এলের বললে, ন 71৯ কিওন।৮স,॥ব ২উক দেখেখন £ 

ন১কেম্যান, শস্ত পর্ন করবেন না 4৭৭ সামের যেশনের হল) অপেচ্গ সরান । 

ন্যবাদ বছে, «বন ছপচাগু ফস হাকাণও €71কখুলব ছাপ্ত সকদেন গেলাস 

খাল” ভড শাববে বল আনে হা লাগবা পরল কলে 

নানা জেতার ০৯৮ সণেঠ | 


«৭. £ত এিরেহি লি ১২ল আানীসত ৬ রলাণা হাঁপিয়ে ফেলে রন ৬ বদাব হসাণে 


বগার হয়ে ওঠে । কোন বললেন চৃহ পট খললেন্চ গাগান জো বাঝা-্এ একগন 
পার্ট (পাক | গ্াগলরে ক মনে হয়, 
শ্যপ্ম্াান, আমর তত ঈতবারিক বাল দঃ কৈতের খা মনে পড়ে যাচ্ছে । 
ধন তিণাট বাইট শুঃকেই কিড অ'লট গারকে কাত কনে দিয়েছিল । ষ্টার” 
।টত লিয়ে গড়ন তে। পড়ল । দশ মনটেও তার আর প্রান ফিরল না । 
এমন মন যেখন বেছে উ ৭) লে বহন ছানা? ধলালন। প্রান্ত থেকে «৭! 
ভগে এশ, আপান কে? 
ম।াম এলেরী কুইন, এলেরা কুইন বললেন! 
আমি স্যাম বলাছ। আপনার কোড: নাম্বারটা বলুন ? 
কোঙ নাম্বার সাক পেয়ে যাবার পর স্যাম খললেন, 'িড্‌কে ওরা ছেড়ে দিয়েছে! 
. কড় ফিরে এসছে । আপানি টাকাটা "দয স্টোডিয়ামে চলে আসুন! আপনার সাথ 
স্টায়।মে দেখা হবে। 
এলেবদ রাসভার রেখে দিলেন 
আসুন, টাকটা নিন, বলে এলেবী জা।কম্যানকে আহবান জানালেন। 


* কাটা নেবার জন্য যেই জ্যাকম্যান ঝকেছে ৯ ভুখান এলেরটী বাঁ কানের পালে 
।$ বিরাট ভারণ ঘতষ বাসয়ে দিলেন। 

চাযালে বসালেন আর একটা ৷ 

াকম্যান ছিটকে পড়ে গেলেন। 

শাল দিয়ে রন্ত পড়তে আার*দর করল । এুলরী 'শদুলোনন পাল করে দাঁড় দিষে 
1ধিলেন। 

খাঁনকক্ষণের মধো সাত্যকারের মি: জ্য।কম্য।ন এটা পোতখে গেলেন । মিঃ জ্যাক" 
শান বললেন, আপাঁন ?ক করে বুঝলেন যে এই লোকাট সাঁতাকারের জা।কম্যান নয় * 
গার এইবা কি করে বুঝলেন যে লোকাঁটি কিডন্যাপাবদের দলের লোক £ 


হ্ঠ বিশ্বেরশ্রে্ঠগোয়েঙ্দাগল' 


মিঃ এলেরী বললেন, দেখুন ও দরজার' সাড়াশি নাড়ানোর ইঙ্গিতে কিডকে ওরা 
ছেড়ে দিল। তখনই বুঝলাম এই লোকাট এ দলেরই লোক। 
আর বক্সিং সদ্বম্ধে আলোচনা করতে যেয়ে দেখলাম যে টান বললেন রাইট হুক 


করে ঘ্টারকে ও মাত করোছিল। কিষ্তু বাক্সিং সম্বম্ধে যারা জানেন তারা সকলেই জানেন 
যে, বন্সিং-এ হুক মানেই লেফট। রাইট নয়। তখনই বৃঝলাম যে এই লোকটা আসল 
জ্যাকম্যান নয় । কারণ আসল জ্যাকম্যান কখনই এমনই ভুল কথা বলতে পারেন না। 

মি: জ্যাকমান বললেন, এলেরী এরাও কথা রেখেছে । এদের টাকটা বোধহয় দেওয়াই 
উচিত হবে। 

এলের বললেন, সে কথা পুলিশ ভাববে, প্ালশ আসছে। 

চলুন আমরা স্টোডয়ামে যাই । আর দেরগ করার সময় নেই। 


রী ৬৬ ৬৬ 


লেখক পরিচিতি : গোয়েদা সাহিত্য এলেরী কুইন একাট বাঁণষ্ট নাম। তার 
গল্পের বাঁধূনী ও উপস্থাপনা বিশেষ বোশট্টের ছাপ রাখে। সমকালীন বিভিন্ন 
ঘটনাকে কেন্ছু করেই তান সাহিত্য রচনা করেছেন। এলেরী কুইন বেশীর ভাগ গল্পে 
নিজেই গোয়েন্দা হিসাবে নেমেছেন। তাঁর রহস্য ভেদের মধ্যে বুদ্ধির ছোঁয়া পাওয়া যায়। 
সক্ষম বাৃদ্ধমন্তাই অনেক কাহিনীর সমস্যার সমাধান করেছে। এলেরী কুইন রোমাণণ 
সাহাত্যক নামে পরাচিত। উল্লোখত গল্পটি এলেরী কুইনের একটি বিশিষ্ট গর্প। 








ইনসিডেন্ট অব দি মোমেন্ট 
অনুবাদ সুভাষকান্তি চক্কবর্তঁ 
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রর , দি সস সপ 
৯ ০ ০১০০০০১১ বাকি সারা টি ডিন চি রা স্প্৬ ৪ সশপিিত 5 
লি পপ 


জন ডিকসন কার 


টা াটট? 
ক্র্যানূলে কোটের আনাবাদক আঁতাথ দুজন রা এগারোটার ্ পরে রা রি 
মার্কাস হাণ্ট তাদের সামনের দরজা পর্যন্ত এরঁগয়ে দিয়ে খাবার ঘরে ফিরে এ র 
সাদা, লাল ও নীল প্যাক'গল ইতিমধ্যে সুন্দর করে গ্দাছয়ে রাখা হয়েছে। 
রল্ফ বলল, “আর এক হাত হবে নাক?” 
ডেরেক হেণ্ডারসন বলল কণ্ঠে যথরখীতি অবসাদ, 











“লাভ নেই -তিনজনে ঠিক জমে 


|] রঃ 
] গ-হস্বামী ছোট তাকওয়ালা টোবিলটার পাশে দ্াঁড়য়ে ওদের লক্ষ্য করাছলেন। কেন্টের 
তই নিস্তব্ধ অন্চ কণ্ঠের কথা 
বনাগুলের মুখোমীথ লব্বা, নী? বাড়িটা এ ত ঙ্গ মা 
চমকে দেওয়া কলরবের মত শোনার । বিরাট ঘরটায় কয়েকাট জানলা । দেও দে; 


৩০ বদ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগন্ 


বৈদহাতিক বাতির আলোয় ঘরের চিন্রগলির রঙ কেমন যেন বিষণ । গ্রামের সাধারণ কোন 
বাড়ির একটা ঘরে এরকম দুটি রেমব্রাম্ট ভ্যানভাইক সচরাচর দেখা যাতনা ছবিগুলি 
যেশভাবে রাখা হয়েছে তাতে যেন একটা কুছ-পরোয়াশনই মনোভাব কাশ পাচ্ছে । 


হাবগুণি সন্বন্দে শিএপত্রথ্য বিক্রেতা আথণর রুজ্ষের সনমোভাব এই যে এর দাম শুনলে 
সাথা ঘুরে যাবে। শিপ সমালোচক ডেরেক হে"্ডাবসানর সমস্যা, এগুলো নিষ্ে কী 
লেখ। যায় ! মাকাম হণ) টোবনটার পাশে দঠডে অত্ন। হাভদুনে খিছনের দিকে 
মুন্টিবদ্ধ, অল্প অঙ্গ হাসহেন। মাঝারি কাঠামোর মোটানোটা চেহ।র, ভরাট মুথ ও খন 
ফর্সা। বিদ্রুপাতননক কৌতুহলের দণ্টিতে আকিয়ে আঞেন ' হেপ্ডারনন তার লম্বা লর্' 
মাঙুল দিয়ে এক প্যাক তাস তুলে নিয়ে দুভাগ করে এত শদ্দর পাফল” করল খে 
তাসগৃলো ভাঁজে তাঁজে মিলে আবার এক হয়ে গেন, যেন ভোনিকবাজি 

হাণ্ট বললেন, “তোমাকে যতই দোঁখ ততই বিস্মিত হই, খোকাবাবু 1, 

হেপ্ডারসন মূখ তুলে তাকিয়ে বলল, তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অবসাদ, “আমি তো তাই টাই 
কিস্তু এ-কথা বললেন কেন? 

হেশ্ডারসন তরুণ, লম্বা, একম।বা গড়ন, নিত ফিটফাট, লাশ লাল দণড় যা ওর মে 

সূন্দর মানায় । 

হাণ্ট বললেন, “াবাস্মত হই হ্বে তুম “পোকারের' মত একটা বোশিণ্টাহীন মধ্যাবণ 
মানসিকতার খেল! পঙ্্দ কর” 

হেন্ডারসন বলল, “আমি মানুষের চার 1বন্লেষৎ করে ভান গাইএবং তা কর 
পোকারের জড় নেই” 

হণ্টের চোখ দুটো ছোট হয়ে এল, “দি হো। ভি বদি? ত বেগ, আমার চাঝা 
[বশ্লেষণ করতে পারবে ?” - 

হেণ্ডারসন বলণ, “সানন্দে সে অন্যমনস্ক ভাবে নিডেকে গোকারের তাস বা 
করল ।-_তুলে দেখল দ:টো পাঞ্জা ওইস্কাবনের টেকক। 1 কয়েক সেকে'ড নিবিষ্টমনে তাস- 
গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুখ তুলে বলল, “আমিও বলাঁছ, তুমি আমাকে 'বাষমত 
করলে । সাত্য কথা বলব ? আমার বরাবগ্ন ধারণা ছিল তোমার বিশাল বাবসা, তুমি 
অসাধারণ, তম বিপদ্দে মধ্যে ঝাঁপ দিতে পার, তূমি বিরাট ঝুশক নিতে পার, কিন্ত, 
এখন দেখাছ, তম মোটেই তা নও 1” 

মার্বাস হাণ্ট হাসলেন, কিচ্তু হেম্ডারসন বলেই চলল, “তুমি কুশল, কিন্তু সাবধানগ 
-তূমি জীবনে কোনাঁদন বিরাট ঝুকি নিয়েছ বলে মনে হয় না।” নতুন করে তাস বেটে 
সে বলল, “আর একটা বিস্মগ্ন, এই রল্ফ সুযোগ পেলে বিরাট ঝধক স্গে নিতে পারে ৮ 

মন্তব্যটি শুনে আর্থার রল্ষ চমকে উঠল, আবার তার ভালও লাগল । উচ্চতায় ও 
গ্র়নে হাণ্টের মত হলেও তার মুখটা চৌঁকো, রঙ মঞ্কলা, চোখে পাতলা কাঁচের চশমা» 


মসতক“চোর ৩১ 
কপাল দশ্চিন্তার রেখা । সে বলল, “আশাব কিচ্ছু তা মনে হয়না। আমার যা 
বাবসা তাও বিরাট ঝঠাঁক নিলে গাড্ডায় পরতে হবে । এই রকম তিন লক্ষ স্টাল প্রথম 
এক” একতলার ঘবে আমি কিছুতেই রাখতাম না ত13 আ্াবাব সাফারবিহপন জানা চিত 
ঈ/%।ন বেরিয়ে যাওয়া যায়|” 
তাঃণর যেন একট? উত্তোজত ভাবেই বলৎ * “সাতি। গর, একটা চোরও তো- 
'মারে। গুলি,” হঠাৎ চেশচয্লে উঠল হেণ্ডারসন | 
হাণ্ট ও কে পে উঠলেন । তান তখন টেবিলের উপর রংপোর ফল্দাান থেকে একটা অ?পেল 
তুলে নয় একটা বেশ ধারাল ছযর দিয়ে'তার খোসা ছাড়াচ্ছিলেন ছয়ীরিটা দেওয়।লেঘ বাতি 
লালোয় বেশ চখ্চক করছিল । ছাঁরটা রেখে দয়ে বললেন, “আমার বহুড়ো আঙুলটা আল 
একট হলে কেট: ফেলতাম ! ব্যাপারটা কঈ 2, 
হেশ্ডারসপ মবসম্নভাবে বলল, “ফের ইস্বাবনের টেকা, পাঁচ মানটের মধ্যে আবার | 
আখ্ার রুয বোকা সাজল, “বেশ তো ! তাতে হয়েছেটা কী ?” 
হান্ট দিলখো'লা মেজাজে বললেন, “আমাদের তরুণ বন্ধ2ট আধিদৈবিক ব্যাপার স্যাপাব 
নিয়ে চ৮ণ কহছে বোধ হয় আঙ্ছা, তুমি কি কেবল চারিন্র বিশ্লেষণ কর, না, 'াবধ্যংও 
বলতে পার ?” 
ভেপ্তারশন বাঃ বাঁ গল, “আমার ক? তোথার বাড়ি, তোমার সম্পণ্ডি, তোমার দায়িত্ব । 
কিন্তু এ যে ছোকবা, বাটলার, ওর বিষয়ে তুমি কতটা জান * 
মার্কাস হাণ্ট বেশ মজা পেয়েছেন মনে হন। বলণ্নে, “বাটলার 2? আমাব ভাইবি 
হ)ারয়েটের ঝচধ- লণ্ডনে আলাপ । আমাকে বলোছিল, ওকে এখানে আসার জন্য আমন্ণ 
করতে । আরে ধোং ও খাটলার ঠিক আছে। ওম ঠিক কর্ণ ভাবছ বল তো 1৮ 
রল্ফধনবৃত্ত করার ভংাগতে হাতটা বাড়য়ে দিয়ে বলল “শোন 1 উঠোনের 'দিকে একট। 
শব্দ হয়েছিল, কিঞ্ডু দ্বিতাঁয়বার হ'ল না, কারণ যে ৩রুণপাট শব্দ করেছিল সে হাজকা 
পায়ে ছুটে উঠোনের অপর প্রান্তে চলে 1গয়ে থামে হেলান দিয়ে : ঠঁড়য়ে পড়োছল। 
লহ বাটলার তার পিছন পিছন যেতে একট দ্বিধা করছিল * চাঁদের সালে। এজ 
স্পন্ট ষে উঠোনের টালিগঃলোর ফাঁকের চুন-বালির মিশ্রণ দেখা যাচ্ছিল । হ্যারফেও 
ডেভিস একটা সাদা গাউন পরেছিল ও লম্বা পাতলা কাপড়ের এক ছোটার সময় যা 
অনেকটা ওপরের দিকে তুলে ধরোছল। মেয়েটি তাকে ডাকল, খানকট বণা খানিকটা 
বেড়ায় হেলান দেওয়। ভাগ, ফর্সা বাহ; দুটো ছাড়িয়ে দিয়ে থামটা আকড়ে ধরেছে লুই 
তার বুকের ওঠা-নামা দেখতে পাচ্ছে, এমন কি তার আক্ষপক্ষের ছায়াও। 
মেয়েটি বলল, “এটা তো মিথ্যা 1, 
কোনটা ?” 
হ্যারিয়েট জোরে জোরে মাথা ঝ্াকয়ে প্রবল অভিযোগের সুরে বলল, “আমার কাকা 
মার্কাস যা বললেন, তুমি শুনলে তো, আমি তোমাকে চিনতাম! আমি তোমাকে 
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এখানে আসার আমল্গণ জানাতে বলেছিলাম! আসল আমি তোএর আগে তোমাকে 
কোনাদন দেখই নি। হয় মাক্ণাস কাকা পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আর নয় আচ্ছা তুমি 
আমাকে একটা সাত্যি কথা বলবে ?" 
“যদি জানি ।” 
“বেশ, আচ্ছা, তোমার কোন বদ: মতলব নেই তো?” সেখ্‌ব সরল ভাবে সোজা- 
সংজিই প্রশ্নটা ক ল। 
লুই বলল, “ীব*বাস কর, আমার কোন মন্দ আভপ্রায় নেই কিচ্ভু তাঁম একথা 
বললে কেন?” 
হ্যারিষেট বলল, “এই বাড়িটায় আগে চোর-ঘণ্টা বসান হিল। তম যাঁদ কোন 
ভ্রানলায় হাত গোয়াতে, সগে সংগে সারা বাডিতে দনকলের ঘণ্টা বেজে উঠত । কাকা গত 
সস্তায় সব চোর ঘণ্টাগৃলো সারিয়ে ফেনোছেন, মাত্র গত পপ্থায়।” সেহাত দুটো থাম 
থেকে সরিয়ে এনে জোড়া করে চেপে ধরে বলল, ছাবগ্রৎলো কোতলায় ও'র শোবার ঘরের 
পাশে একটা তালাবন্ধ ঘরে থাকত । সেগুলো সব নিচে না।ময়ে এনেছেনগতাও গত সপ্থায়। 
কাকা যেন চাইছেন শাঁর বাড়তে চুরি হোক !” 
বাটলার জানে, তাকে খুব সতক্ণ হযে কথা বলতে হবে। সে আলতোভাবে বলল, 
“হয়ত তাই । মনে করো কোন একটা রেমব্রান্টের ছবি যাৰ জাল হদ্ধ? তাঁর বিশেষ 
বন্ধুদের সেই ছাবটা দেখানোর দার থেকে অব্যাহত পেলে হয়ত স্বস্তি পাবেন !” 
মেয়োট মাথা নাড়তে নাড়তে বগল, “না, কোনটাই জাল নয়, সবই আসল । এ চিন্তা 
আমার মাথাতেও এসোছল ।” 
লুই ভাবল, এবার শন্ত কথা বলার সময় এসেছে । সে তার সিগারেটের কেসটা 
বার করে না খুলে হাতে নিয়ে ওল্টাতে লাগল ৷ “দেখো, হ্যারিয়েট, কথাটা শুনতে তোমার 
ভাল লাগবে না, কিন্তু আমি এমন অনেক দেখোছ যখন লোকে চায় তাদের জিনিসপর চুরি 
হয়ে যাক। ধরো, যদি কোন জিনিসের যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশি দাম দোখয়ে তা 
বীমা করা হয়ে থাকে, এবং তারপরে একাঁদন রান্রে তা রহস্যএনক ভাবে চার হয়ে যায় 
৪৪৪৪5৩৪ ?” 
হাারয়েট খুব বিরান্তর ভাবে বলল, “সবই ঠিক, কিন্ত কাকার কোন ছবির জন্যই বীমা 
করা হয় নি!ঃ 
বাটলারের আঙুলের ফাঁক দিয়ে সিগারেট কেসটা পড়ে গেল । উঠোনের টাঁলিতে একটা 
টং করে শব্দ হল। বাটলার ষখন ঝুকে সেটা তুলতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই গীর্জার ঘাঁড়িতে 
সাড়ে এগারোটা বাজার শব্দ হল । 
“তৃমি এবিষয়ে নিশ্চিত ?” 
“পুরোপযার নিশ্তিত, উাণ একটা ছাঁবও এক পয়সার জনাও বীমা করেন নি। বলেন, 
এত টাকা অপচয় করা হয়।” 
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সেতার হাত দুটো বুকের সামনে বাঁধল, কাঁধটা সংকুচিত, ষেন তার শীত করছে। 
বলল, “আমি বৃঁঝি! তা, তোমার সধগেই বা এত কথা বলছি কেন? ত্াম তো অচেনা 
লোক । কিম্ত্য মা্কাস কাকাকেও আর চেনা যাচ্ছে না। আমার কী মনে হচ্ছে জান? 
আমার মনে হচ্ছে যে মার্কাস কাকা পাগল হয়ে যাচ্ছেন !' 

“না না, অত খারাপ অবস্থা নয়, বুঝলে ?” 

মেয়েটি ওর ওপর তেড়ে উঠল “বেশ, বল, বলে যাও! বলা খুব সোজা । ও'র চোখ 
দুটো যখন ছোট হয়ে আসে? দেখেছ ? অমায়িক গ্রাম্য ভাবটা যখন ও'র মুখের ওপর থেকে 
এরে যায়, দেখেছ? ওর মধো কোন ছলনা নেই, নকলকে টান ঘণা করেন এবং নিজের 
গতি করেও নকণের স্বরুপ উদ্বটন করতে চান। ওর যাঁদ মাঁস্তকে বিকৃতি না হয্লে থাকে; 
শবে উাঁন কী বরতে চাইহ্ন?” 

থণ্ঠা তিনেক পকুবই বাপার ম বোঝা গেল । 

ঠাণ্ডা বাত।স বইণ শেষ বাতের দিকে, মানুষ আত্মহত্যা বর, দুঃজ্বগ দেখে । চোরটা 
যখন ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকাল চাঁদেব আলোয় তাকে চেনা যায় না_ একটা কালো মুখোশে তার 
মুখ ঢাকা পড়ে গেছে, একটা ঝাঝকে টুপ কান পর্যন্ত টানা 

সে বাইরের দিকে থেকে খাবার ঘরের জাফারাবহন জানলান ওপবে উঠল ভারপর একটা 
যঙ্গুপাতি রাখার হোট ব্যাগ খুলে মাঝের জানলার কাছে গেলো । [টাকানর পাশেই 
কাঁচের ওপর দুটো আঁঠাল টুকরো লাগাল ও কাঁচকাটা যণ্ধ দিয়ে ওই ফিতে লাগান অংশের 
ওপর একটা অর্ধবৃন্ত টুকরো কেটে ফেলল। 

এতে যে একেবারের কোন শব্দ হয়ান তা নয়, দীতের ডান্তার যখন দাঁতের মধ্যে ফুটো 
করে ময়লা বার করে তখন যেমন শব্দ হয়, কাঁচকাটা যন্ত্র থেকেও তেমন একটা শন্দ হয়েছিল । 
লোকটা থেমে শোনবার চেষ্টা করল। 

না, কোন সাড়া শব্দ নেই। কোন কুকুরও ডাকল না। 

আঁঠাল ফিতেয় কাঁচটা লেগে রইল, সেই ফাঁক দিয়ে লোকটা তার দগ্তানাপরা হাতটা 
চাকিয়ে দিয়ে ছিটাকনিটা খুলে ফেলল ও তার দেহের চাপ দিয়ে জানলাটা ভিতরের দিকে 
খুলে দিলে। যন্ত্রপাতির ছোট ব্যাগটা পকেটে রাখল ও একটা ছোটু বৈদ'ঢতিক টচ' বার 
করল। টচের আলো তাকওয়ালা ছোট টেবিলটার ওপরে পড়ল। রূপোর ফলদানি, 
ও একটা আপেলের ওপর একটা তীক্ষ-্ছরির ফলা দেখা গেল, যেন কারো দেহে ছযীরটা 
বিধে গেছে। শেষে টচের আলো টপ পরা বদ্ধা রমণণীব কশ মৃখটি ছুয়ে গেল। 


ছাবট। বোশ বড় ছিল না। চোর সহজেই সেটা নামিষে ফেলল । ছাঁবটার 'ফ্রেম' ও 
কাঁচ খুলে ফেলল, খুব সাবধানে 'ক্যানভাসটি, পাকিয়ে গোল করার চেষ্টা করল, কিচ্তু 
ভংগুর রঙ কিছ? ছোট ছোট দানায় ঝরে পড়ল। চোরটি এত গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ 
করছিল যে, দে লক্ষ্যই করোনি, ঘরে আরো একজন মানুষ তাকে দেখছে । 

একজন অসতর্ক চোর, যক্যোম্দুয় কাজ করে না, খুনের গম্ধ পায় না! 

ধাতুনার্গত বাসন কোসন পড়ার শব্দে, চাপা দেবার চেঞ্টা সব্বেও, তিনতনায় লুই 


বশ্বে গশ্রেঠগোয়েড্াাগ ৮” 


শট বর ঘ» ভ০ পাল সে মাঝে মাঝে একটু ভন্দ্রাচ্ষজ্ন হওয়া ছাড়া সারা রাতই 
ন্যাদী ভুল । ৩1 £%৮ সা দে ঠিক বুঝেছিল, বিস্তয কেন কেমন করে বা সে বিষয়ে তাত 
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একতলা ৮৭ ৮৮1 প্রথম নেশ শোনামাত্ই বাটলার গায়ে 'ডেসিং গাউন' চাপতে 
+ [টি পর পপ ত 2: গেল | পবেছে নিয়ে নিল একছা ছোট চ%। 

* হ্রঝ্দে ভাব ৮৯৮ এগেক্ঞ বছে মনে হাল না। একটা আশংকাব কথা ভেবে ৭ দূর 
ণততে [সিড়ির 1. পাশ, এব সঞ্গ $ ন্বয়ে লাফিয়ে পাফিয়ে নামতে লাগল ' লগঢে নামতে 
॥মতে সে ঠা৬ |াত৫গ* ছাটুযপ আনংভ স্কাবে কবল কোন জানলা খা দবজজা খোল' আছে 
সাদ থাব।প হাতি ১৪৮ ঠল | 

“বত তব: চস চেবাঁ কনে ফেলেছে | 

চর আপের কট দেখ নিঠে সে ঘরের সম্ত আলোগুলো জবালয়ে দিল। চোঃ 
ও পাত 1৮1 ই, কিল্তু স ছোট টোবলটাব গাশে নিথর হায় পড়ে রয়েছে এব 
চার পা সামা ৪ শাদষনাবে। ওসব কের পারমাণ দেখে বোঝা গেল বে, সে আর জাগবে 
1 | 

45০ার এ [পাবে বলল, “জজ গেষ করে দিয়েছে ! 

একটা লগে? ০ দালিল খুসুট? ও একটা চায়ের কেটে হোট টোবলটান ওপর থেকে উল্চে 
ড়েছ। আচে এ) গডোঁছ ফুণ্দানিটি। মৃত চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর তাও 
সারদি।ক ছড়িরে শা" শঞ্জেকাটি কমন্গলেব, অ'পেল আর কিছু চেপে-যাওয়া আঙধরে 
ছু হার অথ / 7,৬৭1 কও ১ চবচকে টপ কান পথযন্তি টান আব মপতানাপর 
তাতো ধীদবে হান 

ছবির মংলগ। ফুট? ৭ কি, ভরজা কাঁর টুকবো ছয়ে হটিয়ে রয়েছে, টুপ গর 
বুধ পমণণী শাল েভেব মীচে দো১এশি রক্তের দগ দেখে মনে হয়, ফশকাটা। ছটীরা” 
"বউ তার বুঝে নু 

বাটলার "লে পেশ, এ কী" 

হ্যারসেট কেন কুহু শব্দ সে শুনতে পায়ান। গে দায়ে ছিল ঠিক ওঃ 
গপছনেই, একটা দ্2131 ।কমোনোতে শরীর ঢা ', কালো চুল ঘাড়ে এলান। বাটলারের 
কাছে ঘটনার ।ববব এম০। সে তার খাবার ঘরের দিকে তাকাতে চাইল না, মাথা, জোরে 
চারে ঝাঁকাতে বাঁকদান বেরিছ্ে এল যেন ফোন দশ্রন্ত শিশু পালাবার জনা প্রস্তুত 
হৃহ্ছে। 
বাটল।র দ্র" পরে বণণ, তোমান কাকাকে জাগিয়ে দাও তোমাদের টেলিফোনটা ব্যবহার 
করতে হবে। তরপুব গর আনুথের দিক্কে তাকিয়ে বলল, “হ্যা তোমার সন্দেহ ঠিকই ছিল 
বোধহয়, এখন অনুষদ করতে পেরেছে আঘ একজন পহাঁলশ আফসার 1” 

সে মাথা নেড়ে বলল, “হ্যা? জমি তাই অনুমান করেছিলাম । [কন্ত; তুমি কে? তোমার 


নাম কি সাত্য সত্যিই বাটলার ?” 


গসতকর্চোর ৩৫ 


“মাম ফৌজদা!র অনুসম্ধান বিভাগের একঈন সাজেন্ট এবং আমার নাম বাট্‌লো 
ই, তামার কাকা আমাকে এখানে এনেছিলেন । 

“কেন » 

“লা?ম ক্গানি না,-তাঁর সংগে আমার এখনো কথা বলার সষোগ হয় নি।” 

“মন্লেটি জয়ে বিহহল হলেও, তার বুদ্ধি লে প পায়'নি। সে বল, “কিশুদ তান 
শ'ঈশের সাহা চাইছেন কেন তা না বললে ভোগ্লাদের অফিস থেকে তমাকে পা্জাবে 
ক 1? ভাঁদের ১১ সব জানতে হবে না কি?” 

বাট লাব বলণ “সে বথা ছাড়, তোমার কাকার সংগে এখনই কথা এল। দনক্াব তু 
“*+*ব গিয়ে ত%0$ 1১11 18 

হ)ারিয়েট খলশ। সম্ভব নয়, কারণ মাকাঁস কাকা তাঁর ধরে নেহী। জামে মামবান সমহ 
হ'7 ঘরে টেকা দিসে ৪সেছি-_-তিনি কোথাও গেছেন ।” 

বাট-লার 15ডব '"টো করে ধাপ লাফিয়ে উপরে উঠল । নামব।র সময় হারিক্লেট সব 
আপলা জবালিতল [দিযেছিল। তবু নিস্তব্ধ বাড়ীটিতে আব কোন উত্ভেজনাই নজবে 
1, পা 

মাকসি হাশর শে:র ঘর খালি, তাঁর সান্ধ্য পোশাকটি পরিচ্ছম্নভাবে চেয়ারর পিছনে 
পে'লা।ন রয়েছ, সটণী চেয়ারের উপরে বিছান--তার উপরে রাখা আছে হার টাই" | 
ও হাতঘাঁডাট % ঠস* টেবিলের ওপর টিক টিক শব্দ করে চলছে, টাকা পয়সা ও ৮াবিটাও 
» নে! বিহ]7 " দৌ তিনি শুয়োহলেন। এমন কোন চিহ মেই- চাদরে কোথাও 
কাণ ভাঁজ গড়ে নি। ঘাঁড়ির টিকাটিক শব্দ শুনতে গুনতে লুই বাটলারের মনে যে সন্দেহ 
উশক দিল, তা এতই উদ্ভট যে সে বিশ্বাসই করতে গারন না। 

সে আবার নীচে নামতে শুর করল । পথে দেখ হ'দ আথরি রক্ষের সগে। সে 
হলের নীচের একটা শোবার ঘর থেকে বোরয়ে পথ হাতড়াচ্ছিল । এবটা ফ্লানেলের আট 
পোঁরে গাউনে তার মোটাসোটা দেহটা ঢাকা । সে বাটলারের সামনে পথ আটকে দাঁড়াল । 

বাট*লার বলল, “কী! বুঝতেই তো পারছেন একটা চোর ।” 

রচ্ শ্রান্তকণ্ঠে বলল, “আমি জানতাম 1 কিছ: নিয়ে যেতে পেরেছে ? 

“না চোরটা খুন হয়েছে 1” 

এক মূহৃতে'র জনা রহফ কোন ঝথা বল'ত পারল না- তার হাত 5ঙগ গেল গাউনের 
[ভিতর দিয়ে বকের কাছে যেন সেখানে ব্যথা অনুভব করছে। পবে বলল, “খুন হয়েছে 
বললে £ চোরটা ? 

হয | 

শকভ্ড্ কেন? তার কোন সংগণী করেছে? চোরটা কে?” 

বাটলার খিশচয়ে উঠল, “সেইটেই জানবার চেষ্টা করাছি।” 

নীচে নেমে সে দেখতে পেল হ্যারিয়েট ডোভিস খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়য়ে চ্থির 

দ:ত্টতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে। 


৩৬ বিশ্বের শ্রেষ্তগরোয়েজ্বাগঙ্গপ 


একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে জানতে চাইল, “মুখের মুখোশটা খুলে দেবে তো 
নাকি 2 

আশে পাশে ছড়ান ফপ ও কাঁচের টুকরো না মাড়িয়ে খুব সাবধানে এগয়ে এসে মৃত 
দেহের পাশে ঝখকে পড়ে, বাটলার চকচকে ট্পর মাথাটা ওপরের দিকে টেনে তুলল, আর 
এটা স্থিতিদ্থাপক বম্ধনী দিয়ে এলোমেলো কবে লাগান কালো কাপড়ের মুখোসটা খুলে 
ফেলল । সে যা ভেবেছিল তা-ই ! 

মাক্সি হাণ্টই চোর। নিজের বাড়িতে চুঁড় করতে গিয়ে বুকে ছারাবদ্ধ হয়ে খুন 
হয়েছেন ! 
পরের দিন বিকেলে বাট-লার ড্ষ্ুর গড়ন ফেলেছে বোঝাচ্ছে। “দেখুন স্যার, এই 
টেই তো সমস্যা । আপানি যেভাবেই বিঢার করুন না কেন, ব্যাপারটার কোন মানে হয় না| 
"দস আরও বলল, “একটা লোক তার বাড়িতে নিজের সম্পান্ত চর করতে যাবে কেন? ঘরের 
প্রতোকটি ছাবই খুব মূল্যবান, অথচ একটির জন্যও বীমা করা ণেই ! কেন এমন হবে? 
লোকটি কি পাগল £ সে কি ভেবোছিল ?” 

বনাগলে্র মাথায় ছড়ান ছিটান, ধূসর-সাদা ইতালীয় শহরের মত এই সাটন ভ্যালেন্স 
গ্রামটি তপ্ত রৌদুয়াত । হোটেলের ঠিক পিছনেই। অক্সফোডের কিইন:স কলেজের প্রান্তন 
হান্ত ডক্টর গিডিয়ন ফেল: তাঁর বিরাট স্বপ্ন নিয়ে আপেল বাগানে বসোহলেন। তাঁর সামনের 
টেবিলে তাঁর হাতের কাছেই ছিল এক পাইট মদ। তিনি সাদা সহ্যট পরোছলেন। তাঁর 
লাল মূখ গরমে ঘামে বিকৃত, একটা বোলতা দেখে (তানি ভয় পেয়ে কেবল সেটার দিকেই 
তাকাচ্ছিলেন। আর যখন চিন্তা করোছিলেন মনে হচ্ছিল যে [তানি বোকার মত ফ্যালফ্যাল- 
করে তাকিয়ে আহেন। 

[তান বললেন, “সুপারিনটেশ্ডেন্ট হ্যাডুলি সুপারিশ করলেন যে আমি হে" হে আমিই 
যেন এটার অন:সম্ধান করি। ব্যাপারটা হ্থানগয় পুলিশের এন্তিয়ারে ? 

“আজ্ঞে হ্যা। আমি কেবল দের প্রয়োজনমত সাহায্য করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।” 

“হ্যাভ আমাকে ঠিক কী বলোছল জান? বলোছিল, ঘটনাটি আপাত দঘ্টিতে এতই 
অর্থহীন যে আপনি ছাড়া কেউ এর নাগাল পাবে না। হে% লোকটার চাটুকারতা দিন 
দিন বাড়ছে” তারপর ভকুটি করে বললেন, “এ ব্যাপারটার আর কী তোমার কাছে অর্থ" 
হীন মনে হচ্ছে ?% 

“এই মানে একজন লোক তার নিঙ্গের বাড়তে চুর করবে কেন?” 

ড্র ফেল গর্জন করে বললেন, “না হে না, ওই একটা ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকো না। 
সন্মোহিত হয়ো না। ধরো”_ সেই বোলতাটা তাঁর মদের বোতলটার ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে 
ঘুরছিল-_তান ঘাড় কাত করে একটা বিরাটফ* দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, 
“ধরো এ বাচ্চা মেয়েটা যেমন বেশ ব্যাম্ধমতীর মতই প্রশ্ন তুলেছে, মাকসি হাণ্ট কী জন্য 
তাঁর বাড়তে গোয়েচ্দা চেয়েছেন, তা জেনে ফৌজদার? তদন্ত বিভাগ তোমাকে ওখানে পাঠাল 


€কন 2 


ভাসতকর্চোর ৩৭ 


“কারণ বড় দারোগা এা।মিস ভেবোছিলেন যে হাণ্টের কোন উদ্ভট পরিকন্পনা আছে ।”” 
বাটলার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “আর তিনি তা বঞ্ধ করতে চেয়েছিলেন ।” 


“কী রকম উদ্ভট পাঁরকজ্পনা 21 
“যেমন ধরুন, তার বাড় থেকে ছাব চুর যাওয়ার মিথ্যা কাহিনপ রটিয়ে তান অন্য কোন 


[বষয় থেকে পৃলিসের দণ্ট সরিয়ে দেবার সেই পুরনো কৌশল খাটাতে চাইছিলেন । না 
হলে স্যার, এটা কগ করে হয় ষে, এঅত দামী দাম? ছবিগুলোর কোনটাই বমা করা নেই !” 
এটলার বলেই চলল, “এটা তো স্যার ঠাট্টা হতে পারে না। দেখুন না, ক রকম সব 
পাকাপোন্ত ব্যবস্থা করে তিনি কাজে নেমেছেন । পুরনো পোশাক পরেছেন, তার থেকে 
ধোপার বাড়ির চিহু সব সারিয়ে ফেলেছেন, হাতে দস্তানা, মুখে মুখোশ একটা ছোট ট৮আর 
চোরেদের আধনিক যঙ্গুপাতি নব সংগ্রহ করেছেন তাখপর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে গেছেন আমরা পরে দেখোছ, এ দরজাটা খোলা ছিল। উঠোনের ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে 
কয়েকটা সিগ্রারেট খেয়েছেন- ওখানকার মাটিতে আমরা ওর পায়ের ছাপ পেয়েছি, জানলার 
একটা কাঁচ কেটেছেন : কিন্তু; এ সবই তো স্যার আপনাকে আগেই বলেছি” 


ডক্টর ফেল- বললেন, “এবং তারপব কেউ এসে তাঁকে খুন করল !” 
“হয? স্যার 'কিম্তু তাঁকে কেউ খুন করবে কেন £ 


“হুমৃ, কোন সূত্র পেয়েছ?” 
বাটলার তাব হাতখাতা খুলে বলল, “না স্যার, যা পেয্লোছি তা (দিয়ে কছুই প্রমাণ 


করা যায় না। পাযীলশ ডান্তারের মতে একটা খুব পাতলা ধারালো [জানস, সম্ভবত এ 
ফলকাটা ছারটাই, সোজাসুজি হার্টে বি ধিয়ে দিয়েছিল আঘাত এতই সক্ষম যে চট: করে 
খুজে পাওযা যায় না। অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, কিন? সবই হাণ্চের। কেবল 
একটাই অদ্ভুত জিনিস আমাদের চোখে পড়েছে এ টোবলের রুপোর বাসনগযলির বেশ 
কয়েকটাতে একটা বিচিন্র দাগ, যেন একটাব ওপর একটা চাপিয়ে একট। চূড়া সাজিয়ে পেছন 
থেকে কেউ ধাকা দিষেছে এগুলো নিয়ে ধস্তাধাস্ত হলে এরকম হত না". ৮ 

ডক্টর ফেল: তাঁর বিশাল মাথাটা প্রবল আপাঁত্বর ঢঙে গাঁদক-ওাদক দোলাচ্ছেন দেখে 


বাটলার থেমে গেল। 
তান বললেন, “হা, হাঁ, হা উ*হ$ তম বলছ এসব দিয়ে কিছুই প্রমাণ করা যায় 


না ঞ্যাঁঃ 
“তাই নয় কি স্যার? এতে ক প্রমাণ হয় স্যার, তিনি কেন নিজের বাড়তে চুরি করতে 


যাবেন ?” 

ডক্টর ফেল, শাস্তভাবে বললেন, “দেখ বাটলার, আমি তোমাকে ঠিক একটা প্রশ্ন করব । 
এই' সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে গব চ্ড গুরত্বপূর্ণ বিষয় কোনাট, খেয়াল রেখো, সব চেয়ে 
কৌতুহলোদ্দীপক কী তা জানতে চাই নি, জানতে চেয়োছ, সব চেয়ে গুরুত্বপুণ: বিষয়, 
কোনাট, এ? নিশ্চয় এই যে একজন মানুষ খুন হয়েছে। তাই না?” 


হ্যা স্যার, ঠিকই ।' 


৩৬ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগম্প 


কৈফিসং দেওয়ার সবে তিনি বললেন, “একথা বললাম এই জনা ষে এটা ভুলে যাবাব 
ভক্ আছে। এটা তোমার কৌতুংল জাগাচেহ না। তোমার মাথায় কেবল ঘুরছে, হণ 
নজের আড়তে চুর বাব মত অর্থহীন এবটা আভিযানে নামলেন কেন 2 একটা লো 
খুন হাক গেল ভ। নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই, অথচ এ রাসিকতার বন্য বাব ভুবণ্টে 
তাগার ৮ আগ্রহ? উল্টো দিক থেকে ভাব, জানতে চাও কে হাণ্টকে :₹ বরন ৮ 


দীর্ঘ শীববতার পর বাটতবার বলল, “চাকব বাকবেরা এ₹ বধ) পেশ তাব। বাড়িতে । 
অম/ দিকে [৬ নুলায় থাকে এবং কে জানে কেন, কাল 110. ৯৮৫০ থে বঙ্ধ [ল 
গালে সকলে ছ্গে ওঠার শর এ নিয়ে বেশ লৈ হটে ভি এখুনটি লাইবে খেকে? 
সাসতে শাবে।” 

তব ক্ষে১। বলল্নে। “না, বাইরে পে আস) তামং শা 1 যাক আমা 
বাসর 'জ্যানল কোটে? নিয়ে যাবে ৮ 

ধবকে,শবু দাকের প্রচণ্ড গবনে তাঁরা উচোনে হ্রিযে এলেন 


ডক্টব (ফিল, একটা নড়বঙে চেয়ারে বসলেন, ওক পাশে শাঁড়ীন। ব্রত ধবয়েট। ভে | 
'হপ্ডরসন শানেলের গোশাক পরে তার লম্বা দলা আঙণ যে ধাম ধবে দাঁড়িয়োহি। 
কালো সহট "বা আথ র রঞ্ফকে মনে হচ্ছি অনা সগ্তের গন্য কেছেব প্রকাতি 
“যাকাশে সবুজ ও ত মাটে রঙ সচবাচব এ উদ্লহ। হয় এ! 1%ঠও হাওয়া গেইট এ 
দাবুণ গরমে গাছের একটা পাতাও নড়ছে না ওগ্রানের ভিও।১ দল মাতারের গ,কুব ” 
এপব্র সূর্যালোকে ভ+লঅবল করছে। বাটন রে (খুলে 0৭17৩ প বং মা 

হেপ্ডারসন বল- ; “হাণ্ট দেন নিজেব বাড়িভে চা কলতে "গত 9। আলার কাণে আগ 
চয়ে কোন ল।ভ নেই। তবে আমি অপনাদের এ ৮গ স্এ) ভেবে 6 ০৩ ৭21 

৬ন্তুর ফেল- জানতে চাইলেন, “কী সেটা ?” 

হেপ্ডারসন থলল, “কেন তা আমি জানি ৭ 1ক% কাবশ খকড ৮65 1হলহ | 2, 
সত্যন্ত সতক' সকতির লোক ছিল, ডদ্দেশে। ২ সক্েঞ্ ঝাতে বর ডা লব! 
গামি ওকে এ ॥থা বলেও ছিলাম ।” 

ডক্টর থে লং বললেন, “সতর্ক! একথা বললে এন 

“যেমন বরুন, তাস বাঁটা হণ আমি তিনটে ৩৭ পাম) ইত নি গান বাটি 
,বলাম হাণ্ট ভামাকে দেখল বাজ বাড়িয়ে দল অমি আরো বাডষে |দলাম। ও ৩, 
ফেলে দিল। ওব তাস ভালই ছিল, আমা * ০? জাড্াব বোঁশ আছে তেমনও দে. ৬ 
নি। তবু স তাস ফেলে দিল। গত রাতে সে এএকম অনেক দান খেলেছে । 

হেপ্ডারসন মুখ পে হাসল। হ্যারিয়েটেক মনখব দিয়ে তা।কষে নংগে সংগেই গু গাম 
হয়ে গেল, ও ধললা, তবে, হ্যা, গত রান্রে ওকে খুব কত দেখোঁছলাম । ৭ কণ্ঠদ্যরে? 


পারবত'ন সবাই লক্ষ্য করল। 
“তা"ই ? তা, উন কী নিষে এত ভাবঝছিলেন ?” 


সসতকর্চোর ৩৯ 
হেপ্ডারসন শান্তভাবে বলল, “ও এতদিন ধা ববশ্বাপ করেছে তেন কারো স্বরংপ € 
প্রকাশ করতে দিতে চায় । তাই কেবল ইস্কাবনের টেক্কাটা ঘরে ফিতে আসা আমার ঢাল 
লাগাঁছল না! 
হযারিয়েট বলল, “আর একটু ব্যাখ্যা করে বল। উন ক তোমাকে বলোছলেন ধে ছি 
'রৈ। মুখোশ খুলে দিতে চাইছেন £৮ 
"না, ঠিক বলে নি তবে আকারে ইংগিতে তাই মনে ছণ্ছিল।' 
নাবিক।র রঞ্য এতক্ষণে মুখ খল» “দখা আমি লায়ই শুনা তে, গন্য লোকে 
এখোশ খুলে দেয়ার ব্যাপারে হাণ্টের খুব আগ্রহ ছল | ত; বেশ? ও াযীসম্ধ ভাগ, 
কাটেব ভিতর দিয়ে বুকে হাত ঠোকয্লে, “তা থেকে ।কঘ্ পাওয়। গদ কি? পে কাত 
খোশ খুলে দিতে চায়, কিন সেজনা বিচিত্র পোশাক পল্রে ।ধাজর গাড়িতে চোবে 
ক্ল(মকায় "(মতে হবে কেন? এর কিকোন মানে হয় ! আম এশীছ, এ] মাথা খারাপ হুমে 
হয়েছিল | এ ছাভা কোন ব্যাখ্যা হয় না 1” 
গর ফন বললেন, “আরো পঁচ রকমের ব্যাথ্যা ২ভে পারে আবে তন গাধোে শব 
রাখা। হও না।? 
এষ্টর ফল বললেন, “আবো পাঁচ রকমের ব্যাধ্যা হাতে চন তলে ওলি মধ্যে চাবন 
খ্যখ্যা নি তোমাদের সময নন্ট করতে চাহ না ' «কট! বাখা।ংৎ আকা িবেচলা কছে 
দুধবো, যেটা আসল ।৮ 
হেণ্ডারসন সংগে সংগেই বলে উদ্ভল, “আসল বাপাৰ আগান ইগনেন ? 
“সেরকমই মনে হচ্ছে 1” 
কখন থেকে 
উক্টর ফেল বললেন, “তোমাদের সংগে আলাপ পাঁকিয়ের পট ৮ 
তারপর তিনি এ নড়বড়ে চেয়ারটায় জাঁকিয়ে বসলেন-উদ'ল পম জাহ।ঘৎ 
।ভতরের ঘরগুলির মধাবতশী কাঠের বিভাজন দেওয়ালগলি থেমল ক/15াঁচিত শব কলে 
চৈয়ারের কাঠামোটা সেই রকম শব্দ করে নড়ে উঠল। ওর বগা ,'তএন্টা এগিতে এপ 
উান আনমনাভাবে মাথা নাড়ছিলেন, যেন কোন প্রশ্নের খথাধ্। ভব আন মান পেয়ে 
ঘছেন। 
তারপর হঠাৎ বললেন, “শ্থানীয় দারোগার সংগে আমি কথা বুপাছ। সে কয়েন 
'মনিটের মধোই এখানে এসে যাবে । আমার সংপারিশে সে আপনে গকনকে একটা 
অনুরোধ করবে । আশা কার সেই অনুরোধের পালন করাত গাপনাক" কেউ আপি 
করবেন না।” 
হেশ্ডারসন বলল, “অনুরোধ ? ক অনুরোধ ?” 
সাঁতারের পযকুরটার দিকে চোখ পিটুপিট্‌ করে তাকিয়ে ওর ফেল" বদেলেন, “আজকে 
দনটা বড় গবমা। উনি অনুরোধ করবেন, আপনার সবাই একটু সাঁত/র কাটুন ।” 


৪০0 বিশ্বের শ্রেচ্ঠগোয়েঙ্দগাগল্প 


হারিয়েট হতাশ হয়ে লুই বাটলারের দিকে তাকাল । 

ডক্টর ফেল: আবার বললেন, “খুনীর দিকে দা্ট আকর্ষণ করার এটাই সবচেয়ে 
ভদ্ুতা সম্মত পথ | হীতিমধো, ঘটনার বিবরণে পাওয়া অন্য একটি সাক্ষাপ্রমাণের প্রাত 
আমি আপনাদের মনোযোগ আকষণ করতে চাই । সাধারণত এ-দিকটা মানুষ ঠিক খেয়াল 
করে না। আচ্ছা, হেপ্ডারসন, পাতলা, ধারাল, [জিনিস দিয়ে সরাসরি “হাটে” আঘাত করার 
[বষয়ে তোমার কিছু জানা আছে ?” 

'হাণ্টকে যেমন আঘাত করা হয়েছে ? না, ওতে বণ হয় ?” 

“এতে শঃ়পরের বাইরে কোন ক্ষতচিহ থাকে না ।” 

হাযারিয়েট বাধা দিয়ে বলে উঠল, “শক্ত --” বাটলার তাকে থানিয়ে দিল। 

ডক্টর ফেল: বলে চললেন, “সত্য বলতে কি, ক্ষতাঁচহাট এতই সক্ষ্ন যে পলশের 
ডান্তারই প্রথম এ বিষয়ে আমাদের দৃণ্টি আকর্ষণ করে। এতে আহত ব্যান্ত সংগে সংগেই 
মারা যায়, বাইরের ক্ষতচিহ্রে পাশের চামড়া সংকুচিত হয়ে ক্ষতাঁচহাট ঢেকে দেয়। 
--তাহলে শ্রীরুত্ত হাপ্টের সোয়েটারে ও প্যাণ্টে এত রম্ত এল কোথা থেকে?” 

“এ? 1” 

“আসলে রীযুত্ত হাণ্টের শরীর থেকে এ রন্ত বেরোয় নি।” 

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারিয়েট বলল, “না আমি আর এসব সহায করতে পারছি না। 
আমি দাখত এ আপনি, এ আপনারই কি মাথা থারাপ হয়ে গেল! আপানি কি বলতে 
চান যে আমরা টোবলের পাশে রন্তান্ত অবস্থায় গুকে দেখি নি?” 


“হ্যা, নিশ্চয়, তোমরা দেখেছিলে বোকি।” 
হেশ্ডারসন রাগে ফঃসছিল | বলল, “গুক বলতে দাও যত পাগলের প্রলাপ !” 


ডর ফেন: বললেন, “এটা একটা ভাল যান্ত সন্দেহ নেই তোমরা দেখোছলে কিন্তু 
হাজারবার যে প্রন্মের মৃখোম্যাথ তোমাদের হতে হচ্ছে, শ্রীষযন্ত হাণ্টের মত একজন বিদগ্ব 
বুদ্ধিমান মানূষয চোরের পোশাক চোরের ভুমকায় অবতীর্ণ হলেন কেন? এর 
থেকেই তার উত্তর পাবে । উত্তর খুবই সোজা তিনি একাজ করেন নি?” 

ডক্টর ফেল বলে চললেন তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে, শ্রীধ-ন্ত হাণ্ট আসল 


চোরের জন্য একটা ফাঁদ পাততে চেয়োছিলেন |” বু 
“তিনি জানতেন যে. কোন একজন লোক তাঁর একটা বা একাধিক ছবি চুরি করার চেষ্টা 


করতে পারে। [তিনি হয়ত জানতেন যে, এই লোকাট এর আগেও অন্যান্য গ্রামের বাড়িতে 
একাজ করেছে এমন ভাবে যে, যাঁদও ভিতর থেকেই বরা হয়েছে। তবু মনে হবে চোর' 
বাইরে থেকে এসেছিল । সতরাং তান চোরের কাজ সোজা করে দেবার জনা একটা ফাঁদ- 
পাতলেন, ও একজন পূলিশ অফিসারকে বাড়িতে এনে রাখলেন । 

“চোরঠা একটা নিরেট গাধা সে ফাঁদে পড়ল। চোরাট বাড়িতে আতাথর বেশে উপাশ্থিত 
ছিল। রাত দু'টো পর্ধস্ত অপেক্ষা করে তারপর সে চোন়ের পোশাক পড়ল, মুখে 


অসতকর্চোর ৪১ 


মুখোশ নিল, হাতে দস্তানা । সে পিছনের দরজা দিয়ে বেরোল। হাস্ট যা যা করেছেন 
বলে আমরা ভুল করে ভাবছিলাম, সে তাই তাই করল । তারপর ফাঁদটা আটকে গেল। 
ঠিক যখন সে রেমব্রাপ্টটা গোল করে পাকাচ্ছিল একটা শব্দ শুনতে পেল। আলোটা 
বঘারয়ে দেখল, পাজামা ও ড্রোসং শাউন” পরে মাকাঁস হাণ্ট তার দিকে তাকিয়ে আছেন। 

“হয, তারপর একটা লড়াই হয়েছিল। হান্ট তার ওপর ঝাপয়ে পড়লেন। চোর 
ফলকাটা ছিটা নিয়ে তেড়ে এল । হান্ট ছার শুদ্ধ চোরের হাতটা পেচিয়ে ধরলেন 
চোরের বৃকেব কাহে বেশ খানিকটা কেটে গিয়ে প্রচুর রন্তপাত হ'ল । চোরটা ক্ষেপে গেল, 
হাণ্টের কবজ মুচড়ে ধবে এ ছরিটা দিয়ে মেরে দিল হাণ্টের বুকে ঠিক “হাটের, 
ওপর । 

“নস্তব্ধ বাড়িতে টোবলের ওপর থেকে টচর সর আলোয় খুনী দেখল যে ঘটনা যা 
দাঁড়াল ধরা পড়লে তার ফাঁসি অবধারিত । এদিকে তার নিজের পোশাক আশাকও রক্তে 
ভেসে যাচ্ছে। 

“এথন তার টিন্তা, সে এই পোশ্বাক আশাকের ক ব্যবস্হা করবে? এতো নষ্ট করে 
ফেলা যাবে না। বাড়ির বাইরেও চালান করা যাবে না। বাড়িতে খানতল্লাস তো হবেই, 
আর তখন তো এগুলো বোরয়ে পড়বে । রন্তের দাগ না থাকলে তো কোন অসৃবিধে 
ছিল না, আলম্যারতেই বেখে দেওয়া যেত, কিন্তু রন্তমাখা কাপড় চোপড় নিয়ে?” 

হেরিয়েট ডোভস ও র পিছনেই সৃযে'র তাপ থেকে চোখ আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল। 
সে বলে উঠল, “চোরের তখন একটাই উপায় ছিল--আমার কাকার সঙ্গে তার পোশাক 
বদলে ফেলা ।” 

ড্র ফেল গর্জনকরে উঠলেন, “ঠিক বলেছ এবং ঘটনাটাও তাই । খুনী তার পোশাকগুলো 
হাপ্টকে পরিয়ে দিল,-ছুরিটা দিয়ে সোয়েটার, সার্ট ও অন্তবসি একটু কেটে দিল আর হাণ্টের 
পাজামা ও ডেুসিং গ্রাউনটা নিজে পড়ল । এগুলে তার নিজের জিনিস বলে চালিয়ে দিতে 
কোন অসুবিধে নেই | হাণ্টের ক্ষত দিয়ে রন্তই বেরোয় নি_ডেসিং গ্রাউনটা হয়ত বা ঝটা- 
পাটির সময় তার গা থেকে খুলেই গিয়োছল কাজেই কেবল ওপরের জামাটায় একটা ছোট 
কাটা ছাড়া, খুনীর দৃশ্চিন্তার আর কিছু রইল না। 


“ঁকল্ছ এই কাজটা করার পর সে তোমাদের সকলের মনে একটা ধারণার সন্টি 
করতে চেয়েছিল যে ঘটনার পর পোশাক বদলাবার সময় খুনী পার নি, যেন লড়াইটা 
সদাসদ্যই হয়েছে। তাই বাড়ির লোকেদের জাগিয়ে দেবার জন্য সে বাসনগদুলো 


টেনে ফেলে দিল ও চুপিসারে দোতলায় উঠে গেল । 
ডন্তর ফেল দম নিয়ে একটু আবার শুরু করলেন, "শ্রীষুস্ত হাণ্ট কথনোই চুরি করতে 


আসেন নি, বুঝেছ। আমরা শুনোছ অনেক জায়গায় হাপ্টের আঙুলের রেখার ছাপ 
পাওয়া গিয়েছে অথচ খুনীর হাতে ছিল দস্তানা |” 
বি. গোয়েম্দা--৩ 


৪২ [বশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েঙ্দাগল্প 


উঠানে ঘাসে পায়ের শব্দ ও ভারণ বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। স্হানীয় থানার 
দারোগা ও দুজন কনস্টেবল পুরোপুরি পুলিশের পোশাকে হাজির । 

ডক্টর ফেল্‌ ঘার ঘুরিয়ে ওদের দেখে খুশি হলেন। বুকভার্ত নিঃ*বাস নিয়ে বললেন, 
“ওই ওরা এসে গেছে মনে হয়সাঁতারের অনুষ্ঠান দেখতে । গায়ের ক্ষত তুলো গজ দিয়ে ভাল 
করেই ঢাকা দেওয়া যায়, কিচ্তু সাঁতারের পোশাক পরলে তা দারুণ ভাবে নজরে পড়বে । 

হ্যারয়েট চিৎকার করে উঠল, “কম্তু হেণ্ডারসন তো :** 

ডন্তর ফেল খুশি হয়ে ফৌঁসফোঁপ করে বললেন * “ঠক, ঠিক ! হেণ্ডারসনের মত 
লম্বা রোগা নড়বড়ে লোকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয় । তোমার মত ছোটখাটো একহারা' 
চেহারার মেয়েরও কাজ নয় ॥* 

“এখানে একজন লোকই আছে যে দৈথঘণ প্রচ্হে প্রায় হাপ্টেরই মত এবং যার পোশাক 
হাস্টের শরীরে খাপ খাবে। সেই লোকাট তার বুকের ক্ষত ঢাঁকা দিয়েছে ঠিকই, কি্তু 
বারবার কোটের তলা দিয়ে বুকে হাত দিয়ে দেখে নিচ্ছে বাধন ঠিক আছে কিনা, যেমন, 
শ্রীষুন্ত রল্ষ করছেন।” 

আর্থর রল্ফ নপরবে বসে ছিল, তার ডান হাতটা এখনো কোটের তলা দিয়ে বুকে 
ঠেকান। এই তীব্র সূযালোকেও তার মুখ কালচে দেখাচ্ছে, ষাঁদও চশমার পিছনে তার 
চোখ দুটো দেখে তার মনের কথা বোঝার উপায় নেই। 

তার শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দির সে একবারই কথা বলল, “ছোকরা ঠিকই বলেছিল, 


আমি বড্ড বেশি ঝণক নিই, ওর কথা শুনলেই ভাল হত।” 
ঝা কঃ ৬ 


দ ইন-কশাস বার্গলার 
[ অনুবাদক ঃ শ্রীনীতিশ মুখোপাধ্যায় ] 








স্যার আথার কোনান ডদ্বেল 


তেরো 





হোমজ বললো এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। লেসপ্রেড: বললো, 
হ্যা, প্রয়োজন হোত না বদি মূর্তি চার করে না ভাঙ্গা হোত। 

হোমস ব্যাপারটা খুলে বলতে বললো । 

লেসট্রেড: বললো, প্রথম ঘটনাটি চারদিন আগে ঘটে । মস হাডসনের দোকানে। 


সেখানে কেবলমাত্র মুর্তি বিক্ুয় হয়। 
কাউপ্টারের কম চারণ ক্ষাণকের জন্য ভিতরে গিয়েছিল । আর তখনই শুনতে পেল 


“দুম করে আওয়াজ। 


৪88 বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েঙ্দাগঞ্প 


ছুটে এসেই? দেখে যে, নেপোলিয়নের একটি মূর্ত মাটিতে টুকরো টুকরো অবন্থাতে 
ভেঙ্গে পড়ে আছে। 
মূত্তিট ভেঙ্গেই লোকটি দোকান থেকে দুতগাঁতিতে বেড়িয়ে বায় । সবাই মনে করে 
[ছল এট ফাঁজল ছেলের কাজ। ব্যাপারটি নিয়ে আর বেশাদূর জল গড়ায়ান। 
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কাল রাতে। ডঃ বার্নকট থাকেন মর্স হাডসনের দোকানের শ' 
খানেক গজের মধ্যে । মর্স হাডসনের দোকান থেকে তিন দুটি প্লাস্টারের ছাঁচ কিনে 
ছচ থেকে দুটি নেপোলিয়নের মৃর্ত' করোছলেন। 
এ দুটি মত্ত" করোছলেন বিখ্যাত ফরাসী ভাম্কর ডিভাইন। 
এ মূর্তি দটর একটি দিলে কোনিংট্রন রোডের হলঘরে আর একাট দিলে লোয়ার , 
স্টলের সাজরিগতে। গতরাতে এ হলঘর থেকে নেপোিয়নের মণর্তট চুরি যায়। 
হাানের দেওয়ালে মূর্তিটি টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা হয়। 
হোমসং সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, বেশ নূতনত্ব আছে। 
লেমস্রেড বলল, লোয়ার ব্রিষ্টলের সাজরিতেও যে মার্তীট দিল সোটও আলোর নীচে 
নয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা হয়। 
লেসট্রেড বললো, এ অবস্থায় লোকাঁটকে ধরা খুব মূর্শাকল। 
হোমস: বললো, মর্স হা 'সনের দোকানের যে মুর্তাট ভাঙ্গা হয় আর বাঁনকসের যে 
মৃতি'গুলো ভাঙ্গা হয়েছে সেগুলো কি সব একই কাঁচের ? 
লেস্রেড উত্তর দিল, হ্যা । 


হোমস: বললো, ভাবলে ব্যাপাটা বেশ “রহস্যজনক দাঁড়ায় । এই শহরে হাজার হাজার 
নেপোিয়নের মার্ত আছে তার মধ্যে বেছে বেছে একই ছ'চের তিনটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার 
ব্যাপারটা বেশ রহসাজনক। 

লেসট্্ডে বললো, তবে এই শহরে যে-সব মৃর্ত কেনা-বেচা হয় তারমধ্যে লন্ডনের 
হাডসনের দোকানই বিখ্যাত। ম্ার্ত কেনা বেচার মূল দোকান এই হাডসনের দোকান। 

হাডসনের দোকানে মাত্র তিনাট নেপোলিয়নের মূর্তি ছিল। 

আর বেছে বেছে এ তিনটি মূর্ত শেষ ঠিকানা যোগাড় করে নেপোলিয়ন বিদ্বেষী, 
লোকাট 'তিনাট ম্যার্তহই ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। 

মনোবিজ্ঞানগ ড: ওয়াটসন বলেন, অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে কোনো লোকের উপর কেউ 
ক্ষিপ্ধ থাকলে সেই লোকের ছবি মূর্তি সব ভেঙ্গে দেয়। 

এ ক্ষে্রেও লোকটি হয়ত নেপোিয়নের উপর কোন না কোনভাবে বিরন্ত। সেকারণে 
ও নেপোলিয়নের মূর্তি পেয়েই ভেঙ্গে দিচ্ছে । 

হোমস বলল, এ ক্ষেত্রে অবশ্য লোকাটকে বিকারপ্রচ্থ বলা বাহ্ছে না। বেননা কোন 
বকারগ্রঙ্ছ লোকের পক্ষে হাডলনের দোকান খুজে বার করা ও অন্যান্য মূর্ভিগলির হাদিস 
করা সম্ভব নয়। 
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হোমস: বলল, সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে আমি কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করাছি। 
যেমন, প্রাতি ক্ষেত্রেই মূর্তিগ্রথলো এমন ভাবে ভাঙ্গা হয়েছে যাতে লোক সজাগ না হয়ে 
যায়। যাইহোক ব্যাপারাট নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে। 


দ. একদিন পর ওয়াটসনের বাড়তে স্বয়ং হোমণং লেস্রেডের টেলিগ্রাম নিয়ে হাঞজর । 

লেণদ্রেড টো.গগ্রাম করেছে. “কেন সিংউন ১৩১ পিট স্্রটে চলে আনুন" _লেসদ্রেড। 

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? 

হোমস বণল, মনে হয় নেংপালরন বিদ্বেবী আবার ঘটনা ধাঁটয়েছে আর তার কনারা 
করতে লেসট্রেডে পেশছে গেছে । ওয়াটসনকে সংগে নিয়ে হোমস দেরী না করে বোড়য়ে 
গড়ল। 

পিট স্্রাট পৌছতে আট ঘণ্টা সময় লাগল। ছোট শান্ত শহব। ১৩১ নং একটি 
সাদামাটা বাড়।। বোলিং এর সামনে উৎসুক লোকের বেশ ভিড় জঁমৈ গেছে । 

উৎসুক লোকদের দেখে হোমস" ওয়াটসনকে বলল, নিশ্চয়হ কোন খুন খারাপণ ঘটে 
থেছে। তানা হলে এত লোক এখানে ভখড় করত না। 

হোমসূদের গাড়ী ১৩১ নং বাড়ীতে ঢুকে গেল। 

ওরা ঢুকেই দেখতে পেল লেস্রেড বাড়ীর সামনেই দাঁড়য়ে আছে। 

লেসছ্রেডের সাথে বসার ঘরে গিয়ে পেশছাল। 

একজন প্রো লোক আমাদের সামনে এসে বসলেন। 


লেসছ্রেড পারচয় কবিয়ে দিল্নে। ইনি বাড়ির মালিক মিঃ হোবস: হাকরি। সেশ্মাল 
প্রেস সা'্ডকেটের সাংবাদিক। 

মিঃ হাকরি গতকালের ঘটনা বলতে শুরু করলেন। 

ডরই রুমে রাখব বলে মাসচারেক আগে আমি স্টেশনের কাছের দোকান হাডিং ব্রাদার্স 
এর ওথান থেকে নেপোলিয়নের একটি মূর্ত কিনে আনি । 

সাংবাদিক হিসাবে গভশর রাত পর্যন্ত আমাকে লেখাপড়া করতে হয়। ভরয়ই রুমি 
ছিল নিচে। 

আমি শোবার ঘরে দোতলাতে বসে লেখাপড়া করছি। 

রাত তখন প্রায় দুটো । 

হঠাৎ, নিচের ঘরে একটি তঁব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম। 

আওয়াজটি একেবারে রন্তু হিসকরা। এমন আর্তনাদ আমি এর আগে শুনেছি বলে 
সনেছহরনা। 

আম কি করব ভাবতে লাগলাম ৷ খানিকক্ষণের মধ্যে মনগস্থর করে ফেললাম । 

চুল্লসী থেকে কয়েকগোছা লোহার রড নিয়ে ছুটে গেলাম নীচে। নীচের ডররিং রুমে 
গিয়ে দোখ জানালা দুটি হা করে খোলা । নেপোলিয়নের ম্যার্তাট উধাও । দরজা খ্যলতে 
গিয়েই পানে ক একটা লাগলো আলো জবালয়ে দৌখ চৌকাটের ঠিক সামনে একটি লাশ: 
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পড়ে আছে। 

রক্তে বন্যা বয়ে যাচ্ছে। 

একট ছ:রি 'দিয়ে ওর গলাটা কুচিয়ে কুচিয়ে কাটা হয়েছে । ওর পকেটে একটি আপেল 
সরু দড়ি এক শিলিং দামে লপ্ডনেব একটি ম্যাপ ও একটি ফটোগ্রাফ পাওয়া গেছে । 

আর ওর পাশে শিংএর হাতল যুক্ত রন্ত লাগানো লদ্বা একটি ছুরি পাওয়া গেছে। 

পুলিশ ওর এখনও কোন পরিচয় বার করতে পারেনি 

হোমস: ফটোগ্রাফাট দেখতে দেখতে মৃতি€টর খবব জিজ্সস ব্রল ৷ 

মিঃ হাকরি বললেন, ক্যাম্পডেল হাউস বোডের একাট খাল বাড়ির বাগানের মধ্যে 
মৃ'তিটিকে টুকরো টুকবো অবস্থাতে পাওয়া যায়। মি: হাকরি সেপ্্রাল প্রেদ সিষ্ডিকেটে 
সংবাদটি পাঠানোর জন্য তার রাইটিং টেবিলে ফের বসলেন। 

হোমস: তার সংগণদের নিষে মৃতিণট দেখতে গেলেন। 

হোমস লক্ষ্য করল যে একাট লাল আলোর কাহে মর্তিটি ভাঙ্গা হয়েছে। 

হোমসে ভাঙ্গা কয়েকটি টুকরো পরীক্ষা করে দেখলেন। 

হোমস- বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে । আর, তা হলো মর্তীটর জন্য 
মানুষের জীবনও তুচ্ছ হয়ে যায়। ছ্িতীয় হলো, মুতিএট কোনবারেই হাতে নিয়ে ভাঙ্গা 
হচ্ছে না। 

মুর্তাটকে আলোর নীচে বেশ ফাঁকা জায়গা দেখে ভাঙ্গা হচ্ছে। 

মিঃ হোমস মিঃ হাকরিকে একটি খুনে পাগল নেপোলিয়ন বিদ্বেষী খুন হয়েছে বলে 
খবরাঁট দেবার জন্য অনুরোধ করে বোরয়ে এলেন। 

লেসট্রেডকে আজকের রাত্রে বিশেষ আঁভিষানের জন্য তৈরগ থাকতে বলে হোমস ওয়াট- 
সন্‌কে সংগে নিয়ে হাইড দীটের হািং ব্রাদার্সে হাজির হলো । 

সঞ্ধ্যের আগে মিঃ হাডিধিকে পাওয়া যাবে না জানতে পেরে ওয়াটসনকে নিয়ে হোমস: 
কোনংটন রডে মি: হাডসনের নিকট হাজির হলো। 

হোমস মিঃ হাডসনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, [তিনাট মৃর্ত কেনা হয়োছল 
ল্টেপনির চাচ' শ্রুপটের গেলভার আাণ্ড কোম্পানগ থেকে । এই তিনটি মৃর্তই নেপোলিয়ন 
বিদ্বেষী একে একে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে। 

ফটোগ্রাফাটি দেখে বলল, এট একজন ছ্টালিয়ান। নাম বেগ্পো। ওরগ্দাকানের 
ঠিকে কর্মী ছিল। ম্যার্ত চুর হবার দিন ছয়েক আগে এসোঁছল। 

ওয়াটসনকে নিয়ে হোমস, স্টেপালিতে, গেলডার এণ্ড কোম্পানীতে গেল । 

গেলভার এণ্ড কোম্পানীর মালিক জার্মান ভদ্রলোক হোমসকে নেপোলিয়নের মৃত্তিরি 
সব কথা একে একে বলতে লাগলেন। 

[তিনি বললেন ছয়টি নেপোলিয়নের মৃত্তি' একই ছাঁচে ফেলে করা হয়েছিলো । এটা 
করোছল ইটালীয়ান কর্মীরা । এর তিনটে নিয়োছলেন মর্ম হাডসন আর নিয়েছিলেন 


(কেনাসংটনের হাডিএ রাদাস+। 
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মর্ত গুলোর দাম খুচরো ১২ শালিং আর পাইকারা ৬ শিলিং। 

বেস্পোর ফটোগ্রাফটি হোমস জামনি ভদ্রলোককে দেখালেন। 

ফটোটি দেখেই তিনি খুব রেগে গেলেন। 

ভদ্রলোক বলল, বেগ্পো একজন প্রথম শ্রেণীর কাঁরগর। কিন্তু কে এক ভদ্রলোককে 
ছুরি মারবার জন্য পুলিশের ঝামেলাতে পড়তে হয়োছিল। 

ভারপর ওর জেল হয়ে গেল। জানি ভদ্রলোক আরও জানালো যে, বেগ্পোর এক 
খুড়তুতো ভাই এখানে কাজ করে। 

হোম্সের প্রশ্নের জবাবে জামনি ভদ্রলোক আরও জানাল কবে নাগাদ মৃর্তিগুলো বিক্লী 
হয়েছিল । 

তাঁরথটা হলো গত বছরের তেসরা জুন। 

বেগ্পোকে মাইনা দিয়েছে গতমাসের বিশ তারিখে। 


হোমস" এই তদন্তের কথা কাউকে না বলতে বলে বিদায় নিলেন। এক রেস্তোরাতে 
ঢুকে ওরা সবাই লা করতে বসল । 

লাঞ্চ করতে করতে ওরা দৈনিক খবরের কাগজে মিঃ হাকারের পাঠানো সংবাদটি 
দেখতে লাগল । 

ছ'কলম ধরে সমস্ত ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে। 

লা শেষ করে ওরা হাডিং ব্রাদাসে এসে উপস্থিত হলো । 

গ্রাঁড়তে যেতে যেতে হোমস- ওয়াটসনকে বলল যে সে রহসোর কিনারা করতে চলেছে । 
ওরা হার্ডং ব্রাদার্সে, গিয়ে উপস্থিত হলো । হোমসের কথাতে দোকানের মালিক মূতির 
সম্বন্ধে জানাল যে একটি তিনি বিক্রী করেছিলেন মিঃ ছোরেস হাকরিকে । 

আর একটি পেশিয়া ব্রাউনকে। 

তার ঠিকানা হলো লেচার নামলজ, লেচার নাম ভেল, চিগউইক। 

আর শেষাঁট বিকল করোছলেন স্যাশ্ডিফোর্ডকে। 

তার ঠিকানা হলো, লোয়ার ক্লেড* রোড । রিডিং 

ফটোগ্রাফাট দেখে বললেন যে, তিনি ওরকম লোককে দেখেন ন। তিনি আরও জানালেন 
যে তার দোকানে কিছু ইটালিয়ান ঠিকা কমচারণ আছে। 

দোকানের মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে হোমস: ওয়াটসনকে নিয়ে বেকার স্ট্রীটে গেল। 

সেখানে লেসট্রেডের সংগে দেখা হলো । 

লেসট্রেড জানাল যে, সে মত লোকাঁটকে সনান্ত করেছে । 

মৃত লোকাটর গলাতে কাথালক প্রতীক ছিল। 

গ্রায়ের রং ছিল তামাটে । 

ওর নাম হলো পিয়েরজো ভিনাসসি। পিয্লাজো ছিল মাফিয়া দলের লোক । মাহিয়া 
দল ছলো এক ভয়ানক খুনের দল । ওদের পেশাই হলো খন করা। ভিনাসাঁসর জম্ম 


৪৬ বিশ্বের শ্রেষ্ডগোয়েন্দাগজ্প 


হলো নেপলসে। 

মূর্তি চুর কবতে যে লোকাট ঢ:কোছিল সেও এই মাফিয়া দলের লোক । 

ও দলের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল । 

ওকে খুন করার জন্য পিয়াজোকে দল থেকে লাগানো হয়েছিল । ও যাতে ভুল না করে 
বসে তার জন্য দলের 'বি*বাসঘাতকের ফটোটি তাকে দেওয়া হয়েছিল । 

কিন্তু ও খুন করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়ে গেন। 

হোমস: সমস্ত কিছু শুনে লেস্ট্রেডের বুদ্ধিমত্তার ও তৎপরতার প্রশংসা করলেন। 
কিন্তু মূর্তি ভাঙ্গার রহসা তখনও অপ্রকাশিত থেকে গেল। 


হোমস্‌ বললেন, আজ রাতে আশা করছি খুনীকে ধরতে পারব এবং মূতি ভাঙ্গার 
রহস্যও উদ্ঘাটন করতে পারব। 

তিনি লেসদ্রেডকে আজ রাতে তার সাথে থাকতে বললেন। 

রাত এগারোটা নাগাদ হোমস্‌ তার সংগীঁদের নিয়ে ল্চোরনাম ভিলাতে এসে উপাচ্ছিত 
হলেন। 

বাড়ীর সামনে একটি ফ্লাড লাইট ছাড়া সমস্ত বাড়াটা অম্ধকার ৷ 

হোমস: তার সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ীর সামনের বাগানে অষ্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে 
বনে থাকলেন। 

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দরজা খুলে গেল । 

বাগানের মধ্যে নিঃশব্দে একটি লোক ঢুকল । লোকাট আস্তে ঘরের জানালা খুলে 
ঘরে ঢুকে পড়ল । 

তারপর, বেশ কিছুক্ষণ চোরা লণ্ঠন দিয়ে ঘরের জিনিসপন্ন দেখতে লাগল । খানিকক্ষণ 
পর সাদা একটা জিনিস নিয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বাগানে পড়ল। 

ওর হাতে সাদা রংস্এর একট মার্ত দেখা গেল। 

ক্লাড লাইটের নিচে দুম করে মৃতিটা মাটিতে আছাড়য়ে ফেলল। 

মৃতিণট সংগে সংগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। 

লোকটি যেই নিচু হয়ে টুকরোগুলো দেখতে লাগল সংগে সংগে হোমস ওর ঘাঁরৈর উপর 
লাফিয়ে পড়ল। 

ওয়াটসন ও লেদদ্রেত কব্জি ধরে ওর হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিল। 

লোকটির চোখ মুখের চেহারা বিভৎস কুৎসিত ! দেখলে বূক কেপে ওঠে। 

হোমস মৃর্তর টুকরোগহলো পরীক্ষা করে দেখল । 

তখন, বাড়ীর আলো জলে উঠল । যোশিয়া ব্রাউন বাইরে বোরয়ে এলেন। 

যোশিয়া বললেন, শার্লক হোমস আপনার উদ্দেশ্য ও পারিশ্রম সার্থক। 'তান,আরও 
বললেন, আপনার চিঠি পেয়ে জেগে বসোছলাম। 

জাজকের রাতের নাটক দেখব বলে। 


হয়নেপোলিয়নেরকাহন? 


লোকটির পকেটে পাওয়া গেল দূমুখো একটা ছুরি। 

ছুরির হাতলের রন্তটি এখনও শ:কায়ানি। 

হোম্‌্সের চিঠি পেয়ে মি: সাণ্ডিকোর্ড নেপোলিয়নের এট মূর্ত সংগে নিয়ে এলেন। 

শালক দশ পাউণ্ড দিয়ে ময্তিণটর ক্বন্ব তার নামে লাখয়ে নিলেন। সাদা কাগজে মি: 
সাণ্ডিকোড মর্তি'টর স্বত্ব শার্লক হোমসের নামে লিখে দিলেন। 

স্যাশ্ডিকোর্ড চলে গেলেন। 

হোমস টেবিলের উপর একটা সাদা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে ঘূর্তিটি তার উপর বসালেন। 
এরপর, হাণ্টিং রড্‌ দিয়ে মূর্তিটর মাথাতে বিরাট আঘাত করলেন। মূর্তি ভেঙ্গে খণ্ড 
খণ্ড হয়ে সাদা কাপডের উপর ছড়িয়ে পড়ল। 

হোমস হঠাং চিংকার করে বলে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি। সবাই এঁগয়ে আসতে 
তান বার্জয়ার অতি মূল্যবান এক টুকরো মুক্তো দেখালেন। 

এ দামী মুক্রোটি মুভির মধ্যে ছিল। 

হোমস বলতে শুরু করলেন। 

পৃথিবীতে বাঁজ“য়ার এই কালো মুস্তো একটি অতিদামী মূল্যবান মুক্তো। 

বহ;দিন আগে কালোল্নাক ষবরাজ খন তেজর হোটেলে ছিলেন তখন তার শোবার ঘর 
থেকে এই মুক্তোটি হারিয়ে যায়। 

জাজ তাকে বহুদিন পর পাওয়া গেল। 

লগ্ডনের পুলিশ অনেক খোঁজ করেও মুক্তোটির কোন হদিস বার করতে পারোনি। 
' জা্দীকে যুবরানপর এক ইটালিয়ান পরিচারিকা ছিল। 

তার নাম হলো লুক্সেসিয়া । 

কাগজপত্র ঘে'টে দেখলাম যে, যোদিন মুক্তোট চার হয়েছিল তার দূদন পর খুনের 
দায়ে ধরা পড়ে বেস্পো। 

বেস্পোকে যখন পলিশ ধাওযলা করে তখন ও দোকানে ছুটে ঢুকে পড়ে। মুক্তোট 
তখনও ওর কাছে ছিল। ও কি করবে ঠিক করতে না পেরে মুস্তোটি একাট নেপোলিয়নের 
মূর্তির মধ্যে ঢূকিয়ে দিয়ে গতণট বংজিয়ে দেয়। 

তারগর, তার জেল হয়ে যায়। জেল থেকে ফিরে সে মূর্তির খবর করতে জানতে 
পারল যে, মৃতিগুলো বিক্রী হয়ে গেছে। 

সে মর্স হাডগনের দোকানে একটি ঠিকা কাজ জংটিয়ে নিয়ে মাত গুলোর হাদিস বার 
করল। 
সেই মত একের পর এক মূর্তিগুলো ভেঙ্গে তার রাখা বহ্‌ মূল্যবান মুক্তোটি খুজে 
পেতে চাইল। 

কিচ্তু, কোন মূর্তির মধ্যেই সে মুস্তো পেল না। 

তারপর গেলডার আ্যা্ড কোম্পানী থেকে বাক তিনাট নূর্তির সম্ধান বার করল 
জায় এক ইটালিয়ানের সাহাযো । 


6০0 ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগল্প 


তারপর, হার্ড রাদার্সে এসে খোঁজখবর শুর করল বাঝগ তিনটি মূর্তির ঠিকানা বার 
করতে। 

তখন তার সংগণ হলো যুবরাজের হোটেলের ইটালিয়ান পরিচারিকার ভাই পিয়েজো | 

তারপর, মিঃ হাকাঁরের বাড়ীতে দ:জনেই হানা দিল । 

নেপোলিয়ানের মর্তি নেবার পর দজনের মধো মুক্তোর মালিকানা নিয়ে বচসা শর 
হয়। অবশেষে হাতাহাতি । আর, তার পবিণতি এ খুন । পিলেনোর মাধামে যে মুক্তোট 
পেয়োছিল অর্থাৎ সেই বেপ্পোই শেষ পর্যন্ত পিগেগোকে খুন করে ফেলল। কিছ্তু 
একটা প্রশ্ন থেকে যায়, লেসট্রেড* বলল। পিয়োজো পকেটে তার বঞ্ধুর ঘটো নিয়ে ঘরবে 
কেন? হোমস: বলল, মাঝে মাঝেই বেগ্পো উধাও হয়ে যেত। 

তখন পিয়েজো দংশ্চিন্তাতে গড়ে যেত। 

সৈকারণে, যাতে বেশ্পো হাবিয়ে গেলেও ফটো দোথয়ে অন্যলোকের মাধ্যমে বেদ্পোর 
হদিস করতে পারে তারজন্য সবসময় সে বেপ্পোর একাট ফাটা প'কটে রেখো দিত। 
হোমস বললেন, আমি মা ভাঙ্গার পিছনে বুঝতে পারলাম যে, মৃতিটির মধ্যে এমন 
কিছ আছে যার জন্য বার বার মৃ্তিট ভেঙ্গে তার হার্দস করা হচ্ছে। 

সে কারণে, আমি আগে থেকেই লণ্ডনে বাকণ যেখানে মূর্তি আছে তাদের সাবধান করে 

দিলাম। 

শেষপর্যন্ত লেচারাম ভিলাতে পিয়োজোর থুন? বেস্পোকে ধরা গেল। 

[কচ্তু, তখনও মৃতি" ভাঙ্গার আসল রহস্য পাওয়া গেল না। 

শেষপর্যন্ত আসল রহস্য উদ্বাটনের জন্য রিডিং এর মিঃ ম্যাণ্ডিফোর্ডের মযর্তি?ট 
হস্তগত করলাম । 

আর, শেষ মার্তিট থেকেই বেরোল মূতি' ভাঙ্গার আসল রহস্য ৷ 

পুলিশ যা বহ চেষ্টা করেও পারেনি আজ আমরা বহ দিন পর সে রহস্য উদ্মোচন 
করলাম। 

সবাই নিশ্চুপ । শার্লক হোমসের মুখে বিজয়ীর হাস। 


ক ক ক টি 








অনুবাদ £ - সুভাষ কান্তি চক্রবন্তাঁ। 





থারারারারারার্টা 











জর্জ ছিচিকক 








পারকিন্মস ভেবেছিল চিঠিটা সে পড়িয়ে দেবে। 

তার পারবেশের সঙ্গে এ ধরনের চাঠ মানায় না। 

পারাঁকঙ্স বার বার চিঠিটা পড়াছল। তাতে ও দেখল নাম, ঠিকানা বাড়ীর নম্বর 
প্রায় ঠিক আছে। পারাকিচ্দের সণ এমিলি ৷ এমাল চিঠিটা দেখে আনন্দে আতরহারা | 
পারাঁকচ্গের আব চিঠিটা পড়ানো হলো না। ওঁট এঁমালর হাতে চলে গেল। চিঠিটা 
আর কিছুব নয় । ওটি একটি শ্িকাবেব আমঙ্গণ | 

এদিকে, পারাকম্সের শিকারের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই । 

তার মনে হতে লাগল এখন তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে। 

তাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না। শিকার ক্লাবের কার'ও সাথে পারাকছ্ণের বিশেষ 
পরিচয় নেই । তাহলে এভাবে তাকে চিঠি দেওয়া হলো কেন? 


০ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগজ্প 


বিনাসী পারকিচ্সের বঞ্ধু। 

বিনাসা পারকিম্পের হাত থেকে চি$টা নিয়ে পড়ল। 

চিঠিতে লেখা আছে, “এ বছর যে শিকার আঁভযান হবে তাতে আপনার উপাস্ছিতি 
একান্তভাবে কামনা করি। ১৬ই আগস্ট 1” 

পারকিচ্প যে এই আভষানে যাবার ইচ্ছে নেই তা তার বচ্ধুকে জানালো । বিনাসন 
ক্ষোভের সংগ্নে বলল, "না আপনাকে যেতেই হবে। এ রকম সুযোগ জীবনে বার বার 
আসেনা । এ সুগোগ হারানো মানেই বিরাট সৃযোগ হারানো 1” 

বিনাসী আরও বলল, “আপনি না গেলে আপনার পাড়া প্রাতবেশন, বঙ্ধ বাম্ধব, 
আঁফসের সহকমাঁরা বলবে কি? তাছাড়া আপনার সণ?” বিল মিটিয়ে দিয়ে ওরা 
ফিরে এল। অফিসে যেয়ে পারকিচ্স দেখল যে, সবাই তার জন্য আনন্দ বোধ করছে। 

অফিস থেকে আসার পর এমাল জানাল যে, পাড়ার অনেকেই তাদের আভিনজ্জন 
জানিয়ে গেছে । বেশ কিছ? আঁভনগ্দনসচক ফোনও এসৌছল। 

তাছাড়া আরও বলল যে সে পাগাকিন্পের জন্য বুট জুতো কিনে নিয্লেছে। তাছাড়া? 
রুপোর হাতল দেওয়া ঘোড়ার চড়ার লাঠিও কিনেছে। 

পারকিচ্দ জানতে চাইল এত টাকা এীমাল গেল কোথায়? এমাঁল জানাল ফে, সে 
টাকাটা ধার নিয়েছে । তিন বছরেই শোধ করে দেবে । সবাকিছ শুনে পারাকচ্স হতজ্ব 
হল্সে গেল। আফসে পারকিম্স এসে মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। হঠাৎ ম্যানোজং 
ডিরেইর তার ঘরে এসে হাজির হলো । তার টোবলের সামনে এসে বলল, তাহালে 
পারকিচ্দ সবাই আমরা রাবিবার রওনা হচ্ছি। পারাঁকচ্গ ভাবলেশহশন ভাবে বাড়ী ফিরে 
এলেন। পরের দিন তাকে শিকারে যেতে হবে। এ্রামমীল তার সবরকম গোছগাছ করে 
ফেলেছে । এমিলি ও পারাকিচ্স খাওয়া দাওয়া করতে বসে এ কথায় ও বথায় অনেক রাত 
করে ফেলল । 

মিল ও পারাক্স আরও অনেক কথা বলে একজন আর একজনকে গভপর ভাবে 
আদর করল। দীর্ঘচুদ্বনে অনেকটা সময় কাটয়ে দিল। মনে হলো, এ যেন তাদের বিয়ের 
পরের প্রথম রাত। 

রাত হয়ে যাচ্ছে। এবার শংয়ে পড়। তোমাকে আবার কালকে সকালে উঠতে হবে, 
বলে পারকিন্পকে শুভ রানি জানিয়ে ছেলেমেয়েদের সংগে শুতে চলে গেল লি । 

পারকিচ্দ একা তার শোবার ঘরে শুয়ে পড়ল। অঙ্প সময়ের মধ্যেই দে ঘুসিয়ে 
পড়ল। পারাকিচ্গ ঘ্দাময়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে দেখল দ'জন ভয়ানক চেহারার লোক 


এসেছে তার পাশে। ওদের হাতে পিস্তল ও ট৮লাইট। ওয়া পারাক্সকে লক্ষ্য করে 
বলে উঠল, “তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো । আমাদের সংগে যেতে হবে।” পারকিন্দ ভয়ে 
বিস্ময্লে বলল, কোথায় যেতে হবে? শিকারে । অপারাচিত লোকগ্দলো বললো । দাঁড়াও, 
বাচ্ছি। পারকিচ্দ বলল। পোশাকটা পড়ে নেই ও এামালির দেওয়া রুপোর বাঁধানে 
লাঠিটা নিয়ে নেই। 


আর্দিমঅরণ্য ৫৩ 


পারকিন্সের পোশাক গড়া হতে না হতেই ওদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, ঠিক" 
আছে চল। 

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পারকিন্স ঘর থেকে বেরিয়ে এল । 

হুটিতে হাঁটতে পারকিম্স বলল, আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? 

গাস্ডার মতন একাটি লোক বলে উঠল, “কেন শিকার যেতে হবে না?” 

গুপ্ডাগ্লো ওকে একটি গাড়িতে তুলে নিল। 

একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে গাড়িটা দাঁড়াল। 

পারকিচ্সকে গাড়ি থেকে ফেলে বিল । 

তারপর সবাই মিলে ওকে চাথুক মারতে আরম্ভ করল । 

যন্গ্ণাতে পারাকি্ম কার করতে আরম্ভ করল । 


চাবূকের আঘাতে ও'র শরীর ফেটে কেটে রন্ত বেরোতে আরম্ভ করল । 

একা গযু'্ডা লোক বলে উঠল, তোর শিকারের শখ মিটেছে? এখন, ছোট" এঁ. 
সামনের অরণোর মধ্য দিয়ে । তাহলেই তোর শিকারের সব সাধ মিটে যাবে। 

পারাকচ্স উঠে দাঁড়াল । 

আস্তে আস্তে ছ্‌টতে আরম্ভ করল। 

পারাকম্স খানিক পরে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। 

সে আস্তে আস্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করল। 

পারাকস্ম দেখতে পেল তার সামনে বিরাট গম্ভীর অরণ্য । তার শরপর মন ক্লাস্ত ও' 
অবদাম। 

পারাফিম্স ক্রমশ: একাকীত্বের গভীর অরণ্যে হারিয়ে যেতে লাগল । আর, তার মনে 
পড়তে লাগল যে, এমাল বাড়ীতে খাটে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে আর স্বপ্ন দেখছে যে, 
তাদের দু:খের দিন শেষ হয়ে আসছে। 

পু] ক ১. 


লেখক পরিচিতি £ 
জর্জ হিচকক রহস্য গল্পের ঘ্রষ্টা হিসাবে বিশিষ্ট চ্ছান আঁধকার করে আছেন। তাঁর 


গল্গের মধ্যে বৃম্ধিক্তার ছাপ ও সাধকোতক নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া বার়। জজ 
হিচকককে শিকার রহসোর জনক বলা হয়। 

শিকারকে উপলক্ষ্য করে বিতিম্ন ধরনের রহস্য গঞ্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। 
উল্লোখত গল্পটি তার একটি বিশিন্ট রহসা গল্প। 


অনুবাদ £ সূভাষকান্তি চক্কবন্তাঁ 


০০০ 











ও হেনার 


১০ পরার ০৯০৯৫: এ বারি রা 





সন ০ এস হত নার আপার এররারাথাগারাররার হাহাহা বারও“ ৮- খরার রর রানার টনাারারাসসস্্ম সথ হাতে 


নিজন পথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রহরারত পুলিশের ধাঁর আর ভারি পদক্ষেপের শব্দ। 
খুব একটা রাত হযনি--গবে মার দশটা | কিচ্তু শীতের হাড় কাঁপানো হাওয়া আর বস্টির 
দৌরাতেন্য এর মধ্যেই পথে লোক চলাচল বঙ্ধ হয়েছে । পহলিশটি প্রতি রাতের মতো সে 
রাতেও টহল দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে থামছিল সে আর দেখছিল বাড়িগুলোর দরজা ঠিক- 
মতো বঙ্ধ আছে কিনা । বেশ কায়দা করেই সে তার লাঠি ঠুকাছল আর শান্ত পথের দিকে 
গঙ্ধানগ দৃত্টি মেলে তাকাচ্ছিল। পুলিশটি হঠাং লোহা-লক্ষরের দোকানের বষ্থ 
দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সে দেখল একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে 
একটি সিগারেট। দিগারেটটি তখনও ধরানো হয়নি । পালিশটি তার কাছে গেল৷ 

লোকটি বলল, 'আমার এক বষ্ধুর প্রতীক্ষায় আম এখানে দাঁড়য়ে আছ। বিশ বছর 
পরে আমরা এখানে পুনরায় মিলিত হবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম । শুনে অবাক 
হচ্ছেন তাইনা? অবাক হবারই তো কথা । কুড়ি বছর আগে এই লোহার দোকানটা 
ছিল না, এট ছিল একাঁট হোটেল--বিগ*জোন্র্যাডিস রেস্টুরেপ্ট । 

--পাঁচ বছর আগে রেস্টুরেপ্টটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, পালিশাট বলল। 


ধধশবছরপরে 6৫ 


দরজার কাছে দীড়ানো লোকটি সিগারেট ধরাল । দেশলাইয়ের আগুনে স্পন্ট হয়ে ওঠে 
লোকটির নিত্প্রভ চৌকো মুখ, শাণিত দত্টি আর ভান ভুরুর কাছের পাদা দাগাট। তার 
টাইশপনে ঝঞ্ঝক করাছল একটি সূ্দর হীরে। সে বলে, 'কুাড় বছর আগে আমি এখানে 
বিগ জো ব্র/াঙস রেস্টুরেণ্টে আমার প্রিয় বন্ধু সম্ন্যানুরাগগ জিমি ওয়েলসের সঙ্গে নৈশাহার 
করোছণ্ধম। এই নয্যু হয়ক্ঁ শহরে জাম আর আম সহোদর দুহ ভাইয়ের মতোই বড় 
হয়োছ। আমার বয়সাছুল আঠারো আর 1জামর কুঁড়। পরের দিন সকালেই আমি 
ভাগ্যাঞ্বেষণে পশ্চিমে চলে গেলাম । জিমি নয ইয়ক' ছেড়ে এক পাও যেতে চায় না-_ 
প.থিবলতে যেন নয ইয়ক ছড়া আব, কোন জায়গা নেই । গেশদন রাতে আমরা স্থির 
করোছুলাম, ধনশই হই আর নিঃম্বই হই, আমরা যাদ বেচে থাকি তাহলে বিশ বছর পরে 
আবাব আমরা এখানে মাপিত হব । আমাদের দঢ়ব*।াণ ছিল যে কুড়ি বছর সমর প্রাতি- 
ভ্ঠিত হবার পক্ষে যথেণ্চ। 

বাঃ, বেশ মত্রাব ব্যাপার তো। তাসেতো অনেক দিন আগেব কথা । আপনি 
চলে যাওয়ার পর নিয় আপনার বষ্ধুকে গিঠ 'লখতেন--তাই না? 

_ হশ্া প্রথম প্রথম নিয়মিত পত্রে আদান প্রর্দান হতো । কিন্তু ত্তমে ক্রমে আমাদের 
যোগাযোগ সত্রটি ছিন্ন হলো । বন্ধুকে চিঠি লেখার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম । কিন্তু আমি 
জান জাম যদি জীবিত থাকে তাহলে অবশ্যই আসবে । সে পুরানো বজ্ধূকে ভুলে 
যেতে পারে না । আমি তাই হাজার মাইল দর থেকে এসোছি, দাঁড়িয়ে আছি তার প্রতীক্ষায় । 

পলসাঁট জিজ্ঞেস করে, পশ্চিমে তো আপাঁন বেশ সুখেই আছেন, তাই না 2 

২া ভালোহ আছি। মনে হয় জমিও সঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সে খুবই ভালো, 
কিচ্তু বড় অলস। কোন ঝৃণীক নিতে চায়ান সে। আর আমাকে টাকা রোজগারের জন্যে 
কত ঝৃশকই না নিতে হয়েছে। 

লাঠি বগলে নিয়ে সেই পর্লস বললে, আমাকে এখন যেতে হবে। আশা কার 
আপনার বঞ্ধু এবার আসবেন। আপাঁন তার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন ? 

_ আধ ঘণ্টা তো বটেই। জিমি জীবিত থাকলে, আধ ঘণ্টার ভেতরেই এসে পড়বে। 
আমাকে প্রাণাপ্রয় জামর প্রতীক্ষায় থাকতেই হবে । শভরান্রি আফসার । 

পাঁলশাটও শুভরান্রি জানিয়ে টহল দিতে দিতে চলে যায়। 

মানট কুঁড়ি পরে একটি লদ্বা লোক রাস্তা পেরিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ায় । অন্যান্য 
পথচ।বদের মতো সে লোকাটও বর্ধাতিতে গ্রা ঢেকে, কান পর্যন্ত কলার তুলে দিয়ে, তার 
কাছে এন। সংশয়াচ্ছন হয়ে বলে, তুমি বব, তাই না? 

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকাট বললে, তুমি কি জাম ওয়েলস ? 

আগন্তুক তার হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে বললে, “বব' আমার প্রিয় বব। আমি 
জানতাম বেচে থাকলে তুমি নিশ্চয় আমবে। কুড়িবছর নিঃসম্দেহেই দীর্ঘ সময, 
তাই না? ব্র্যাডর সেই রেস্টুরেন্ট আর নেই মনে আছে সেখানে আমরা নৈশাহার করে* 


১৩০ বিশ্বে রশ্রেতঠগোয়েঙ্াগজ্গ 


ছিলাম । এখন বল পশ্চিমে কেমন ছিলে ? 
সুন্দর। আমি যা চেয্লেছি, সব কিছুই পেয়োছি। জিমি তোমার কিশ্দ অনেক 


পারবর্তন হয়েছে । আমি ভাবতেও পারিনি, তুমি এতটা লম্বা হয়ে যাবে ।, 

-_তুঁম চলে যাওয়ার পরে আমি কিছুটা লদ্বা হয়ে গোছ ?' 

“তা হলে নযাইয়কে তুমি ভলোই আচ, কি বল জিমি £ 

_মন্্রনা। অভিযোগ করার মতো তেমন কিছ খুজে পাচ্ছি না। 

শহরের সরকারী আফসে কাজ কার। চল বব, পারাচত কোন একটা জারগার গিয়ে 
ফেলে আসা দিনের গজ্প কার। 

তারা দুজন হাত ধরাধার করে, পথ দিয়ে চলতে থাকে । পশ্চিম দেশ থেকে আগ 
মানুষটি তার জীবন আর কৃতকার্যতার কথা বলে । অন্যজন কোটের কলারে মুখ ঢেকে, 
গভীর আগ্রহে তার কথা শোনে । 

রাম্তার কোণে ওষুধের দোকানটার কাছে এল তারা | দোকানের উজ্জ্বল আলোয় তারা 
একে অপরের মুখ দেখল । পশ্চিম থেকে আগত মানুযাঁট এতক্ষণে হাতটা ছড়িয়ে নিম্নে 
বললে, তুমি জাম ওয়ালেস নও 1 কুড়ি বছর নিঃসন্দেহেই দীর্ঘ সময় কিচ্তু এই সমন্নটা 
তোমার দীর্ঘ নাকটাকে তো ছোট করতে পারে না। 

অন্যজন বলে, 'কাড় বছরে একজন সংলোক অপরাধী হতে পারে। বব, দশ মিনিট 
আগে তোমায় আম গ্রেপ্তার করেছি । শিকাগো পুলিশ তোমায় খজছিল। এ পথে 
তুমি আসবে আর তাই আমাদের আগে থাকতেই ফোনে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল । 
তারা সঙ্গত কারণেই তোমার সংগে কথা বলতে চায় আর কেন বলতে চায় তা তোমার 
অজানা নয়--ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারে তোমায় তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এখন 
বল, লক্ষমীছেলের মতোই যাবে তো ? থানায় যাবার আগে আমি তোমায় এই ছোট্র চিঠিটা 
দিতে চাই। জানালা দিয়ে ষে আলো আসহে, সে আলোয় এটি তুমি অনায়াসেই পড়তে 
পারবে । এটি লিখেছে তোমার বচ্ধ্য জিমি ওয়েলস। সে এ এলাকার পুলিশশ্প্রধান। 

পাশ্চম থেকে আগত লোকটি চিঠিটা মেলে ধরে। সে যখন এটা পড়তে শুরু করল 
তার হাত অকাণ্পিতই ছিল, কিন্তু পড়া শেষ করে তার হাত কাঁপে । চিঠিটা খুবই সংক্ষিপ্ত £ 

বব,আমাদের পূর্ পারকঞ্পনা অনযায়ণ ঠিক সমল্লেই নির্দিষ্ট চ্থানে উপস্থিত হয়ে" 
ছিলাম। কিচ্তু তুম যখন সিগারেট ধরালে দেশলাইয়ের আলোয় তোমায় আমি অপরাধী 
বব বলে চিনতে পারলাম--যাকে শিকাগো প্লিস হন্যে হয়ে খঃজছে। আমি তোমার 
গ্রেপ্তার করব না, তাই সাধারণ পোশাক পরা এই পুলিসকে পাঠালাম আমার হয়ে কতব্য : 


সম্পাদন করতে। 
আফটার টুয়েন্টি ইয়ারস্‌ 


অনধবাদ- তন্ময় বন্দোপাধ্যায় 





ভিজে রিটের ০০. 








আল স্ট্যানাল গাডনার 





'জেনপন কমার্শিয়াল কম্প্যানি'র বাড়ির ছাদের বৈদয়াতক বিপদশসংকেত যখন তশক্ষ 
স্বরে আর্তনাদ করে উঠল, তখনো শহরের বড় রাস্তায় পাহাড়ের প্রভাতগ ছায়া আলস্যে 
গড়াচ্ছে। 

আগুন লাগার ভয় তো থাকেই । তাই শব্দটা শোনামান্র মানুষ প্রততেরাশ ছেড়ে উঠে 
পড়ল -ষারা দাড় কামাচ্ছিল, গালের ওপর সাবানের ফেনাটা মোহারও অবকাশ পেল না 
--যারা শুয়েছিল, হাতের কাছে যে পোশাকটা পেল, তাই গায়ে জাঁড়য়ে নিল। সকলেই 
ছুটে বোরয়ে এল, ধোয়া দেখে অকুম্ছলের হাদস করতে | 

কিন্তু ধোঁয়া দেখা গেল না। 

বিপদ-্পংকেত বেজেই চলেছে । মানষের দীর্ঘ সারি এগয়ে চলল । পি'পড়ের বাসা 
ভেঙে দিলে তারা যেমন সার বেধে চলে অনেকটা তেসান। সকলেরই গন্তব্য 'জেবসন 
কমার্শিয়াল কম্প্যানির' আহফস। 

সেখানে গিয়ে ওরা জানতে'পারল যে ওই আফসের কোযাগার়ের দরঙ্গা কেউ খরে 


বিঃগোয়েম্দা--১ 


$৮ বিশ্বেরশ্রেক্ঠগোয়েজ্দাগল্প 


ফেলেছে । 'এাসিটিলিন' রশ্মি দিয়ে একটা দরজায় আঁকাবাঁকা গর্ত কেটেছে। আজ 
মাসের পনেরো তারিথ। “আইভ্যানহো জাতীয় ব্যাংক থেকে আগের দিন পাক্ষিক 
বেতনের যে মোটা টাকা আনা হয়েছিল, তা লট হয়ে গেছে। 
জেবসন শহরে দশ্ডমুণ্ডের মালিক, কোম্পানির কমাধ্যক্ষ ফ্ল্যাংক বানাল এসে 
'পরিস্থিতর মোকাবিলা করছেন। দায়িত্ব তাঁরই, এবং তান যা দেখলেন তা খুবই 
ভীতিগ্রদ। 
রাতের পাহারাদার, টম: মানংসনং পিহনের ঘরে সূরার ঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। 
মাস ছয়েকের মধ্যে যে চোর ঘণ্টা বসান হয়েছিল, বৈদযাতিক কলাকৌশলে তাকে অকেজো 
করে রাখা হয়েছে। 
কোম্পানির হিসাব-রক্ষক র্যাল্ফ নেস-বিট- একেবারে চুপচাপ । এক বছর আগে যখন 
ক্ল্যাংক বানলিকে কমাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল, নেসবিট: বলেছিল যে, কোষাগারটি 
সেকেলে এবং অচল। 
নবলব্ধ এই দায়ত্বপূর্ণ পদে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে স্থির সংকঞ্প বানলি একটা 
ভত্যাধূনিক চোর-ঘণ্টা বসিয়ে ও একজন বিশেষ রাতের প্রহরী নিয়োগ করে কোষাগারটি 
ঢেলে সাজাবার খরচ বাঁচিয়ে ছিলেন। কোষাগার থেকে এক লক্ষ ডলার লুট হয়ে গেছে। 
কোষাগ্ারটি সেকেলে এবং অচল এই মর্মে র্যাল্ফ নেসংবিটের মন্তব্য নাথিভুন্ত হয়ে আছে।' 
এই অস্বাস্তকর পরিপ্রোক্ষধতে বানলিকে এখন শিকাগোর প্রধান আফিসে একটা প্রতিবেদন 
পাঠাতে হবে। 
ফৌজদারী আদালতের লব্ধ প্রাতজ্ঞ উাকল, পোঁর ম্যাসন জেবসন শহর থেকে কিছু 
পুরে পার্বত্য পথে বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন । কয়েকাঁদন ধরেই তিনি সপ্তাহান্তিক 
মাছ ধরার পরিকল্পনা করছিলেন । একটা মামলায় জ.রিগণ তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে 
গ্রভীর রাত করে ফেলায়, তাঁর বেরোতে দেরণ হয়ে গেল। এখন সকাল সাড়ে আটটা । 
তাঁর মাছ ধরার পোশাক-আশাক, ছিপ, জলের মধ্যে হাঁটার বট জ্‌তো, মাছ রাখার 
থাল ইত্যা্দ একটা ছ্রাংকে আহে । পাইনবনে ঘেরা শান্ত পাহাজী গন্তব্স্থলে পেখহাবার 
জন্য ব্যগ্রতায় তিনি আদালত থেকে বৌরয়ে পোশাক না বদলে সারা রাত ধরে গাড়ি 
চালিয়ে আসছেন। ূ 
গারখাতসংলগ্ রাস্তায় মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভ্রমণ্লান্ত চোখের ওপর একটা 
উজ্জল লাল আলো এসে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে 'দাঁড়াও_-পাঁলশ' লেখা একটা 
সাইনবোর্ড তাঁর চোখে পড়ল। দ:জন লোক-_একজনের হাতে ৩০-৩০ রাইফেল, 
সার্টের গায়ে রূপোর অভিজ্ঞান। এবং দ্বিতীয় জন পৃলিশশী পোশাকে মোটর সাইকেল 
আরোহী, সাইনবোডাটর পাশে দাঁড়য়ে। ম্যাসন গাড়ি থামালেন। 
আঁভজ্ঞান পারাহত ব্যন্তা), সংশ্লিষ্ট মহকুমার উপশাসক, বললেন, “আপনার চালকের 
ঞনুজ্ঞাপন্লাট দেখান- জেবদন শহরে একটা বড় গোছের চুর হয়ে গেছে।” ৃ 
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ম্যাসন বললেন, “তাই নাকি 2? আমি তো ঘণ্টা খানেক আগে এ শহরের মধ্যে দিয়েই 
এলাম । সব তো চুপচাপ দেখলাম | 
“এই ঘণ্টা খানেক আপনি কোথায় ছিলেন ?* 
“আমি প্রাতরাশের জন্য একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ঢূকেছিলাম 1” 
ম্যাসন চালকের অনুমাতি-পন্তাট বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তাতে চোখ ব.লিয়ে 
তান বললেন, “ও ! আপনি পেরি ম্যাসন, সেই বিখ্যাত ফৌজদারগ উকিল !” 
ম্যাসন ধীরভাবে বললেন, “ফৌজদারী াঁকল নই, ফৌজদারী আদালতের উকিল। 
মাঝে মাঝে ফৌজদারী অপরাধে আভযুস্তদের পক্ষ সমর্থন করে আমি সওয়াল কার।” 
&£ “তা, এই মহকুমায় আপান কী কাজে এসেছেন ?” 
“মাছ ধরতে যাচ্ছি ।* 
উপ-মহকুমা শাসক সম্দিপ্ধ দুঞ্টিতে তাঁর দিকে ভাঁকয়ে বললেন, “মাছ ধরার 
পোশাক পরেন নি যে?” 
ম্যাসন হোনে বললেন, “কারণ, এখন মাছ ধরাছ না|” 
কিস আপনি তো মাছ ধরতে যাচ্ছেন বললেন 1” 
“আজ রাত্রে আমি নিশ্চয় শুতে যাব। তাহলে আপানি কি বলেন যে, আমার 
পাঞজামা পরে থাকাই উচিত £ 
উপ-শাসক মহাশয় ছ্‌ কুচকে তাকালেন । অন্য আফসারটি হাসল ও হাতের 
ইশারায় ম্যাসনকে যাবার অনুমাতি দিল। পরে স্থানীয় সাংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যখন 
খবরের খোঁজে এসে 'বলার মত" কোন কাহিনপ শুনতে চাইলেন, উপশাসক মশাই এই 
কাহিনীটা শুনিয়ে দিলেন । 
পরের দিন শহরের প্রভাতী সংবাদপত্র পড়ে ম্যাসনের একাম্ত সচিব ডেলা স্কট 
 সাঁবস্ময়ে জানতে পারল শোনা যাচ্ছে যে, জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানির কোবাগার 
লুটের আভযোগে আভয্ুত্তের পক্ষ সমর্থন করবেন ফৌজদারী আদালতের [বিখ্যাত উাঁকল, 
পোর ম্যান 
পরের দিন বিকেলে পেরি ম্যাসন যখন তাঁর অফিসে ফোনে যোগাযোগ করলেন, 
ডেলা বলল, “আম তো ভেবেছিলাম, আপনি হাট কাটাতে পাহাড়ের দিকে গেছেন ।" 
পৃঠিকই'তো। কেন?” 
* “খবরের কাগজে লিখেছে যে, জেবদন কাপাণ বপযাির টাকা বে জট করেছে, 
আপান নাকি তার পক্ষ সমর্থন করছেন!" 
ম্যাসন বললেন, “হ্যা, আমি ঘটনার কথা শৃনোছ, ছার ধরা পড়ার আগে আমি 
 জৈবসন শহরের মধ্য দিশ্লে গিয়োছলাম, তারপর একটা রেচ্তোরায় প্রাতরাশ সেয়ে একটু 
এগিয়ে রাস্তায় বাধা পেলাম। এতে কোন কর্তব্যপরায়ণ উপশাসকের বোধহয় মনে 
হয়েছে যে, আমি ঘটনার পরবতা্কালের সহায়াগী |” : 
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“ওরা ছার্ভে এল: করাঁবন নামের একজনকে ধরেছে ও তার বিরুদ্ধে ভালই মামলা 
সাঁজয়েছে। ওদের কাছে নাকি একটা দারুণ সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যা ওরা বিচারের আগে 
প্রকাশ করবে না।” 

“লোকটি কি সত্য সত্যই অপরাধণী ?” 

“পালিশ সেরকমই মনে করছে । সে আগেও ফৌজদারশ অপরাধ করেছে । জেবসন 
শহরে তার মালিকরা যখন জানতে পারেন যে সে একভন পুরনো অপরাধশ তখন তাঁরা 
ওকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেন । এটা চুরর আগের দিন সম্্যার ঘটনা | 

ম্যাসন বললেন “ও--তা-ই 2 

“দেখুন জেবসন শহরটি এক শিল্প নিভ'র শহর। শহরের সব বাঁড়ই এ কোম্পানির । 
বাড়িগঁল কর্মচারীদের ভাড়ায় দেওয়া আছে । আম শ.নেছি ষে করবিন নতুন কোন 
বাসন্থান গ্ির না করা পর্যন্ত তার স্ত্রী ও মেয়েকে কোম্পানি ওইবাড়িতেই থাকার অনুমাত 

নছেন _কিম্তু করাবিনকে তৎক্ষণাৎ শহর হেড়ে চলে যেতে বলা হয়োছল।- এ ব্যাপারে 
আপনার কোন আগ্রহ নেই নিণ্য় _-নাকি 1?” 

“মোটেই নাঃ কেবল ফেরার সময় যখন জেবসন শহরের মধ্য দিয়ে যাব, ম্থানগয় 
গুজব শোনার জন্য একটু থামব।” 

ডেলা সাবধান করে দিয়ে বলল, “বক্ষনো তা করবেন না। এই করাবন লোকটা 
মোটেই সুবিধাজনক নয় -অপরাধীর সব লক্ষণই তার মধ্যে স্পম্ট- আমি তো জানি, 
এরকম লোকের সংস্পর্শে এলে আপনার খুবই বিশ্রী প্রাতক্রিয়া হয় ।” 

ডেলার কণ্ঠস্বরে পৌরর সঞ্দেহের উদ্রেক হ'ল। তিনি জানতে চাইলেন? “কেউ কি 
ইতিমধ্যেই তোমার কাছে তর্দবির করেছে, ডেলা 2 

“হাঁ তা একরকম করেছে । শ্রীমতী করবিন কাগজে পড়েছেন যে আপনি তাঁর 

গ্বামীর পক্ষ সমর্থন করবেন। এ খবর জেনে তিনি খুবই উল্লসিত হয়েছেন । তাঁর 
ধারণা, তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আভযোগ 'ভান্তহীীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত । তাঁর স্বামীর 
পুরনো অপরাধের খবর তাঁর জানা নেই । কিন্তু তিনি তাঁকে ভালবাসেন ও তাঁর পাশে 
থাকবেন ৮ 

“তুমি তাঁর সধগে কথা বলেছ 2 

“বেশ কয়েকবার । আম সরাসার তাঁকে হতাশ করতে চাই নি। বলোছ, এটা 
খবরের কাগজের গালগল্প হবে হয়ত । দেখুন, %৮ফ্‌ত ওরা করবিনকে মোক্ষমভাবে 
ধরেছে। করাবন তার স্্ীকে চল্লিশ ডলার দিয়ে এসেছে, এবং সেটা এ লুটের টাকারই 
অংশ। অপরাধের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে এই ঘটনাটা ওরা সাক্ষ্যে নিয়ে এসেছে ।” 

ম্যাসন বললেন, “আম আঞ্র সারা রাত গাঁড় চালাব। শ্রীমতী করাবনকে জানিয়ে 
দাও যে কাল সকালে আমি জেবসন শহরে যাচ্ছি।” 

ডেলা বলল, “আমি এই রকমই ,আশংকা করাহলাম। আপনার ওখানে বাবার ক 
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দরকার? আপনি মাহ ধরুন না। কাগজে আপনার নাম বার করার বণ প্রয়োজন ?” 
ম্যাসন হেসে টোলফোন নামিয়ে রাখলেন। 

ড্রেক গোয়েন্দা সংস্থার পল দ্রেক ম্যাসনের অফিসে একট্য বড়সড় চেয়ারে বসেছিলেন । 
তিনি বললেন, “পেরি, তুমি কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ।” 

“ব্যাপার কী পল? জেবসন শহরে তোমার অন:সঙ্ধানের কাজ ঠিকমত করে উঠতে 
পার নি ? 

“অনুসন্ধান ঠিকই হয়েছে, কিষ্তু তথ্য যা পাওয়া গেছে, তা তোমার মক্ধেলের পক্ষে 
অনুকূল নয় । তোমার মকেল তার স্ীকে যে নোটগুলি দিয়েছে, তা কোষাগার" 
লুটেরই টাকা ।* 

ম্যাসন জানতে চাইলেন, “ওরা কী করে বুঝল যে এগুলো চোরাই নোট ?” 

দ্রেক তাঁর পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললেন, “তাহলে পুরো ঘটনাটাই 
শোন । জেবসন শহরের সব কিছুই জেবসন কোম্প।নির নিয়ল্ণে চলে একমাত্র এ 
পাহাডী এলাকায় শহব থেকে মাইল পাঁচেক দূরে জর্জ এ্যাড নামে যে বুড়ো গর্দ'ভটা 
থাকে, সে ছাড়া । এ লোকটার একটা শ্‌কর-পালনের ও আব্জনা তোলার ব্যবসা 
আছে। লোকটা হাড়ণকপংটে, তার টাকাকড়ি টিনের কোটোয় ভর্তি করে মাটির নশচে 
পশুতে রাখে । ওখান থেকে সবচেংয় কাছের ব্যাংকটি আইভানহো শহরে । 

“আরে ইয়ার, চুরির ব্যাপারটা বল। যে চোর এ কাজ করবে তাকে তো এ্যাসাটিলিন 
ভর্তি একটা জালা নিরে ঘোরাফেরা করতে হবে 1” 

ড্রেক বললেন, “চুরি হয়েছে লরাসর কোম্পানির ভাড়ার থেকে । রাতের পাহারাদার 
মানসন, মাঝরাতে একটু হূহীঞ্ক টানে-তাতে নাকি তার জেগে থাকতে সুবিধা হয়। 
ব্যাপারটা অন্য কাবো জানার কথা নয়, কিন্তু চোর নিশ্চয় তা জানতে পেরেছিল এবং তার 
হুইস্কতে ঘুমের ওষুধ মাশয়ে দিয়েছিল । পাহারাদারটিও যথারীতি সেই মদ টেনে 
ঘুময়ে পড়োছল।” 

“করাবনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ কী আছে ?, 

“করাবিন এর আগেও চুরি করে ধরা পড়েছে। দাগী অপরাধীদের নিয়োগ না করাই 
কোম্পানির অন্যতম নীতি । সত্য গোপন করে সে চাকরশটা বাগিয়েছিল। খবরটা 
জানতে পেরে চার দিন রাত আটটার সময় কর্মাধাক্ষ ফ্র্যাংক বানাল ওকে ডেকে পাঠায় ও 
তাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলে। পরের দিন সকালে চলে যাবার আগে করবিনতার 
স্ত্রীকে যে নোটগুলো দেয়, তা এ লুটেরই টাকা ।” 

“ওরা তা কেমন করে জানল?” 

দ্রেক বললেন, এই একটা ব্যাপারই আম ঠিক জানি না। তবে এই বানাঁল লোকটা 
মহা ধুরম্ধর, এবং শোনা যাচ্ছে যে, এ টাকাটা যে লুটেরই টাকা তা প্রমাণ করে 
দেবে।? 


৬৯ বিশ্বেরপ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগল্প 


একটু দম নিয়ে দ্রেক আবার বলতে শুরু করলেন, “তোমাকে তো আগেই বলেছি যে 
আইভানহো শহরে ছাড়া কাছাকাছি কোন ব্যাংক নেই। ওদের মাসে দ"বার মাইনে হয় । 
কোষাধ্যক্ষ র্যাল্ষ নেস্হবটং নতুন কোষাগ্ার বানাতে চেয়েছিল, কিচ্তু বানাল এত খরচ 
করতে রাজা হয়নি । কোম্পানি বার্নাল ও নেস:বিট: দুজনকেই শিকাগোর প্রধান আঁফসে 
ডেকে পাঠিয়েছে । বার্নালের চাকার চলে যেতে পারে এবং নেসবিট্‌কে কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ 
করা হতে পারে বলে বাজারে গুজব আছে। পারচালকমণ্ডীর দু'জন সদস্য বার্ণালকে 
দেখতে পারেন না এবং তাঁরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। কোষাগারাট অকেজো 
বলেনেসবট- যে প্রাতিবেদন পাঠিয়েছিল তা এরা নথি থেকে বার বরেছেন। একথাও তাঁরা 
জেনেছেন যে বার্ণাল নেসংবিটের সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছিল।” একটা দীর্ঘ*বাস 
ছেড়ে ড্রেক জানতে চাইল, “বিচার কখন শুরু হবে, পোর 2 

“প্রাথমিক শুনানি শুরু হচ্ছে শুক্রবার সকালে_ তখনই জানতে পারব করবিনের 
বিরুদ্ধে ওদের কাঁ সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে ।” 

পল দ্রেক ম্যাসনকে সতর্ক করে দিল, “ওরা তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে । খুব 
সাবধান, পোর- সরকার উাঁকলের মাথায় কিছ মতলব আছে--তোমাকে বোকা বানাবার 
মত বিস্ময়কর কিছহ প্রমাণও ওদের হাতে আছে ।” 

পোরি ম্যাসন বিরোধশী পক্ষের উকিল থাকায় আইভানহো জেলার সরকারী উকিল 
ভার্ণল ফ্ল্যাশার তাঁর দীর্ঘ আঁভজ্ঞতা সত্তেও কেমন যেন অস্বাস্তি বোধ করাহলেন। 
জবশ্য, কোন এক গোপন কারণে তাঁর মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাবও ছিল। 

জনসাধারণ সাগ্রহে এই মামলার রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে এ-কথা বুঝে বিচারক 
হ্যাজওয়েল হাবেভাবে এবং বিতকের মীমাংসায় স্ক্ষমাতিসংক্ষন আইনের বিধান সাড়ম্বরে 
মেনে চলাছলেন। 

দর্শকদের মনোভাবই পো ম্যাসনের কাছে সবচেয়ে বিরন্তিকর ঠেকাঁছল। তানি 
বুঝতে পারাঁছলেন যে, দর্শকগন তাঁকে কেবলমান্ত আসামী পক্ষের একজন উকিল হিসাবে 
দেখাছল না তাদের চোখে তানি ছিলেন একজন আইনের জাদুকর । এই টাকা লুটের 
ঘটনায় জনসাধারণ মর্মাহত | ম্যাসন যাতে আইনের কৌশলে আসামীকে খালাস করাতে . 
না পারে সেশবযয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সচেতন । 

মামলার শুরুতেই ভার্ণন তাঁর বিস্ময়কর সাক্ষ্য উপাস্হত করলেন। সাক্ষীর কাঠ" 
গড়ায় উঠে ফ্ল্যাংক বার্ণাল কোষাগারটির বর্ণনা দিলেন এবং কিছ? আলোকচিত্র চাহত 
করলেন। 

তারপর ভার্ন তাকে প্রশ্ন করলেন, “আপান জানতেন যে এই কোষগ্াারটি 
সেকেলে 2” 

“আজে ছযাঁ।'? 

“আপনার এক গহকমী র্যাঙ্ষ নেসতাবটং এশবষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ বরোছল 1” 


রাগীঁসাক্ষীরগঞ্প ৬৩ 


“আজ্ঞে হ্যা।” 

“আপনি সে বিষয়ে কী করলেন?” 

বানাল বললেন “আমি তিনটি কাজ করোছলাম যাতে পুরানো কোষাগারটি ভেঙে 
একটা নতুন কোষাগার বানাবার বিরাট বায় বহন না করেও টাকার নিরাপত্তা অক্ষু্ রাখা 
যাম্স। প্রথমতঃ আমি রাতন্র জন্য একজন বিশেব পাহারাদার নিয়োগ করেছিলাম-_ 
দ্বিতীয়তঃ, সবেণংকৃষ্ট একট চোর-ঘণ্টা বসিয়োছিলাম-_এবং তৃতীয়তঃ আম আইভানহো 
জাতীয় ব্যাংকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলাম যে, মাইনের টাকায় যত কুঁড়-ডলারের নোট 
থাকবে সেগুলির একটি তালিকা তাঁরা বানিয়ে দেবেন | 

ম্যাসন সোজা হয়ে বসলেন । 

ফ্ল্যাশার বিজয়ীর ভংাগতে তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে আবার স'ক্ষণকে প্রশ্ন 
করলেন, “আপনি কি আদালতকে বোঝাতে চাইছেন যে পনেরো তারিখে মাইনের জন্য 
যে টাকা এসোছিল সেই সব নোটের নম্বর আপনার কাছে লেখা আছে ?” 

“হ্যা স্যার, তবে সব নোটের নয়--তাতে অনেক সময় লাগবে । যতগ্‌লি কুড়ি- 
ডলারের নোট আছে। তার নম্বর এই তালিকায় আহে” 

“তালিকাটি কে তৈরী করেছিল ?” 

“ব্যাংক 1”? 

“আপনার কাছে তালিকাটি আছে 1 

“হয স্যার, এই যে” বান্ধল তালিকাটি সরকারশ উাঁকলের হাতে দিলেন তারপর 
ঠান্ডা চোখে নেস-বিটের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি ভেবেছিলাম, নতুন কোষাগার 
বানাবার চেয়ে এই ব্যবচ্হাগলিতে অনেক বেশি ব্যয়সংক্ষেপ করা যাবে |” 

ক্লযাশার বললেন, “এই তালিকাটি সাক্ষ্যর্পে চিহ্ত করার জন্য আদালতের কাছে 
প্রার্থনা জানাচ্ছ।” 

ম্যাসন আপান্ত করলেন, “একটু অপেক্ষা করুন, আমার দু'একটা প্রশ্ন আছে । শ্রীষ্ত 
বার্নাল, আপন বললেন যে এই তালিকাটি আপানি নিজের হাতে লেখেন নি' তাই 
তো ? 

“হ্যাঁ স্যার 1? 

“কার হাতে লেখা, আপনি জানেন কি ?” 

“আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাংকের-সহকারী কোষাধ্যক্ষের লেখা |; 

ক্র্যাশার বলে উঠলেন, “বেশ, ঠিক, আহে সব নিয়ম মেনেই কাজ হবে, তাই যাঁদ করতে 
হয়। শ্রীষূক্ত বান্নাল, আপনি নেখে দাঁড়ান । আমি সেই সহকারী কোষাধ্যক্ষকে ডাকব 1” 

আইভানহো ব্যাংকের সহকারী কোষাধ্যক্ষ হযার রীডর স্মৃতিশাক্জ প্রয় যন্গাগনকের 
সঙ্গে তুলনীয় । সে সংখ্যার তালিকাটি তার নিজের হাতে লেখা বলে চাহত করল এবং 
বলল যে এ কুঁড়-ডনার নোটের সংখ্যার তাঁলকাটি খামে ভরার পর তা সীল করে মাইনের 


৬৪ বিশ্বের শ্রেঙ্ঠগোয়েন্দাগল্প 


টাকার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 

ক্রযাশার বললেন, জেরা করুন 

ম্যাসন তালিকাটি মন দিয়ে দেখে নিল ও তারপর সাক্ষীকে প্রশ্ন করল, “কুড়ি-ডলার 
নোটের সখ্যাগুলির সঙ্গে এই তালিকার সংখ্য গুলি কিআপাঁন নিজে মালিয়োছিলেন ?” 

রী বলল, 'না স্যার, আম নিজে মেলাই নি। দু'জন করাণক এ মেলানর কাজটা 
করোছিল। একজন পড়েছে, আম লিখোছ- আবার আমি পড়োছ, অন্যজন মালয়েছে 1৮ 

“মাইনের টাকা পাঠান হয় মাসে দু'বার- প্রতিবারই প্রায় এক লক্ষ ডলার £৮ 

“হ্যাঁ স্যার । শ্রীষুত্ত বান্ল এ আফিসের দায়িত্ব নেবার পর থেকে টাকাগুলি 
চাহত করার জন্য আমরা এই ব্যবস্হা করেছি । নোটের সংখ্যাগ লি রমিক হিসাবে 
সাজান নেই। নোটের তাড়া যেমন থাকে সেইভাপুবই সংখ্যাগুলি তালিকায় লেখা হয় । 
চার না হলে আর কিছ করার প্ররোজন হয় না। চুরি হলে, আমরা নতুন বরে সংখ্যা 
গুলির ক্লম অনুসারে তালিকাটি সাঁজয়ে দিতে পারি '* 

“এই সংখ্য।গুল মানে, প্রাতটি সংখ্যাই আপনার হাতে লেখা %' 

“হ্যা স্যার, কেবল তাই নয়, তালিকাটির প্রাতি পাতায় নীচের দিকে আমার ছোট সই 
আছে ।” 

ম্যাসন বললেন, “আর কোন প্রশ্ন নেই | 

ফ্ল্যাশার বললেন, “এখন আমি আবার প্রার্থনা জানাঃচ্ছ যে তালিকাটি সাক্ষ্যে গ্রহণ 
করা হোক |”? 

বিচারক হ্য।'জওয়েল প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন । 

সরকারী উকিল বললেন, “আমার পরব সাক্ষী মহকুমা শ্বাসক চাল্স: জে 
অস:ওয়াল্ড।” 

লদ্বা ছিপছিপে, শান্ত শিম্ট মহকুমা শাসক কাঠগড়ায় উঠলেন । 

নরকারণ উাঁকল প্রশ্ন করলেন, “আপান এই মামলার আসামী হার্ভে এল করাবনকে 
চেনেন? 

চিনি 2 

“ করবিন-এর স্ত্রীকে চেনেন ? 

“আজে হ্যা, চিনি 1৮ 

“জেবসন কমার্শিয়াল কম্প্যানির টাকা চুঁরর পরব সকালে শ্রীমতী করাঁবনের 
সংগে আপনার কোন কথা হয়েছিল 1” 

“আজে হ্যাঁ, হয়োছল ।% 

“আপনি তার স্বামীর আগের রাতের কাজকর্ম সম্বন্ধে তার কাছে কিছ জানতে 
চেয়োছিলেন ?” 

ম্যাসন বলে উঠলেন, “একটু দাঁড়ান। আমার আপান্ত আছে' কারণ মহকুমা শাসকের 
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সংগে শ্রীমতী করাবনের কোন কথাই আসামী করবিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যে হণযোগ্য নয় । 
তাছাড়া, এই রাজ্যের আইনে কোন স্্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দতে পারে না। 
সরকারী উকিল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করলে. সেই অ.ইন লংঘন করা হবে। আমার 
আপান্তর আরও একটি কারণ, এ প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা-শাসক যা বলবেন, তা হাবে জন- 
শ্রুতি পযাঁয়ের |” 

বিচারক হ্যাজওয়েলকে খুবই বিচালত বোধ হ'ল। একটু ভেবে নিয়ে তিনিরায় 
দিলেন, “আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত ম্যাসন ঠিকই বলেছেন ।” 

সরকারী উাকল বললেন, “ঠক আহে, আচ্ছা, শ্রীযুক্ত মহকুমা শাসক, পনেরো 
তারিখে সকালে আপানি শ্রীমতী করবিনের কাছ থেকে কোন টাকা নিয়েছিনেন কি?” 

ম্যাসন বললেন, “প্রশ্নটি অযোগ্য, অবাস্তব এবং গুরুত্বহাঁন সতরাং আমার আপান্ত 
আছে ।” 

সরকার উকিল বিরন্ত হয়ে আদালতকে বললেন, “হুজ.র' এটাই তো আমাদের 
মামলার সার কথা । আমরা দেখাতে চাই যে চার যাওয়া টাকার মধ্যে দট কুড়-ডলারের 
নোট শ্রীমতী করবিনের কাহে পাওয়া গিয়েছে 1৮ 

ম্যাসন বললেন “যতক্ষণ না সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পারছেন যে এ কুড়িডলারের 
নোট দ.ট করবিনই তার স্ত্রীকে দিয়োছল, ততক্ষণ প্ন্ত এই নে।ট দুটি স.ক্ষ্যে হণ" 
যোগ্য নয় ।৮ 

সরকারী উফিল বললেন, “আমার বন্তব্যও তো তা-ই। এ নোট দুটি আসামী তার 
স্তুণকে দিয়েছে ।” 

ম্যাসন বললেন, “আপানি জানলেন বশ বরে 2” 

“ন্্রীমতী করাবন মহকুমা শ্াসককে বলেছে ।” 

“জনশ্রুতি পায়ের সাক্ষ্য |” 

তাঁর আসনে বসে উসখুস করতে করতে বিচারক হ্যাভওয়েল বললেন, “আমরা 
এখানে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আসামীর স্তীকে সাক্ষণী মানা যায় 
না, আবার মহকুমা শাসককে তিনি যা বলেছেন তা-ও সাক্ষে গ্রহৎযোগ্য নয়!” 

সরকারণ উাকল মরিয়া হয়ে বললেন, “বেশ এই রাজ্যে হজুর, সামাজিক সম্পান্তি 
আইন চালু আছে । শ্রীমতী করাবনের কাছে «ই টাকা ছিল । যেহেতু তার জ্বামী «ই 
মামলার আসামী, অতগ্রব এ-টাকা সামাঁজক সম্পান্ত। সুতরাং আধাশকভাবে এ টাকা 
আসামীরও বটে ।” 

বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, “হ্যাঁ হ্যা ঠিক আপনার বন্তব্য গ্রহণযোগ্য বন্ই বোধ 
হচ্ছে। আপান কুড়ি-ডলারের নোট দটি উপাশ্থিত করুন, আম আসামী পক্ষের আপঙ্তি 
অগ্রাহা করব।” 

নোট দুটি উপাচ্থিত করা হ'ল এবং সাক্ষ্যে গৃহশত হ'ল। 
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ক্্যাশার তেরিয়া ভংগিতে বললেন, “জেরা করুন|” 

ম্যাসন বললেন. “এই সাক্ষীকে আমি জেরা করতে চাই না, কিন্তু বানাঁলিকে দু'চারটে 
প্রশ্ন করার আছে । আমি তাঁকে জেরা করার সুযোগ পাই নি, কারণ আপনি ব্যাংকের 
তালিকাটি প্রমাণ করার জন্য তাঁকে কাঠগড়া থেকে সাঁরয়ে নিয়োছলেন।” 


ফ্ল্যাশার বললেন, “হ্যা, আমার ভুল হয়োছল, ক্ষমা করবেন । শ্ত্রীষু্ত বার্নাল, 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান ।” --নোট দুটি সাক্ষ্যে গ.হীীত হওয়ায় এখন তিনি 
খুবই বিনীত ও নগ্র। 

ম্যাসন সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, “যে তালিকাটি সাক্ষ্যে গ্রহণ কর৷ হয়েছে, তা আই* 
ভানুহো জাতীয় ব্যাংকের কাগজেই লেখা ? 

“হ্যা স্যার, ঠিকই ।” 

“তালিকাটি কয়েক পাতার _-এবং শেষে সহকারী কোষাধ্যক্ষের সই আছে ।” 

হ্যাঁ স্যার ।” 

“এবং প্রাত পাতায় এ সহকারী কোষাধ্যক্ষের ছোট সই আছে ?” 

“হ্যাঁ স্যার 1৮ 

“মাইনের টাকার চুরি আটকাতে এই পারিকল্পনাটি আপনারই রচনা ?? 

“চুর আটকাতে নয়, চুর হ'লে যাতে আমরা টাকাটা আবিংকার করতে পারি সেজন্যই 
এই পারকল্পনা ।; 

“কোষাগারটি সেকেলে এবং অচল এই মর্মে শ্রীযুক্ত নেসাঁবটের আপত্তির জবাবেই 
আপনার «ই পরিকম্পনা ?” 

“হ্যাঁ, তবে এটা সম্পন্ণে পাঁরকল্পনার একটি অংশ মাত। আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার 
আগে শ্রীষুস্ত নেসাবিটং কখনো এরকম বন্তব্য পেশ করেন নি। আমার মনে হয়েছিল যে 
আমার প্রশাসনে কোম্পানর লাভ কমিয়ে আমাকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই তিনি এমন 
বলছেন 1৮ একটু থেমে আবার বললেন, "আমার ধারণা, শ্রীযুক্ত নেসাবটের আশা ছিল 
ষে, তিনিই কর্মাধ্যক্ষ নিথ্ুস্ত হবেন। তাঁকে হতাশ হতে হয়ৌছল। আমার বি“বাস, 
এখনো [তিনি কর্মাধ্যক্ষ নিষু? হবার আশায় আছেন।” 

দর্শকের আসনে বসে র্যা্ফ নেসংবি5 বানলিকে আড় চোখে দেখল । 

ম্যাসন সাক্ষীকে আবার প্রশ্ন করলেন, “চোদ্দই রান্রে আসামীর সংগে আপনার কথা 
হয়োছল 2; 

“হ্যা স্যার, হয়োছল।” 

“আপনি তাকে জানয়োছলেন যে আপাঁন তখনই তাকে কমচ্যত করছেন, এবং 
তৎক্ষণাৎ তাকে আফস থেকে চলে যেতে বলোছিলেন ?” 

“হাঁ স্যার, বলোছলাম় '; 

“এবং তার মাইনে আপান নগদে দিয়ে দিয়েছিলেন ?” 
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“কোষাগারে যেখানে খুচরো টাকাকাড় রাখা হয় সেই 'দ্রয়ার' থেকে টাকাটা বার করে 
নেসংবিট আমার সামনে তাকে দিয়োছল |" 

“আচ্ছা, করবিনকে যে মাইনে দেওয়া হয়োছল তার মধ্যে এই দুটো কুড়ি-ডলারের 
নোট থাকতে পারে না 2" 

বানাল মাথা নেড়ে বললেন: “আমিও সেকথা ভেবেছিলাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। 
এই নোট দুট তখনো আমাদের হাতে আসে নি। মাইনের টাকা ব্যাংক থেকে পীল করা 
প্যাকেটে আসে । এই কুঁড়ডলারের নোট দুটো তখনো সেই প্যাকেটের মধ্যেই হিল ।” 

“আর ওই কুড়িডলার নোটের সংখ্যার তালিকা ?” 

“সেটা আর একটা সীল করা খামে আসে। টাকার প্যাকেটটা কোষাগারে চলে 
যায়। তালিকার খামটা নিয়ে আমি আমার 'ড্লয়ারে' রাখি ।” 

“আপান কি শপথ নিয়ে বলতে পারেন যে চোদ্দই রাত্রে এ নোট দু'টি আপনার ঝ্ম 
নেসংবিটের কাছে ছিল না ?" 

“পারি।» 

ম্যাসন বললেন, “ঠক আছে । আর কোন প্রশ্ন নেই।; 

সরকারী উাকল ক্ল্যাসার বললেন, “হুজুর, আমি এখন র্যাল্ষ নেসংবিটকে সাক্ষীর 
কাঠগড়ায় ডাকাছ ঘটনার সময়টা যথার্থ ভাবে নার্দস্ট করতে চাই |” 

[বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, 'ণঠক আছে শ্রীযন্ত নেসবিট, এগিয়ে আসুন 1” 

মামূলি প্রাথামক প্রশ্নোত্তর পরের শেষে র্যাল্ফ নেসাবটং সাক্ষীর চেয়ারে বসল। 
সরকারী উাঁকল প্রশ্ন করলেন, “«ই মাসের চোদ্দ তারিখে আসামী হাভে" এল করাবিনের 
সংগে ফ্্যাংক বানালের কোন কথাবাতাঁ আপনি কি শুনেছিলেন।৮ 

“হ) স্যার, শুনোছি | 

“এই কথাবাতাঁ কোন: সময়ে হয়েছিল ?” 

, পাত প্রায় আটটা হবে।” 

“সম্পূর্ণ কথাবাতার বিবরণ দিতে হবে না, কেবল বলুন, তার চূড়ান্ত ফলগ্র,তি কি 
এই যে, আসামীকে কমণচ্‌তত করা হ'ল এবং তাকে কোম্পানির সম্পান্ত ছেড়ে চলে যেতে 
বলা হল রঃ 

“হ্যাঁ স্যার। 

“এবং তার বকেয়া পাওনা যা ছিল, তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল 2, 

“আজ হ্যাঁ, নগদে | আমি নিজে সিন্দুক থেকে টাকা বার করেছিলাম |” 

 “মাইনের টাকা তখন কোথায় ছিল ?” 

' “ওই সিম্দুকেরই একটা আলাদা কুঠরিতে একটা সীল করা প্যাকেটে । ওই কুঠরির 
চাবি কোষাধ্যক্ষ হাস্বে একমান্র আমার কাছেই থাকে। সেদিনই দুপুরে আমি আই- 
ভানহো শহরে গিয়ে টাকার সীল করা প্যাকেট ও আলাদা একটা সীল করা খামে এ 
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তালিকাটি নিয়ে আসি। টাকার প্যাকেটটা আমি নিজে কোষাগারের সিন্দুকে রেখে 
তালা দিয়েছি।” 
“আর ওই তালিকার খামঁট 2 
“্রীযুক্ত বানলি ওটি নিয়ে তাঁর ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখেছেন ।", 
ফ্ল্যুশার বললেন, “সাক্ষীকে জেরা করতে পারেন ।৮” 
ম্যাসন বললেন, “দরকার নেই ” 
ফ্ল্যাশার তখন আবাল তকে বললেন, “হজ, এই আমাদের মামলা |, 
ম্যাসন বিচারক হাযজওয়েলকে বললেন, “আসামী পক্ষের বন্তব্য পেশ করার আগে 
একটু বিরাত পেতে পারি ?” 
বিচারক বললেন, “ঠক আহে- তবে বোশি দেরী করবেন না ।" 
পল ড্রেক ও ডেলা স্ট্রাট- যোদকে বসেছিলেন, ম্যাসন সেখানে এলেন । ড্রেক বললেন, 
“বূঝতে পারহ ধ্যাপারটা ? পোঁর, তুমি এখন প্রমাণিত ঘটনার মুখোমৃখি 1৮ 
ডেলা জানতে চাইলঃ “আপনি কি আসামীর সাক্ষ্য নেবেন %, 
ম্যাসন মাথা নেড়ে বললেন, “সেটা আতমহননের সাগিল হবে। ওর পুরানা 
ফোঁজদারী অপরাধের ইতিহাস আছে । তাছাড়া আমি যাদ ওদের কথোপকথনের কোন 
অংশ ওর কাছ থেকে নিই, অপর পক্ষ আইনত সেই কথোপকথনের সম্পূ বিবরণ জানতে 
চাইবার আঁধকার পেয়ে যাবে। তাথেকে বোঁরয়ে পড়বে যে করাবিন তার পুরনো 
অপরাধের কথা গোপন করেছিল বলেই তাকে কর্মচ্যত করা হয়েছিল । আমার ধারণা, 
সে তখন মিথ্যাই বলোছিল ।% 
ড্রেক বললেন, “এবং সে এখনো মিথ্যা বলছে। এই একটা মামলায় তুমি গাড্ডায় 
পড়েহ। আম বাল কি, তুম বরং কোন অজ-হাতে সরে পড় _ ক্ষ্যাশারের সংগে কতটা 
দেওয়া নেওয়! করা যেতে পারে তা-ই দেখ |” 
ম্যাসন বললেন, “ক্্যাশারের কা থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না_ আমাকে গাড্ডায় 
ফেলে নাম কেনার সুযোগ ও ছাড়বে না। আচ্ছা ! দাঁড়াও পল, দাঁড়াও, আমার মাথায় 
একটা মতলব এসেছে |” 
ম্যাসন হঠাৎ ঘরে দাঁড়য়ে এগয়ে গেলেন এবং দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে তাঁর জন্য 
নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে এলেন । 
1িচারক জানতে চাইলেন “আপানি প্রস্তুত 2, 
ম্যানন বললেন, “পুরোপহার প্রস্তুত। হুজুর, আমি একজনকে সাক্ষগ হিসাবে ' 
ডাকতে চাই । প্রার্থনা করাহ, সেই সাক্ষীর নামে ওয়ারেন্ট জারি করা হোক এবং তাকে 
কতকগুলি কাগজপন্র আনতে বলা হোক 1” 
বিচারক বললেন “সেই সাক্ষীর নাম বলুন--তাকে কী কাগজপত্র আনতে হবে ?৮ 
ম্যাসন ছ-টে পল ড্রেকের কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, “এ যে সেই লোকটার নাম 
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কী যেন? যে এ আবর্জনা তোলে--হাড়শীকপটে &, 

“জর্জ গ্্যাডি।% 

ম্যাসন আদালতের সামনে ফিরে এসে বললেন, “সাক্ষীর নাম জর্জ এ্যাঁড _সে গত 
দু মাসে যত কুঁড়ডনারের নোট রোজগ।র করেছে, গেই টাকা সংগে আনার জন্য নিদেশি 
দিন, এই প্রার্থনা |? 

ফ্ল্যাশার আপান্ত জানালেন, “হুজুর, এতে বিচারকে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে__ 
আদালতকে হাসর পান বানান হচ্ছে !” 

ম্যাসন বললেন, 'হুজ*র, আমি কথা দিচ্ছি, এই সাক্ষী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ 
কাগজগুঁল অত্যন্ত প্রাসধগক | যদি প্রয়োজন হয়, আমি এশবধয়ে হণ্ফ নামা [দতেও 
প্রদ্ভুত অ'ছি | আর, মাননীয় আালত যদি সাক্ষণীকে ওয়ারে ট জারি না করেন, তাহলে 
তা আস।মীকে আইন সপ গত সযে।গ দিতে অস্বীকার করার সামিল হবে।" 

[বচারক হ্যাজওয়েণ বির ভাবে বললেন, *ঠব আছে, আমি ওয়ারে'ট জারি করছি। 
তবে যাঁদ দেখা যায়যে এই সাক্ষীর সংক্ষ্য প্রাস্ধাগক নয়, তা হলে, শ্্রীযন্ত ম্যাসন 
আপনার মযাঁদাই ক্ষ হবে।” 

খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি জজ এ্যাডি রাগে গর-গরর* করতে করতে শপথ নেবার জন্য 

ডান হাত তুলশ , তাবপর জবলন্ত দন্টিতে ম্যাসনের দিকে তাকাল। 

ম্যান তাকে প্রশ্ন বরলেন। “যুক্ত ঞ্য।াড। জেবঙন শহর থেকে আবর্জনা তোলার 
জন্য ওদের সংগে আপান চু করেছেন 2? 

“যা, করোছ তাকী, 

“কত দিন যাবং আপনি এই কাজ করছেন 2” 

“পঁচি বছরেরও বেশি । হ্যাঁ শুন'ন আপনি - - 

[বিচারক হ্যাজওয়েল তাঁর হাতুড়ি ঠুকে বললেন, “সাক্ষী কেবলমা্র প্রশ্নের উত্তর দেবেন, 

কোনরকম মন্তব্য করবেন না| 

গ্যাডি বলল, “আমার যা খুশি আমি তা-ই বলব--কার তাতে কী?” 

[বিচারক বললেন, “ক্রীষুস্ত এ্যাড, আদালত অবমাননার দায়ে আপনি কারাদণ্ড ভোগ 
করতে চান কি?” 


“আমি জেল খাটতে চাই না, কিন্তু আমি .. "*." 
বিচারক বললেন,“তাহলে বিচারালয়ের সম্মানের কথা আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে। 


নিন, বসুন, আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে, আপনি, কেবল তার উত্তর দেবেন, এটা একট। 
বিচারালয় মনে রাখবেন ।” কিছক্ষণ সব চুপচাপ । বিচারক আবার বললেন, “ঠিক 
আছে, শ্রীষ-স্ত ম্যাসন, চালিয়ে যান” 

ম্যাসন বলছেন, “এই মাসের পনেরো তারিখের আগের ঘ্রিশ দিনের মধ্যে আপনি কি 


কোন ব্যাংকে আপনার টাকা জমা 'দক্লেছেন £" 
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“না ।” 

“গিত ষাট দিনের মধ্যে আপনি যত কুড়ি-ডলারের মোট পেয়েছেন, আপনার কাছে 
সেগলি সব আছে কি?” 

“আছে, এবং আমি মনে করি, এগুলো আমাকে এখানে আনতে বলে আপনারা 
চোরদের চার করতে ডেকেছেন, এবং»? 

বিচারক আবার তাঁর হাতুড়ি ঠুকে বললেন, “সাক্ষী যাঁদ এজাতীয় আর একটা কথাও 
বলেন তো তাঁকে আমি আদালত অবমাননার অভিযোগে দণ্ড দেব । শ্রীযুত্ত এ্যাডি, ওই 
কুড়-ডলারের নোটগুলি বার করে আমার পেশকারের টেবিলে রাখুন |” 

গ্যাডি বিড়বিড় করতে করতে এক বাণ্ডিল কুঁড়ডলারের নোট পেশকারের টোবলে 
ছুড়ে দিল। 

ম্যাসন বললেন, “এখন আমার একটু করনিকের সাহায্য দরকার। আমার একান্ত 
সাঁচব ও করনিককে দিয়ে এই নোটের নম্বরগ্ীল একটু মিলিয়ে দেখতে চাই। আমি 
এলোমেলোভাবে কয়েকাঁট নোট বেছে নেব |” ম্যাসন দু"ট কুঁড়-ডলারের নোট বাণ্ডিল 
থেকে বার করে আবার বললেন, এখন আমার সহায়কগণ সাক্ষ্যে গৃহশত তালিকাটির 
সংগে নোটের সংখ্যা মিণ়্ে দেখবেন । আমার হাতে যে নোটটি আছে তার সংখ্যা এল 
০৭০৮৩২৭৪ এ. -- অপর নোটাটর নম্বর এল: ০৭৫৭৯১৯০ এ. __-এই সংখ্যা দুটির 
কোনাঁট কি এঁ তালিকায় আছে ?” 

আদালত কক্ষ সম্পূর্ণ নীরব । ডেলা স্ট্রীট হঠাৎ চেখচয়ে উঠল, “এই যে, সংখ্যাটি 
পাওয়া গেছে_ এল ০৭৫৬৭৯১৯০ এ. - তালিকার আটের পাতায় আছে ।» 

সরকারণ উকিলও চিৎকার করে উঠলেন, “এ্যা ?” 

ম্যাসন মদ হেসে বললেন, “হাা। সুতরাং পনেরো তারিখে চুরি-যাওয়া নোট। 
আপনাদের তাঁপকা অনষারে, কারো কাছে আছে, একমান্র এই কারণে যদি কাকেও 
আভযুত্ত করা চলে, তাহলে শ্রীষ-স্ত সরকারী উাঁকল মহোদয়, আপনাকে এই সাক্ষী, জর্জ 
গ্যাডর বিরুদ্ধেও আভ্যাগ দায়ের করতে হয় 1” 

গ্যাডি সাক্ষীর কাঠগড়ায় লাফিয়ে উঠল ও ম্যাসনের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়াতে 
নাড়াতে চিংকার করে বলল “আমি একটা টেরা মিথ্যুক। এর মধ্যে একটা নেিও নেই 
যা পনের তারখের আগে আম পাই নি। কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ 'আমার ছোট ছোট 
নোট বদলে কুঁড়নডলারের নোট দেয় _কারণ আমার বড়নো১ই পহজ্দ। আম টিনের 
কৌটোর ভার্ত' করে তারিখ লিখে ওগুলো মাটির নীচে পুতে রাখি |” 

আদালত কক্ষ উত্তেজনায় টানটান: চুপচাপ । কিছুক্ষণ পরে বিচারক হ্যাজওয়েল 
বললেন, “শ্রীযুস্ত ম্যাসন, আম তো এর কিছুই বুঝতে পারাছ না 1” 

ম্যাসন বললেন, “খুব পোজা। এখন, বাকী নোটগুলির সংখ্যা এ তালিকাটির 
সঙ্গে মীলয়ে দেখার জন্য আদালত ঘণ্টা খানেকের বিরাত ঘোষণা করুন। সরকারাঁ 
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উকিল মহোদয়ের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে 1৮ 

ম্যাসন বসে কাগ্জপন্র ব্যাগে ভরতে লাগলেন । 

ডেলা স্ট্রীট) পল ড্রেক ও পোর ম্যাসন আইভানহো হোন্টলের বারাঙ্দায় বসে 
আছেন । ডেলা ঘ্যানঘ্যান করছে, “আপাঁন কখন আমাদের সব বলবেন? নাকি, 
আপনাকে আঁচড়ে কামড়ে অচ্ছির করতে হবে? এ আবর্জনা তোলার লোকটা কী 
করে ?58 

ম্যাসন বললেন, “একটু দাঁড়াও । মনে হচ্ছে, ওষুধ ধরেছে । আমাদের সম্মানীয় 
সরকারী উাঁকল মহোদয়, শ্রীযুক্ত ভার্ণন ক্ষ্যাশার বিচারক হ্াযাজওয়েলকে নিয়ে এদকেই 


আসছেন ।' 
ও'রা দুজন ম্যাসনদের দিকে এগয়ে এসে নিরুত্তাপ ভদ্ুতায় মাথা নোয়ালেন। 


ম্যাসন উঠে দাঁড়ালেন । 
বিচারক হ্যাজওয়েশ আদালতের উপযস্ত সম্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, “একটা শোচন?য় 
পারশ্থিতর উদ্ভব হয়েছে । মনে হচ্ছে, শ্রীষনত্ত ক্ষ্যাংক বার্নাল--মানে " 
ভার্ণন ফ্ল্যাশার যোগ করলেন, “কোথাও আটকে গেছেন ।” 
[বিচারক হ্যাজওয়েল বললেন, “অন্তহিতি হয়েছেন কোথায় চলে গেছেন 1”? 
ম্যাসন বলেন, “আম এই আশংকাই করছিলাম |” 
[বিচারক বললেন, “আপানি কি দয়া করে আমাদের জানাবেন যে, আপনি শ্রীযুক্ত 
বারন্নালের উপর কী চাপ সৃভ্টি করেছিলেন যে ?” 
ম্যাসন বললেন, দাঁড়ান, হনজুর দঁড়ীন। চাপ? জেরা করা ছাড়া বানণলের উপর 
আমি কোন চাপ স.ষ্ট কার নি।” 
আপনি (ক জানতেন যে তালিকাটিতে তারিখের কিছু গোলমাল আছে ?” 
«কোন গোলমাল নেই । বানলিকে ধরতে পারলে আপনারা নিশ্চয় জানতে পারবেন 
যে, তাঁলকাটিতে ইচ্ছকৃতভাবে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়োছিল। ওর টাকার হিসাবে 
গরামল ছিল এবং ওর পদ্াবনাতি হতে যাচ্ছিল। ওর নগদ একলক্ষ ডলারের প্রয়োজন 
হয়েছিল ভীষণভাবে । স্বাভাবতই ও কিছুকাল যাবৎ এই চ:রির পরিকজ্পনা করছিল। 
ও জানতে পারল যে করাবনের ফৌজদারী অপরাধের হীতহাস আছে ও ব্যাংক থেকে এই- 
ভাবে নোটের সংখ্যার তালিকা আনার ব্যবস্হা করল একটা নতুন চোর-ঘণ্টা বসাল-_ 
্বাভাবিক ভাবেই ওটা এাড়য়ে যাবার কৌশলও ওর জানা ছিল। ও একজন রাতের 
পাহারাদার নিয়োগ করল যে পানাসন্ত ও জানত। বাকী ছিল শুধু ঠিক সময়টি 
নিবচিন করা । ও করাবিনকে ছাঁটাই করল এবং করবিনকে সেইসব নোট দিল যা পয়লা 
তারিখের মাইনের নোট-সংখ্যার তালিকার আটের পাতায় তোলা ছিল। 
“তারপর সে, পালকে নোট-সংখ্যার তালিকাটি দেবার আগেই, পনেরো তারিখের 
তালিকা থেকে আটের পাতাটি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় পয়লা তারিখের তালিকার 
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আটের পাতাটা গ'জে দিল। ব্যাপারটা খুবই সোজা । একাজটা মে আগে-ভাগেই সেরে 
রেখোছল। 

“তারপর সে পাহারাদারের হইফ্গকিতে ঘূমেরওষ:ধ মিশিয়ে দিল, একটা “্যাসিটিলন 
ট্ট দিয়ে কে'যাগারের দরজা পড়িয়ে দিল এবং সব টাকা হস্তগত করল ।” 

বিচারক হাজওয়েল বললেন, “আপানি এসব জানলেন কী করে বলবেন কি ?” 

ম্যাপন বলেন “কেন বলব না ?__ আমার মক্চেল অ'মাকে বলোছল যে, সে এ টাকা 
নেসবিটের কাছ থেকে পেয়োছিল, এবং নেসংবিট তা সিক্দুকের খ.চরো টাকার তাক থেকে 
নিয়োছল। সে মহকুমা শাসককেও এ বথা বলেছিল | আমি ছাড়া আর কেউ তার কথা 
বিবাদ করে নি। হুজুর, যে লোকটির ফৌজদারী অপরাধের হইাতিহাস আছে, তার 
প্রাতও আহা রাখলে, মাঝে মাঝে সুফন পাওয়া যায়। আমার মন্কেল নিদোষ ভেবে 
নিয়ে আমি দেখলাম কোষ হয় বানালি নয় নেস-বি১:। পরে জানলাম) নোট-সংখ্যার 
পুরানো তালকা?ট বাখশলের কাহেই ছিল। 

“কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে বাণণলও পয়লা তারিখে মাইনে পেয়েছিল। সে 
দেখল যে, নে ষে কীঁড়ন্ডলারের নোটগুলি পেয়োছল তার সংখ্যা তালিকার অ টের পাতায় 
লেখা আহে । এখন তার তার কাজ হ'ল কোষাগারের খুচরো টাকার তাক থেকে 4ড়ি- 
ডলারের নোটগুল বার করে নিয়ে তার মাইনের বুড়ি-ডলারের নো.গলি ঢাকয়ে রাখা, 
তারপর করাবনকে ডেকে তাকে ছাঁটাই করা । ব্যস, ফাঁদ বেশ সূন্দর ভাবেই পাতা হয়ে 
গেল। 

“আনি গ্রাডক্কে আদালতে এনে আমার বন্তব্য প্রমাণ করায় ও বুঝে গেল ষে. যা 
ঘটেহে তা আমি জানি। তখন আমি আদালতের বিরতি চাইলাম যাতে বাণণল 
পালাবার স:যেগ পদ্য়। জানেন তো, এই পালিয়ে যাওয় টা ওর অপরাধের স্বপক্ষে 
সাক্ষ্য হবে বাবহ্ৃতি হতে পারে। এই পরামর্শ সরকারী উকিল মহোদয়ের প্রতি 
আমার পেশাগত সৌজন্যের উপহার ৷ বার্ণাল ধরা পড়লে কাজে লাগবে '” 
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এলারি কুইন 


অনেক পুরনো কাহিনী, সেই যখন তবুণ এলাবি এদিক-সোর্দক তাব প্রতিভা ফেরি 
করে বেড়াচ্ছিল। লোহিত-্কেশিন নিকি পোটরি সবে ওব সংগে ট।ইপরাইটার' নিয়ে 
বসতে শর« কবেছে। তবে, পুরনো বলেই যে আবঙ্গনাস্তুপে নিক্ষেপ করতে হবে তা 
নয় স্বাদে-গঞ্ধে অমাঁলন এ কাহিনী শোনার আগ্রহ আজও শেষ হয়নি । 

আমেরিকায় বেশ কিছ, রসিক লোক আছেন যাঁদের মনে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ ম্বালের 
যে কোন কাহনী বিশেষ উৎসাহের সার করে। এ সময়ের ষে কেন ঘটনা ওষে কোন 
চাঁরঘ্রের উল্লেখম ত্র তাদের জিভে যেন ভলঅসে। এই কল্পনাশ্রধী মানুষদের কাছে 
সেই গ.হযুদ্ধটাই একমান্ যুদ্ধ_ ওই নীলসেনা ও ধৃসরসেনারা সব অতিমানব। এ'দের 
জন্যই সেই সময়ের স্মৃতি এখনো সবুজ, যুদ্ধে নিহত সোনিকদের কবরের উপরের 
লতাপাতার মতই। 

এলারি এই দলেরই লোক তাই পেনাঁসলভানিষার জ্যাক্সবার্গের বন্ধদের কাহিনাটির 
প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত। প্রাতবুল পাঁধবেশে কোন কোন মানুষ যেমন জীবনের 


গোমেন্দা-_- ৫ 
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প্রেম্ঠ সম্পদ লাভ করে, তেমনি এক দযোঁগের রাতে জ্যাক্সবার্গে এসে পড়েছিল এলারি 
ও নিকি। ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের গ্রচ্ছাথারে অন:সম্ধানের ক।জে কিছু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁট 
করে ওরা ফিরছিল নিউইয়কে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে এলারির গাড়ি ঘুরে গিয়েছিল 
গোটিসবার্গের দিকে । নাক এাঁদকে কখনো আসে নি। তখন সে মাসের আন্তম লগ্ম। 
বাতাসে ছিল আবেগের স্পর্শ । 

ওরা মেরীল্যা'ড-পেনাসিলভানিয়ার মোড় পার হয়ে 'কালপ-স পাহাড়, 'সোমনারী' 
শৈলশ্রেণন, 'স্প্যাহগ্‌্লারমে ঝরণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দর্শনগয় স্হানগলি খ'টিয়ে 
খদুটিয়ে দেখল। এত মোহিত হয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাছিল যে খেয়ালই করেনি, 
আকাশে কালো মেঘ জমছে। খেয়াল হ'ল, যখন আকাশ ভেঙে বাঁষ্ট নামলঃ ও . 
মুহূর্তের মধ্যেই তারা ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তাদের পিছনে দিগন্তরেখায় গোটসবার্গ 
তখন যুদ্ধক্ষেত্র স্বর্গীয় কামান থেকে নিরস্তর গোলাবর্ষণের ফলে অঞ্ধকারে আগুনের 
বারণা নেমেছে । এলারি এটু থেমে লাঁড়ির মাথা ঢেকে দিল। কিচ্তু তার এতক্ষণের 
মুগ্ধভাব মূহূতেই উবে গেল, যখন দেখল, গাড়ি আর চলছে না। নাক আতংকে বলে 
উঠল যে, তারা এখন জলবন্দ্রী -কথাটা সাত্য, তাই নিকির মন্তব্যে এলার সক্ভুষ্ট হ'ল 
না। 

“এলা'র আমাদের তো এই ভিজে পোষাকে আর থাকা সম্ভব নয় |” 

“তুমি কি ভাবছ আমরা এখানেই থাকব? এই চতুষ্পদ্টিকে চালিয়ে ছাড়ব । যাঁদ 
-_-*এমন সময় কাছেই একটা বাড়ির আলো দেখা গেল। এলার খুশি হয়ে বলল, 
“অন্ততঃ কোথায় আছি, তা তো জানা যাবে আর কাছাকাছি একটা গ্যারাঞও পেয়ে 
যেতে পারি।"” 

জলে-ডোবা সর রাস্তার পাশে নীচু পাথরের পাঁচিল ঘেরা ছোট্র সাদা রঙের বাড়ি, 
পাঁচলের গায়ে লতানো গোলাপের গছ । ছোটোখাটো চেহারার, রোদে-পোড়া, পরণের 
প্যাণ্টাট কাঁধের ওপর দিয়ে টানা ফিতায় আটকান, এক ব্যন্ত দরজা খুলে মৃদু হেসে 
আতাঁথদের স্বাগত জনালেন -কিন্তু পরক্ষণেই তারা প্রচুর পারমাণে ভিজে গেছে দেখে 
উদ্দিগ্ন হয়ে আম্তারক সুরে বললেন, “কোন আপান্ত শুনব না -ডান্তারের নিদেশ 
অবশ্য আমার নামের বোর্পট আপনারা নিশ্চয় দেখতে পান নি, লতাপাতাস্ঈ ঢাকা পড়ে 
গেছে। - গাড়িতে আর এক প্রস্হ পোষাক আছে তো ?” 

নাক বলল “তা আছে ।” 

এলারর দ্বিধা হচ্ছিল। বাড়ীট বেশ পারহ্কার পারচ্ছন্ন -ভিতরে ঘর-গরম রাখা 
আগুনের হাতহানি-বাইরে মাটি কাঁপান বৃন্টি। তব এলারি বলল, “ধন্যবাদ মানে, এই 
আপনার বাড় থেকে কোন গ্যরাজে বাদ ফোন করা যেত! 

“আপনার গাড়ির চাবিটা দিন তো ।” 

কচ্কু, আপনার বাড়িটা অতিথিশালা বানাই কণী করে ? 


ধগটিসবার্গেরবাঁশি ৭৪৬ 


“হ্যা, হ্যা, করুণাময় ঈশ্বর যখন কোন পথককে এদিকে পাঠিয়ে দেন, আমার বাড়িটা 
আঁতাথশালাই হয়ে থাকে । এ ঝড় আজ রাতে থামবে না, এখানকার রাস্তাঘা্টও সব জলে 
ভুবে যাবে ।" ভদ্রলোক ওয়াটারপ্রফ ও গামবন্ট পরতে পরতে বললেন, “লউ ব্যাগ.লিকে 
বলে দিচ্ছ, গাড়িটা গ্যারাজে [নয়ে ধাবে | দিন চাবিটা দিন” 

ুতরাং এক ঘণ্টা পরে বাইরে যখন যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে ওরা তখন ডান্তার 
মার্টিন স্ট্-এর মনোরম ছোট্ট বৈঠকথানায় আরামে বসে পোস্তর বড়া ও মাংসের কাটলেট 
সহযোগে কফি পান করছে । ডান্তার একাই থাকেন, নিজের রাল্নাবান্না নিজেই করেন। 
একটু মূচাঁক হেসে তিনি বললেন যে তিনিই জ্যাক্সবার্থ গ্রামের মেয়র এবং পালিশ কত 
বটে' আমাদের গ্রামের অনেকেরই একাধিক পেশা । লোহালস্করের ব্যবসায়ী বিল 
ইয়োডার আমাদের অস্তোষ্টক্রিয়-সম্পাদক | গ্যারাজের লিউ ব্যাগ্লি আমাদের দমকলের 
প্রধান এড: ম্যাকসেন:-” 

বাধা দিয়ে এলারি বলল, “আপনারা সর্ব কর্মশবশারদ হলেও আমার কাছে আপান 
একজন মহৎ প্রাতবোশ, ড্র সং” 

পায়ের বূড়ো আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে নাকি বলল, “ঈশ্বরের অপার করুণা 1” 

গ্হস্বামণ বললেন, "না, শ্রীযুক্ত কুইন, এতে আমারও স্বার্থ আছে। বেপো্ট 
জায়গায় থাঁক-_ নতুন মানুষের ম.খ দেখতেও সাধ হয় তো! জ্যাক্সবার্গের পাঁচশ, 
চৌত্রিশাট লোকের নাঁড় নক্ষত্র আমার জানা হয়ে গেছে৷ 

“অনুমান করাঁহ পীলশকর্তা হিসাবে আপনাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয় না।' 

ডান্তার স্ট্রং হেসে উত্তর দিলেন, “কিছুই না বারও গ্ুত বছর ।' ঘরের আঙ্গনচা 
উদ্কে দেবার জন্য তান উঠে দাঁড়ালেন _চোখদুটো ক'নকে গেল” আহ্ছা শ্রীমতী পোর্টার, 
আপান বলাঁহলেন না যে শ্রীযুক্ত কৃইন একটু আধটু গোয়েন্দার কাজ করেন ? 

নাক বলল “একটু আধটু কী বলহেন ! ডান এমন সব রহস্যের মীমাংসা করেছেন 
যা ভাবাই " ? 

চোখের ইশারায় নাঁককে নিরস্ত করে এলার বলল, “আমার বাবা নিউ হন্র্ক 
পুলিশের একজন ইনস্পেকটর | তাঁর কোন কোন মামলায় মাঝে মধ্যে একটু নাক 
গলাই। হ্যাঁ, ডাস্তার, তা গত বছরের কথা কী যেন বলছিলেন ”* 

জ্যক্সবার্গের মেয়র চিন্তারিষ্ট ভাগতে বললেন, “হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল আপানি 
গোঁটসবার্গে আজই এলেন-আবার আপান অপরাধ বিষয়ে অননসম্থানও করেন 
শুনলাম কাল আমাদের “স্মরণ 'দিবস', জীবনে এই প্রথম আমি তেমন আগ্রহ 
বোধ করাঁছ না __অঞচ জ্যাক্সবার্গে এটা একটা [বরাট উৎসব, আর কোন গ্রামই বড়াহ করতে 
পারবে না যে তাদের গ্রামে গৃহয:ঘ্ধের তিনজন সৈনিক আছেন 

নাক বলল. শতনজন ! কাঁ দারদণ ব্যাপার 7” 

ডানার স্ট একটু হাসজেন, “জ্যারবার্থে ডান্তারের বা এর খেই অনদমান৷ করতে 


৭৬ বশ্বেরশ্রেচ্ঠগোয়েল্দাগরপ 


পারেন। আমরা দীঘয়ি-অবশ্য আমার বলা উচিত ছিল যে তিনজন ছিলেন-_ ক্যালেব- 
গ্যাটশওয়েল ৯৭, এ গ্রামে অনেক গ্য।টওয়েল আছে_ জাচ: বিগেলো, ৯৫ তাঁর নাতি 
এ্যান্ডি নীতটো আর লাতাঁট বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকেন -আর, গ্যাবনার চেজ-, ৯৪, 
সাসি চেজেরপ্রাপিত।মহ' । এ বছরে দু জন আঞ্নন-_ক্যালেব- এ্যাটওয়েল গত বছরের স্মরণ 
দিবসেই মারা গেলেন ।” 

এলার বিড়াবড় করে বলল, “এ” বিন এ গতবছরে স্মরণ দিবসে ॥লে গেলেন 
ভাবছেন এবার "শব যাঁদ এ" কে অনুপরণ বরেন তাই আর তেমন আগ্রহ বোধ করছেন 
না ? | 

ডান্তার স্প্রং বললেন, “না ব্যাপারটা অত পহজভাবে আম নিতে পারছি না। হ্যাঁ, 
ক্যালেব- এয ট-ওয়েল কীভাবে মারা গেনেন স্টে। বরং বলে দেওয়াই ভাল। প্রাতি বছরই 
ক্যালেব" জাচ: ও জ্যাবনারংই অ।মাদের মরণ দিবসের” ক্চকাওয়।অ পাঁরচালনা করতেন। 
অনুষ্ঠান হত “লহকার্সটাউন রেড' -র প.রনো কবরখান।য়। ব্যালে বয়ে।জেম্ত বলে 
তানই পুরনো বাঁশটা বাজাতেন বাঁশিট।র বয়স তাঁর সমানই হবে হয়ত। ক্যালেবত, 
জাচ- ও “বুনার- হিলেন পেন:সিলভানিয়ার বাহান্তর ন"্বর দেনাদশের সদস্য"পিকেট, 
দের অক্রমণ গোটিনবার্প থেকে ও রাই প্রাতহত করেছিলেন ও'দের সে কীর্তি অমর হয়ে 
আছে--এবং সেই যদ্দধে এই বাঁশাটর একট। বিশেষ ভুমকা ছিল। সৌঁদন থেকে 
জ্যাক্সবার্গের মানুষের কাছে «ই বাঁশাট গোটপবাগের বাঁশ নামেই পরিচিত |” 

জ্যাক্সবার্গের মেয়র অতীতের স্ম'তিতে অবগ্ধাহন করতে করতে বললেন, “ভ্টাই 
আমাদের এাতহ্য যে. সবচেয়ে প্রাচীন জশীবত নসোনক এই বাঁশিটা বাজাবেন -আমার 
ষন্দ্‌র মনে পড়ে, আমার বাল? বয়স থেকেই দেখাছ অবশ্য তখন আরো অনেকেই জীবিত 
ছিলেন__সবিস্ময়ে দেখোছি, অনেকেই বাঁশি বাজাবার অভ্যাস রাখতেন-যাঁর পালা 
আসবে 'তানই বাজাবেন |" ডাঙার স্ট্রং দীর্ঘ*বাস ফেলে আবার শুর, করলেন, “এবার 
সবচে প্রা,টীন জাচ: বিগেলো বাঁশি বাজাবেন, এবং দ্বিতীয় প্রাচীনতম এ্যাবচেজ: 
সমরণ-সৌধে মালা দেবেন। গত বহরের স্মরণ দিবসে জাচ্‌ পতাকা ধরোছিলেন এবং 
এা।ব: মালা দিয়ৌছলেন। ক্যালেব: বাঁশ বাজাহ্ছলেন ৷ এমন তিনি কুড়ি বছর ধরেই 
বাজাচ্ছিলেন। হঠাং বাঁশি বাজাতে বাঞ্জাতেই ক্যালেব্‌ পড়ে গেলেন এবং স্পরগে সগেই 
তাঁর প্রাণবায়ু বোরয়ে গেল ।” 

এলার মৃদু হেসে বলল, “কল্তু, ডান্তার, সাতানব্বই বছরের এক ব.দ্ধের মৃত্যুতে 
সন্দিশ্ধ হবার কি কোন কারণ আছে 2" 

“হ্যা আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ ঠিক তার আগের দিনই আমি তাঁকে পুংখানু- 
পুংখরূপে পরীক্ষা করেছিলাম, এবং আমার ভান্তারী পেশাকে বাজি ধরে বলতে পারি 
যে তান এক শ' বছরেরও বোঁশ বাঁচতেন ।” 

ভান্তার ষ্টং-ঞএর বিষনতা লক্ষ্য করে এলারি না হেসেই বলল, “আপনার ঠিক কী 
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সন্দেহ হচ্ছিল, ডান্তার 2" 
“ঠিক যে কী তা বলতে পারব না, 'অটশ্সি' করার কথা মনে হয়েছিল, কিচ্তু'গ্যাট্‌” 


ওয়েলরা মানতে চাইল না। ভাবল একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ বার্ধক্য ছাড়া অন্য 
কোন কারণে মারা যেতে পারে, একথা যে বলে সে একটা অপদার্থ গর্দভ। কাজেই, 
ক্যাণ্জেকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হল।' 

“কন্তু ভান্তার এ বয়সে একজন মানুষের শরীর আগাম না জানয়েই এক ঘোড়ার 
ফিটনগাঁড়ির মত যে কোন সময়েই ভেঙ্গে পড়তে পারে । তাঁকে খুন করার কোন উদ্দেশ্য 
থাকতে পারে কি? 

“কে জানে । হয়ত পারে ।” 

নাক শাঞ্তভাবে বলল 'বড়লোক হিলেন £” 

ডান্তার স্ট্রং বললেন, “তাঁর নিদের বলতে কিছুই ছিল না কিচ্তু তা সত্তেও তাঁর 
মত্যুতে কারও লাভেব সণ্ভাবনা ছিল, যাঁদ অবশ্য পুরনো গন্পটা সাত্য হয়। জানেন 
্ীযুন্ত কুইন, জ্যক্সবার্গে এ তিনজনকে নিয়ে একটা গঃপ চালু আছে। লোকে বলে 
১৮৬৫ সালে ও রা নাক একটা গৃপ্তধন পেয়েছিলেন ।” 

গুপ্তধন?” নাঁকর গলা কাশিতে বুজে এল । 

ডান্তার ঞ্ট্ংবেশ জোর দিয়েই পূনরাবৃত্তি করলেন, “হ্যাঁ, গ্প্তধন। প্রচালত 
কাহিনী অনুসারে ও'বা সেই গপ্তধন নিয়ে এসাছলেন ল্মাকয়ে রেখোঁছলেন এবং শপথ 
করোছিলেন ষে অন্য কানেও কোনাঁদন তাঁরা জানাবেন না কোথায় তা রেখেছেন।” নাকি 
দিকে কঠিন দ জ্টিতে তাকিয়ে আবার শুরু করলেন, “হ্যা'এরকম অনেক যৃ্ধের কাহিনা 
শোনা যায়, বোশর ভাগ লোকই তা শ নে হয় কাশে, নয় তো উত্তেজনায় হাত পা থ চতে 
থাকে__কিচ্তু এই কাহিনীটাকে আম পুরোপহার আঁধিবাস করতে পার নি। সনতরাং 
কালকের অনুষ্ঠ।নের গেষে যাঁদ দোঁখ জাচ- বিগেলো পরের বহরেও বাঁশ বাজাবার দায়িত্ব 
নিয়ে থেকে গেনেন, তাহলে খুবই স্বা্তি বোধ করব। প্রবীএতম হিসাবে জাচুই তো 
কাল বাঁশি বাজাবেন।"' 

এলার হাসতে হাসতে বলল “গি্‌প্তধনটি ওরা অর্ধশতাব্দীরও বৌশ প্নাকয়ে রেখে 
দিয়েছেন এটাকে স্বাভাঁবক আচরণ বলে মেনে নেওয়া কিন ঃডান্তার ৷" 

“লোকে বলে যে ও'রা শপথ নিয়েছেন 7 

এলার এবার সশব্দে হেসে উঠল ও বলল, “যে, তিনজনের মধ্যে দু জনের মৃতন্য শা 
হালে কেউ এই গুপ্ধধন স্পর্শ করবে না! ডান্তার, রূপকথার গল্পের ধরনই এরকম শেষে 
বে থাকবে-সেই*সব-পাবে গোছের? এলার উঠে দীড়য়ে হাই তুলল, “পাশের 
ঘরের নরম বিছানাটা আমায় ডাকছে । নাকি, তোমারও চোখ ছোট হয়ে এসেছে। 
ডান্তার, আমার কথা শুনুন । শুয়ে পড়ুন। দশ্চন্তার কোন কারণ নেই কাল আপনি 
যখন গোটসবার্গ আভভাষণ পাঠ করবেন, কাচ্চাবাচ্চারা যাতে গোলমাল না করে কেবল - 


। 


ঢা 
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সেইটুকৃই দেখার ।” 

এলারি ও নাক পরের দিন এক উঞ্জবল প্রভাতে জেগে উঠল রান্রের মায়াবী প্রলেপে 
শরীরের সব ক্লান্তি ধুয়ে ম.ছে গেছে - দৃষ্টিতে অপরূপ স্বচ্ছতা, পরপর কয়েক সেকেন্ডের 
মধ্যে তারা নীচে নেমে দেখল জ্যাক্সবার্গের মেয়র রান্নাঘরে শািখলভাবে কাজ করছেন। 

ডান্তার প্র স্বাগত জানালেন, ““স্প্রভাত ! সূপ্রভাত !” এই ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে 
নেবার আগে আপনাদের প্রাতরাশের যোগাড় করে ফেলছি।" হদ্যতার অভাব নেই, তবু 

তাঁকে কেমন যেন আনমনা মনে হ ল। 

নাক বলল, “আপানি ঈশ্বরের দূত। কিছ্ত ডাক্তার, কী ব্যাপার বলুন তো ? 
রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি ?” 

“একটুও ঘুমাতে পারি নি। এপাশ ওপাশ করতে করতে যেই একটু তন্দ্রা এল, 
টেলিফোনটা বেজে উঠল, সিসি চেজের আহবান, বিশেষ জরুরী, আশা করি, তার জন্য 
আপনাদের ঘ:মের ব্যাঘাত হয় নি?" 

এলারি সপ্রশ্ন দষ্টিতে গৃহস্বামশীর দিকে তাকিয়ে বললঃ “শসা চেজ? কাল রান্্রে 
আপনি বলছিলেন না ষে, ও-_” 

“যাবার চেজের প্রপোণী । হ্যাঁ ঠিকই । সিসি একাট অনাথা তরুণী” গ্যাব:-এর 
একমাত্র জীবিত আত্মীয় । দশ বছর বয়স থেকেই ও বৃদ্ধাটর গৃহচ্ছালি সামলাচ্ছে ও তাঁর 
দেখাশোনা করছে |” 

এলারি বলল, 'তাহলে ক এ্যাবনারই - ?” 

“হ্যাঁ, আমি সারা রাত ওর কাছেই ছিলাম-_আজ সকাল সাড়ে ছটায় ডান মারা 
গেলেন ।” 

জীবনে ম.ত্যর সংগে প্রথম পরিচয়ে একটি বালিকা যেমন বিহহল হয়ে পড়ে তেমান 
উদ্ভ্রান্ত ভংগিতে নাকি বলল, “এই স্মরণ দিবসেই | 

ক্ষাণকের নীরবতা নেমে এল-_ কেবল ডান্তার স্ট্-এর শুকরের মাংস ভাজার শব্দ 
ছাড়া । 

শেষে এলারি জানতে চাইল, “এ্যাবংনার: চেজ কিসে মারা গেলেন 2" 

রাগতভাবে এলারির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার স্ট্রং বললেন, 'মাস্তিচ্কে রন্তক্ষরণ '*আমি 
দেখেই বুঝতে পারি, শ্রীষুক্ত কুইন । এ অপুখেই গ্যাবং চেজের মৃতত্য হয়েছে । একজন 
চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক মৃত্যাই-না, এ ব্যাপারে উল্টোপাল্টা 
কোন কারণ নেই ।* 

এলারি নীচু গলার বলল, “স্মরণ দিবসেই ঘটনাটা ঘটল, এই যা!” 

ডান্তার সং বিড়াবড় করলেন, যেন নিজেকেই বলছেন, “মানুষ একটা অদ্ভুত জীব। 
মধ্যাটা পুবো গিলে ফেলে, আর 'সত্য' তার গলায় আটকে যায় ।- হ্যা, আপনাদের 
ভিটা কীভাবে রাঁধব ?” 
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নিকি বেশ জোর দিয়েই বলল, 'ডান্তার, ওটা আমার জন্যে রেখে দিন- দোতলার 
গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন |” 

জ্যাক্সবার্গের মেয়র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “আমার এই মযারদাপূর্ণ কাজটি আমি, 
নিজে করতে পারলেই খুশি হব।--গ্যাব্নার: চেজের মৃত্যুর ফলে আজকের অনুম্ঠান- 
টিতে একটা স্বতল্প্র গাম্ভীর্য আসবে ' সে যাক আজ সকালে লিউ ব্যাগশীলকে বলেছি 
আপনার গাড়িটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে । আপনারা কখন রওনা হবেন 
ভাবছেন ?” 

“ভাবছিলাম -- ৮” এবটু থেমে ভু কুচকে যেন নিজের মনেই ফিসাফস করে বলল, 

“খবরটা শুনে জাচ: বিগেলে।র কী ্রাতকরিয়া হবে, কে জানে!” 

“তিনি খবরটা পেয়ে গেছেন শ্রীযুস্ত কুইন চেজের বাড়ি থেকে ফেরার সময় একটু ঘুরে 
গ্যাণ্ড বিগেলোর বাড়ি হয়ে এলাম । মনে হ'ল, জাচকে খবরটা আগে ভাগে জনির়ে 
দেওয়ই ভাল ।” 

নিকি বলল, “বেদনাদ।য়কই বটে, আমি একা পড়ে রইলাম, আর সবাই চলে গেজ, 
ভাবতে কেমন যেন লাগে 1” 

ডান্তার স্ট্রং নিরাসন্ত কণ্ঠে বললেন, “জাচএর তেমন কোন ভাবান্তর হয়েছে বলে বোধ 
হ'ল না। কেবল বললেন গিলে গেল? তাহলে অ'ম যখন গেটিসবার্গের বাঁশি বাজাব, 
স্মরণ সৌধে মালা দেবে কে ?__আসলে মৃত্যু দেখলে আমার মত তেষাঁটু বছরের টগবগে 
ধুবকদের মনে যে প্রাতিক্লিয়া হয়, পণচানব্বই বছরের বৃদ্ধদের সম্ভবতঃ তা হত না।-- 
হ্যাঁ, শ্রীযুণ্ত কুইন, আপনারা কখন রওনা হবেন বললেন ?” 

এলারি অস্ফুট স্বরে বলল, “নাক! আমাদের কি বিশেষ তাড়া আছে ” 

“কই, না, তেমন আর তাড়া কী!” 

* তাছাড়া, দেশাতমবোধের ব্যাপারও একটা আছে তো ! আচ্ছা, ডাচার এই আমাদের 
মত দুজন নিউ ইয়ক্ে বাঁসম্দা যাদদ আপনাদের স্মরণ দিবসের অনুজ্ঞানে নিজেদের 
আমঞ্জ্রণ জান।ই, জ্যাক্সবার্গের মানুষ কি তা অপছঙ্দ করবে ?”" 

জ্যাক্সবার্গের বাজার এলাকায় একটাই রাস্তা, দুধারে ফুটপাথ--এক প্রান্তে একটা 
ভাঙা যানবাহন নিয়ন্রণের আলোক-সংকেত, অন্য প্রান্তে নিউ ব্যাগলির গ্যারাজের 
সামনে এক জোড়া গ্যাস পাম্প । মাঝখানে কয়েকটা রঙচটা দোকান ঘর। মাথার উপর 
দিয়ে রস্তা এপার-ওপার-করা লাল নীল, সাদা পতাকার মালা । রাস্তার দই প্রান্তে 
কয়েকটি জীর্ণ বাড়র মাথায় আমেরিকার জাতশয় পতাকা শে।ভা পাচ্ছে। 

ডান্তার স্ছ্ যেমন নির্দেশ দিয়োছলেন, ঠিক তেমান জ।য়গায়, ব্যাগতলির গ্যারাজের 
দিকের এক কোণায় জতাপাতায় ঘেরা গীজা ও জ্যাক্সবাগের দমকলের মাঝে চেদ:দের 
বাঁড়টা দেখতে পেল এল৷র ও নাক। তবে মেয়রের নিদেশ না পেলেও কোন অসুবিধা 
ছিল না। কারণ এই একটি মা বাড়ির গাড়ি বারাহ্দাতেই ছিল মান,ষের ভাঁড়। 


| 
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ভগড়ের ঠিক মাঝখানে কালো পোশাক পরে বসোছিল এক বৃষস্কদ্ধ তরুণী সে 
মালন হাস দিয়ে তার দিকে নিক্ষপ্ত সমবেদনার বাণীর উত্তর দিচ্ছিল, “ধন্যবাদ শ্রীমতী 
প্রাম হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন শ্রীষুক্ত স্মিড্‌,় আম জান কিন্তু তিনি এতই প্রাণোহ্ছল 
ছিলেন": 25 

“শ্রীমতী সিসি চেজ-?' এলার কথা বলার সংগে সংগে সব কলরব থেমে গেল, 
মিন্রশান্ত বিরোধ কোন গণুপ্ত,র উপস্থিত হলে যেমনাঁট হতে পারত-_জ্যাক্সবার্গের সকলেই 
মাটতে পা ঘষে ঘষে ঠা'ডা কোতুংল নিয়ে এলারি ও নাঁককে খুশটয়ে দেখতে ল।গল। 
“আমার নাম এলারি কুইন -অ র হীন শ্রীমতী নাক পোটরি। আমরা মেয়র স্ট্র-্এর 
আতাথ হয়ে আজ জ্যাক্সব।গের স্মরণ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি ।"-_ জনতার উপর 
'দিয়ে যেন মন্য় বাতাস বয়ে গেল তারা উদ্দীপ্ত হয়ে গুঞ্জন শুরু করল। “এবং তান 
আমাদের তাঁর জন্য এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছেন। এ্রামতী ০জ১ আপনার 
প্রপিতামহের সংবাদ শুনে আমরা গভীরভাবে মমহিত |” 

[নাক বলল “তাঁকে নয়ে নিগ্চয় আপনার গর্বের সীমা ছিল না !' 
, ধন্যবাদ ঠিকই বলেহেন, এত হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গে" আপনারা বসবেন না £ 
মানে বাড়ির ভিতরে আসুন। দাদু অবশ্য নেই_তিনি এখন বিল ইয়ে।ডারের 
হেপাজতে ।” 

দাদ্‌র কথা মনে পড়তে মেয়েটি কাঁদতে শর করল। নিকি তার হাভ ধরে তাকে 
বাঁড়র ভিতরে নিয়ে গেল। এশার বাইরে এ টু অপেক্ষা করল এবং উপাস্থত মানুষত্ুনের 
সংগে আলাপ করল ও তারপর বাড়িতে ুকল । বাড়িটা ছোট্ু, বিষণ দর্শন-বৈঠকখানাচি 
অন্ধকার ও ন্যাঁতসে তে। 

নাক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, “কেদো না. এখন কি কান্নাকাট করার সময়, ভাই 
" তোমাকে আম সাসি ব$েই ডাকব, কেমন £ তুমি এ জনতার থেকে দূরে আছ, ভাগই 
হয়েছে । দেখেছ এলারি এ তো একেবারেই ব.চ্চা 1", 

এনারি দেখল হ্যাঁ, বাচ্চাই বটে এবং সাদাসধে-মুখে আর্ক অসচ্ছলত।র হাপ, 
দৃম্টিতে শ-ন্যতা- এলারির মনে হ'ল, ওই ভাঙা য।নবাহন নিয়ন্ত্রণের আলোক-সংকেত 
পার হয়ে সোজা ডান দিকে চলে গেদেই ভাল হ'ত । 

সে বলল, সাঁস, শুনলাম অনুষ্ঠানের মাছিল তোমাদের বাড়ির সামনে থেকেই যাঘা 
শুরু করবে তা. এ্যাঁ ড বিগেলো ও তার ঠ কুদী জাচ কি এনে গেহেন 2" 

সাসি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল “জানি না, অ মার সবই যেন স্বপ্ন “নে হচ্ছে!” 

“তা তো হবারই কথা-_-তুমি একেবারে একা হয়ে গেলে তোমার আত্মীয় পারজন 
কি কেউ নেই?” 

“না, কেউ নেই ।" 

এখানে কি এমন কোন ষুবকও নেই যে... 2" 


গেটিসবার্গেরবাশি ৮১ 


পাস বেদনার্ত কণ্ঠে বললে, “কে আমাকে বিয়ে করবে? বাইরে বেবোবার পোশাক 
আমার এই একটাই তা-ও চার বছরের পুরনো | দাদুর পেম্গনই ছিল সংসারের 
একমান্র আয়, আর এাদক-নোদিক টুকটাক ফাইফরমাস খেটে আম যা সামান্য পেতাম- সে 
অবশ্য তেমন কিছ নয়- আর এখন তো 

এল।রি ভবনা-চন্তা না করেই যেন বলল, “আচ্ছা সিসি, ডান্ত।র স্ট্রং যে একটা 
গুপ্তধনের কথা বলাছলেন সে বিষয়ে কিছ, জান নাকি ?” 

সাঁস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলপ, “ও, সেই হাঁ, এ দানু যা বলোছিলেন-_তবে দাদু তো 
এক এক বার এক এক রকম বলতেন । আমি ব্যাপারটা যা বঝোছ, যুদ্ধের সময় একবার 
দাদু, ক্যালেব এ্যাট-ওষেন ও জাচং বিগেলো মূল পেনাদলের থেকে হি কে পড়োছিলেন__ 
কিছু থোঁজ খবর আনার কাজে বা খাবার দাবারের খোঁজে বা ” রবম কোন এক ব্যাপারে। 
দক্ষিণের দিকে কোথাও যেন একটা আধপোড়া ফাঁকা অট্রালকায় ও'বা রাত কাটিয়োছলেন। 
পরের দিন সকালে কী পাওয়া যায় দেখার জন্য বাড়িটাব ভেঙে পড়া অংশের মালমশলা 
ঘাঁটতে ঘাঁটতে ও'রা একটা “সেলার-এ গৃগ্রধন দেখতে পান । দাদু বলেছিলেন, সে নাকি 
অনেক টাকা । 

“ও'রা সেই টাকা সংগে আনতে নাহস কবেন নি_-এ 'নেলার'-এই প'তে রেখে 
এসেছিলেন এবং জায়গাটার একটা নক্সা তৈরী বরে রেখোছবেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে 
যাওয়ার পর ও'রা তিনজন সেখানে গিয়ে ওই গখগ্তধন খ'ুড়ে বার করেন। তাঁরা শপথ 
নিয়োহলেন যে, [তিনজনের মধ্য দুজন যতার্দন ন। মাব। যাচ্ছেন, কেউ ওই গুপ্তধন স্পর্শ 
করবেন না-_কে জানে কেন এমন শপথ কবোঞলেন _আর যন শেষ প্ত বেচে 
থাকবেন । তিনিই ওই গ.পুধনের মালিক হবেন । দাদ বা বলোহখলেন, এই তার সারমম |”, 

 গুপ্তধনের পারমাণ কত তা কি কখনো বলোছলেন 2” 

সিসি কেশে গলা পণিতগার কত্রে বলল, দাদ বলোহণেন, দহ লক্ষ ডলার । -বল- 
হিলাম না দাদুর কথাবাতয়ি কোন সামঞজন্য ছিল না- বয়ন হয়ে গেলে যা হয় আর কি!” 

“উন কি কখনো বলোছলেন ও'রা কোথায় সেটা কয়ে রেখেছেন ?? 

“না, জানতে চাইলে হাঁটু চাপড় তেন অর চোখ পিট: পিট্‌ করতেন ।' 

এশ।র হঠ।৫ বলে উঠল, “কে জানে গল্পটার মধ্যে কিছ সত্য থাকতেও পারে 1 

সাঁস মাথা নীচু করে বলল, যাঁদ কিহু থকে, তা এখন জাচ: বিগেলশোর | 

এরপর ডাতার স্ট্রং এলেন--নীল সহাট, কড়া কলার, বো টাই__একেবারে ঝরঝরে 
তাঞ্জা। আরো অনেক লোকই এল। এলার ও নিকি সাস চেজকে জ্যাক্সবার্গের 
জনগণের কাছেই জমা দিয়ে দিল। 

নিকি ফিসাফস করে এলারিকে বলল, “গঞ্পটাতে সতাই শর্দি কিছ থাকে । এবং 
মেয়র স্ট্রং-এর অনুমান যা্দ যথার্থ হর, তাহলে ওই বুড়ো শষতান [বগেলোই টাকাটার 
লোভে ও'র বঞ্ধূদের মারছেন ! 


৮২ বিশ্বেরশ্রেচ্ঠগোর়েমন্দাগল্প 


"খত বছর পরে. এই বয়সে !*_ এলারি নাকর মত মানতে পারল না। 
“তাহলে কী হতে পারে ” 
“আমি জানি না।' অথচ মেয়র স্ট্রকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এলারি তাঁর কানে কি 
যেন বলল। 
ডান্তার স্ট্রং-এর ঘোষণা মত জ্যাক্সবার্গের সব ক টি গাড়, যানাকি সংখ্যায় প্রায় 
একশ হবে ঠিক দুটোর সময় মিছিল করে যান্রা শুরু করল। 
নাক দেখল যে তাকে এবেবারে প্রথম গাঁড়ীটিতেই তুলে দেওয়া হল- পুরনো বিচ্জু 
বেশ চকচকে, মাথা ঢাকা দেওয়া যায় খোলাও যায় এমন একটা গাড়, যা এই অনুষ্ঠানের 
জন্য লিউ ব্যাগ্াল দিয়েছেন । সে দেখল, সামনের আসনে বসে আছেন এক প্রাচীন ব্যান্তি- 
দেনাদলের টুপির ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে । গাড়ির চালক এবং একজন ভশম দর্শন, 
লোহিত-স্বচ্ধ ও নিষ্ঠুর-বদন ব্যাুর মাঝখানে এ বৃদ্ধ জাচ: বিগেলো তাঁর নড়বড়ে 
দেহথান সোভা করে ধরে রেখেছেন। নাক অনুমান করল যে এ যুবকটি এ বৃদ্ধ জাচ- 
বিগেলোর নাতি এ্যাড। নিক মুখ ঘুরিয়ে পতাকার ফাঁক দিয়ে ?পছন দিকে তাবিয়ে 
দেখল যে, কালো ঘোমটা মাথায় সাঁস চেজ: দ্বিতীয় গাড়ুটায় একজন গাঁট্রাগোট্রা মাঁহলার 
ক'ধে মাথা ঠোঁকয়ে কাঁদছে | নিউ ইউর্কের মহিলাটি সামনের গাঁড়র পিছনের আসনে 
ফুলে ঢাকা পতাকার পাশে এন্রার ও মেয়র স্ট্র-এর মাঝখানে বসে দুই বিগেলোর কাঁধের 
দিকে তাকিয়ে রইল, যাদের সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সে বিরূপ মনোভাব পোষণ বরতে শুরু 
করেছে । 
এলারি খ.বই শ্রদ্ধাশীল ও অমায়িক । এমন কি এগোঁয়ার গোবিন্দ নাতিটির 
প্রাতও | সে সামনের দিকে ঝকে লোমশ কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, “শ্রীযুক্ত 
বিগেলো, আপনার দাদুকে কী বলে সম্বোধন করব ? সেনাদলে তাঁর পদমযাদা ভুল 
বলতে চাই না।, 
গ্যা'ড বিগেলো চিৎকার করে বল্ল, “দাদু ছিজেন”“ জেনারেল'_ তাই না দাদু?” 
সে দাদুর দিকে তাকাল, বিল্তু দাদ,টি তখন তাঁর কোলের ওপর একটা জাঁণ বাঁশি রাখার 
ধাল ধরে গাবত ভরধাগিতে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছেন। নাতিটি নীচু গলায় গোপন 
কথা প্রবাশ বরার ঢ-এ বজল, "উন য:দ্ধে গিয়েছিলেন লাধারণ সৈ!নক হিসেবে, বিজ্ফু 
এ-কথা বলা উীন পছঙ্দ করেন না ।ঃ 
এলাীর বলল, “জেনারেল বগেলো ৮ 
বৃদ্ধ কম্পমান মাথাঁটি ঘারয়ে দেখে বললেন; “হ্যাঁ, বল, বাছা, আর একটু স্পজ্ট 
করে বল।” 
এলারি চিংকার বরে বল্ল, “জেনারেল বিগেলো? এখন তো সব টাকাটাই আপনার 
_-আপান ওটা য়ে কী করবেন 2” 
“এণ্যা? টাকা ? 


গেটিসবাঞখ্েরেরবাঁশি ৮৩ 


এাণ্ডি বিগেলো চিৎকার বরে বলল, 'গুগুংন, দাদহ--ওরা নিউ ইয়ে বসেও জেনে 
ফেলেছে । উনি জানতে চাইছেন, এ টাকাটা দিয়ে আপানি এখন কী করবেন ?” 

মনে হ'ল বৃদ্ধ খুব মজা পেয়েছেন। বললেন, “তাই বুঝি? আমি কথা বলছে 
পারাছ না, এ্যাণ্ডি, আমার ঘাড় ঘে।রাতে লাগছে !, 

এলারি আরো চে চিয়ে বল্ল, “কত টাকা, জেনারেল ?” 

বদ্ধ জাচ- অড়টোখে তাকে দেখে নিয়ে বললেন, “তুমি তো ভারশ কোতৃহল প্রবণ 
ছোকরা হে, এ্যাঁ!, তারপর খসখসে গলায় বলেন, “শেষ আমরা যখন শুনোছিলাম- 
ক্যালেব-, ্যাবং আর আম- তা প্রায় দশ লক্ষ ডলার হয়োছল হ্যাঁ, মশাই, দশ লক্ষ 
ডলার !* তারপর বাঁ চোখ বুশভয়ে বললেন, “দেখই না কণ হয়, এবটু অপেক্ষা কর- এ 
বুদ্ধিমান বাবুদের আর »ন্দেহ বা1তবঞস্তদের চোখ বপালে উঠে যাবে।” 

এ্যাণ্ডি বিগেলো দতি বার করে হাসল। নিবির ইচ্ছে হচ্ছিল ওর গলাটা টিপে 
ধরে! 

নিকি নীচু গলায় ডান্তার স্ট্রংকে বলল, “ধসাঁসির কাছে শুনলাম যে গ্যাবংনার: চেজ- 
বলোছলেন, দু লক্ষ দার ।' 

মেয়র ক্ষুব্ধ ঠে এলল্ন, “জাচ: প্রত্যেক বারই টাবার অংকটা এবটু বরে বাড়িয়ে 
বলেন।: 

জাচ- বিগেলো তাক্ষণস্বরে বললেন, “নোমার বথা আম শুনতে পেয়োছ। মার্টিন 
»ট- একটু অপেক্ষা কর দোখিয়ে দেব কে বোশি ঢাক পেটায়। বলার সময় জাচ: 
হষ্ঠাৎ তার ঘাড়টা এমন ভাবে ঘোরালেন যে নাক আঁতকে উঠল, এই বাঁঝ ঘাড়টা মট্‌ 
করে ভেঙে যায় ! 

ডান্তার স্ট্রং বিনীত ভাবে নিবেদন বরলেন “ঠিক আছে, জাচ:। আপনার দম বাঁশি 
বাজাবার জন্য জাময়ে রাখ,ন।% 

জাচ: বিগেলো খ্যাঁক খ্যাক করে হাসলেন ও কোলের উপর খাঁশর ব্যাগটা ধরে গর্বিত 
ভরাগিতে সামনের দিকে তাকালেন, ভাবটা «ই যেন তর্কে তাঁরই জয় হয়েছে। 

«লারি আর কোন কথা খলল না। কে জানে কেন, সে বৃদ্ধ জাচ:-এর দিক থেকে 
দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাঁর পাশ্ববিতর্ণ নাতি এ্যাণ্ডির দিকে তাকিয্লে রইল- আর গ্যাণ্ডি 
ফাঁকা গ্রামের মাঠে অদশ্য দর্শবদের দিকে তার দাতি-বার করা হাসি উপহার দিতে দিতে 
চলল যেন সেও জিতে গ্রেছে, কিংব। জয়ের পথে । 

রোদ বেশ চড়া । পুরুষরা তাদের কোট খুলে ফেলেছিল- আর গ্রহিলারা তাদের 
রুমাল বা পাতলা বই দিয়ে হাওয়া খাচ্হিল। স্মরণ দিবসের সংগীত শুরু হ'ল। 

“আমাদের জীবিতদের আত্মনিয়োগ করতে হবে দেশর কাজে, 

যেনন করোছলেন আমাদের পবপুরুষগণ, 
তাঁদের ম.ত্যু ষেন অর্থহীন না হয়,-- 


৮৪ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগল্প 


ঈশ্বরের আশীবার্দে এই দেশ আর 
আমাদের জনগণের সরকার 
যেন চিরভঈবী হয় । 
সৈনাদল _ তৈরী হও-_অস্প নাও হাতে 1” 
এদিকে গান শর, হয়েছে ওঁদকে শিশুর দল ছিটকে চলে গেছে কবরখানায় বাভন্ন 
*মৃতি সৌধের আন।চে কানাচে -তাজা ফুল দিয়ে সাজান হয়েছে সব স্মত মন্দির _ 
শিশুদের মায়েরা শিশুদের তাড়া করছেন, যাতে গোলমাল না হয়। হোট হোট জাতীয় 
পতাকা প্রত্যেকাট স্নত পৌধের উপর পতপত: করে উড়ছে । পতাকা ও রঙিন কাগজে 
সাজ্জত গ.হযূধের স্নার? মণ্ডে পুরোপ্যার সেনাধ্যক্ষের পোশাকে দাঁড়িয়ে স্মারক প্রন্তর 
ফলকগলর দিকে তাকিয়ে ডান্তার স্ট্রং ভরাট গনায় সম্মেলক সংগীতে গলা মেলাছ্ছেন। 
আমেরিকার সেনাবাহিনীব জ্যাঙ্বার্গ অণ্চলের জনক সেনা মেয়রও জনতার মাঝখানে 
শ্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ চট নেনাদল অস্বরশস্তে সাঙ্জত হয়ে কবরখানার দিকে মুখ 
করে দাঁড়য়ে আহে। বদ্ধ জা»: বাঁশিব থালাট হাতড়াছেন _বাঁশাট থাঁল থেকে বের 
করতে পারছেন না। . 
বন্ধের নাতি বলল, “এই যে, দিন আম বার করে দিই ।” 
থেয়র ধার ভাবে বললেন, “ওকে খেড়ে দাও এ্যান্ডি,_আমাদের কোন তাড়া নেই ।” 
শের পর্যন্ত বদ্ধ নিজেই থাল থেকে বাঁশিটা বার করলেন । এটা সেনাদলের একটা 
প্রনো াবউগান _জাচবগেনোন মতই পুবনো -শ খানেক জায়গায় টোল খাওয়া, 
চট[-ওঠা | বদ্ধ বাশটা তুলংলেন তাঁর বিবর্ণ ঠোটের কাহে। এখন তাঁর হাত আর 
কাঁপহে না। শিশুবাও আর কোল হশ করছে না| সেনাদল আরো নিয়ম মাফিক 
দাড়য়েহে। বদ্ধ এখন বাঁশাটি বাজাতে শুর করলেন । 
অবশ্য এ ঠি? বাজান বলে না। তান বাঁশতে ফু" দীছনেন এবং ফাটা কাঁসরের 
আওয়াজ বেরোছিল | মাঝে মায়ে তান ফু দিচ্ছেন অথচ কোন আওয়াজই বেরোচ্ছে 
না। তার ঘাচডব গলার শাগুনে। ফুলে উঠল _মুখের রঙ জমাটে হযে গেন। কখনো 
বা তান বাঁশব মুখট। চুষ£হন _টানছেন আবার হাড়হেন, যাতে মুখের কাছে জমে থাকা 
থৃতুবোরয়ে যায়। িক্তু তব; তিনি বাজিয়ে চপে?ংন এবং সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে 
শনহে। বেন এই বার শের সমাহ।রই এক পামন্ট সংগীত । 
তারপর হ্তাং বাঁশ আর বাদল না। বদ্ধ জাচং বিগেঃলার গোখ দুটো যেন ঠিকরে 
বোরয়ে আগতে গাইহে । গোউনবা্গের বাঁশাট শেষে একটা হোট্ু শব্ব করে মণ্ডের উপর 
পড়ে গেল ' 
ক্ষাণকের এনা সবকহই স্তব্ধ হয় গেল াশশদের সামানাতম নড়াচড়াও বচ্ণ 
হয়ে গন মানুষের «বান-প্রবানের শংখবও | তারপর শর; হল আতংকের গঞ্ন, আর 
নাক ষে এতক্ষা চোখ বখ করে কর্ষেশ্তুয়ের সাহাযোই সব অনুভব করার চেষ্টা করাছল, 


গেটিসবার্গেরবাঁশি 8৮৫ 


হঠাং সে কোন এক অঙ্জাত কারণে চোখ খুলেই দেখল যে, জ্যাক্সবার্গের প্রবীণ যোদ্ধা 
ডান্তার স্ট্রং ও এ্যা'ড বিগেলোর পায়ের কাছে পড়ে গেলেন। 

জাচ- বিগেলে র দেহ স্মরণ দিবসের মণ্ট থেকে এ্য। ড বিগেলোর বাড়িতে নিয়ে আসা 
হয়েছে একাঁট ঘবে একটা লম্বা বেণ্ের ওপর বৃদ্ধ শায়িত একটা তালি-দেওয়া কাঁথা 
দিয়ে তাঁর দেহটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে । ডান্তার স্ট্রং ম.ত দেহের পাশেই একটি দোলনায় 
বসে আছেন-_এই কয়েক ঘ'টার মধ্যেই তাঁর ব্যস অনেক থেডে গেছে । বাঁড়র অন্য 
মাহলাদের গুঞ্জন ও শিশুদের ছোটাছুটি চলছে বিহ্ডু এই ঘরে ভাঁড় নেই। 

এনা বঞ্গল, “প্রথম বার আপনার অনুমানই 1ঠব ছিল, ডান্তার।” 

ডান্তার স্ট্রং বিড়াবড় বরে ধললেন “ জাহারুই দোষ । গত খছরে আম ব্যালেবের 
মুখ পরাক্ষা করে দৌ নি বাঁশটার মুখও না।" 

এলার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল, “ডান্তুন এ বিষ ধরা খুব পহজ ছিল না। 
তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারই এত হাস্যকর । 'অটপ:গি বরদে। আপন জানতে পারতেন, 
কিন্ত আপনি কী করবেন 2 এযাটওয়েলরা তো আপনার ১ শ্দেহ হেস্ছে উড়িয়ে দিল !? 

ডান্তার স্ট্রং বললেন ওরা সবাই ৮লে গেলেন তিনজণই। তারপর হিং দূম্টিতে 
তাকিয়ে বললেন, “কে ও'দের বা(শতে বিষ মেশাল £” 

গ্যা্ডি বলল, “ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সন্দেহ করবেন না-যে কেউ করতে 
পারে ডাক্তার ।' 

মেয়র (চংকাব করে উঠলেন, “কী বললে গ্যাণ্ডি 2 যে কেউ! যখন ক্যালেব গ্যাং. 
ওয়েল মারা গেলেন, জাচ: বাঁশিটা নিয়ে এলেন, তারপর থেকে এই এক বছর ওটা এই 
বাড়তেই আছে 1" 

গ্যান্ডি অনমনীয় ভংগীতে বলল, “হ্যা, তবু বলাছি যে কেউই পারে । বাঁশটা উনানের 
ওপরের 'দকে ঝোলান ছিল। রান্রি বেলায় ষে কেউ এসে বিষ মাখিয়ে দিতে পারে। 
সে যাই হোক ক্যালেব মারা যাওয়ার আগেতো বাঁশিটা এ বাড়িতে ছল না ক্যালেবের 
কাছেই ছিল। তার খাঁড়তে বাঁশিতে বিষ 'মাঁশয়ে ছিল কে ?” 

এলারি ধীরে ধারে বলল “ডান্তার, এ ভাবে আমরা কিছুই জানতে পারব না-_তা, 
বিগেলো, গৃহয:ন্ধের সময় পাওয়া গুুধন কেথায় লুবিয়ে রাখা আছে, তা কি আপনার 
ঠাকুরদা কিছ বলোছলেন 2? 

এাণ্ডি ঠোঁট চাউল, চোখ পিটংপি১: করল, ষেন তার কাহু থেকে অর্ধেক স্বীকারোক্তি 
আদায় করা হয়ে গেহে, তারপর বলল, ধরুন বলেছেন--তাতে আপনার কী? 

“এই খুনগুলোর পিছনে ওই টাকাটার হাত আছে, বিগেলো ।” 

এ্াাণ্ডি বুক চিতিয়ে বলল. “না আমি এ বিষয়ে কিচ্ছু জানি না। তবূসে 
টাকাটার ওপর আর কারো কোন দ্যা থাকতে পারে না-_যা কিছ দাবি তা আমারই । 
যখন এঢাবং চেজং মারা গেলেন, শেষ জীবিত ব্যান্ত হিসাবে আমার ঠাকুদাই ওই টাকার 


৮৬ বিশ্বেরপ্রেষ্তঠগোয়েঙ্গাগল্প 


মালিক হলেন । আমি তাঁর উত্তরাধিকারী সৃতরাং ও টাকা এখন আমার 1” 

ডাঙ্ঠার উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ দুটো জঙল জ$ল করছে । বললেন, “এ্যান্ডি, তুমি 
জান টাকাটা কোথায় ল:কিযলে রাখা হয়েছে । বল, কোথায় ?” 

“আম কোন কথা বলব না বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে ।, 

ডান্তার ধীর ভাবে বললেন; “জ্যাক্সবার্গে আমিই আইন শঙ্খলার রক্ষক, এ্যাশ্ডি-_ 
আর এটা একটা খুনের ব্যাপার বল, কোথায় আছে সেই গুপ্তধন ?” 

বিগেলো হাসল । 

এলারি বলল, “আপনি জানতেন না, বিগেলো- তাই না ?” 

বিগেলো আবার হাসল-_বললঃ “অবশ্যই না। দেখলেন তো ডান্তার? উনি তো 
আপনার দিকেরই লোক উনিও বলছেন, অ।ম জানি না।? 

এলার বলন, “মানে এই কয়েক মানট আগে পর্ধস্ত জানতেন না।' 

বিগেলোর মুখ শুকিয়ে গেল । বলল, “এ আবার আপান কী বণ্হেন ?” 

“আজ সচালে ভাতার স্ট্র-এর কাহে এয।ব্ন।র: ঠজ-এর মত্যুর খবর পাবার পরই 
জাচ: বিগেলো একাট বাতা লেখেন |” 

বিগেলোর মূখ পা'্ডুর বর্ণ ধারণ করল । 

এলার আবার বলল, “এবং আপনার ঠাকুর ওই বাতাঁটি একটি খামে পুরে গালা 
দিয়ে এ'টে দেন।” 

1বগেলো কাকয়ে উঠল, “আপনাকে কে বলেছে এসব কথা ?” 

“আপনারই কোন সন্তান। এবং, আপনার ঠাকুদার ম.তদেহ নিয়ে বাড় ফেরার পর 
প্রথমেই আপান ছাপ ছাপ ও'র-শোবার ঘরে গয়ে পেই খামটা হা।তয়েহেন। ওটা দিয়ে 
দিন।৮ 

বিগেলো দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করল। তারপর হেসে বলল, ণঠক আছে, আমি 
আপনাদের দেখাব । কাঁচ কলা হবে আমার !-_-অ।পনারাই মাট খু'ড়ে টাকাটা বার 
করে আনবেন আমার জন্য । -_আমার ভয়টা কিণের " আইনত টাকাটা আমার। এই 
নিন _দেখুন -উান নিজের হাতে আমার ন'ম লিখেহেন খামের ওপর |” 

সাত্যই তাই। খাম খুলে পাওয়া গেল একটা খোট্ট।লাপ -এ$ই কাঁপা কাপ্রা হাতে 
লেখা ! 

ধপ্রয় গ্যাণ্ডি, আব চেজ চলে গেল _এখন আমার যাদ কহ হয়, তাই টাকাটা 
কোথায় আহে বাল _-এত বহর ধরে টাকাটা একটা লোহার বাস্কে হল, সেই বাস্কটা 
কালেব আযাটওয়েলের কাফনে পুড়ে দিয়ো তুম আমার 'প্রয় নাত _তুমি আমার 
অনেক দেখশোন। করেহ -তাই তোম।কেই দরে বাচ্হ। হীত"মাশবদিক জাচ 

বিগেলো |” 

ডাক্তার *২-এর গলা বুজে এল, “ক্যালেবের কফিনে ?” 


গেটিসবার্গেরবাঁশি ৫ 


এলারি নার্বকার বলল, “ডান্তার, কবর খু'ড়ে মৃতদেহ বার করার আদেশ পেতে 
কত সময় লাগবে 2 

ডান্তার বললেন “একটুও দেরী হবে না। আমিই এই জেলার উপ-করোনার |" 

কিছ লোকজন নিয়ে ও'রা কবরখানায় চলে গেলেন। সম্ধ্যার মরে-আসা আলোয় 
ক্যালেব: গ্রাট:ওয়েলের কাফন খুলে দেখা গেন তার দুই হাঁটুর মাঝখানে একটা চৌকোণা 
লোহ।র বাক্স-আংটা দেওয়া আছে, কিন্তু তালা নেই। মেয়র -পাঁলশ কর্তা উপ- 
করোনার, ডান্তার স্ট্রং টানটান হয়ে বাক্সের ঢাকনা খ.লে ধরলেন । দেখা গেল ছাতা-ধরা 
হাজার হাজার ডল'রের নোট । 

পুরোটাই অচল স্বদেশী টাকা । 

কহক্ষা কারো মুখে কোন কথা নেই গ্্যাণ্ডি বিগেলোও চুপচাপ । 

এলার বলল. “খুবই বখক্িগ্রাহ্য ব্যাপার। ও'রা দক্ষিণ দেশের এক প্রাচীন 
অট্টালিকার 'সেলারে' টাকাটা পেয়োহলেন-__ সেখানে আম'দের উত্তরের টাকা পাবার কথা 
নয়। যুদ্ধের পরে যখন মাটি খোঁড়াখতাড় করে ও'রা টাকাটা জ্যক্সবার্গে এনোছিলেন 
তখনো ওর আশা হিল হয়ত এর কিহু দাম হতে পারে । পরে যখন জানলেন যে এর 
কোন দামই' নেই, তখন ভাবলেন এ নিয়ে একটু রাসকতা করা যাক: | মোটামুটি, ১৮৬৫ 
থেকেই তিন বুড়োর এই তামাসাটা চাল হ'ল । যখন ক্যালেব: মারা গেলেন, বাকী দুই 
বড়ো ভাবণেন ষে কা।লেবের কাছে টাকাটা চিরকালের মত গাচ্হত রেখে ওপারের প্রথম 
বাণ্রীকে সম্মান কেন হোক । সুতরাং কাফনের সগঠু আঁটবার আগে কোন একজন সবার 
অলকক্ষ্য লোহার বাক্স) ওর ভিতর চালয়ে দিলেন । অ'র শেবকালে জাচ- যে তীর প্রিয় 
নাতছচ টা ,টার উত্তরাধিকার দান করে গেলেন, _-ওই প্রিয় নাতাট যে কীরত্র তা এই 
এক দিনেই আমি বুঝে ফেলেছি, এটা ওই' বৃদ্ধের শেষ তামাসা !” 

উপাস্থত সবাই মুখ টিপে হাসল -মৃতদেহাট কেবল নিরানঞ্দ ঢোখে তাকিয়ে 
থাকল এযাঁডাবগেলো মতদের উন্দেশে গাল পাড়ন, এবং হতব্দ্ধি ডান্তার স্ট্রং 
বসলেন, “তাহলে এই হত্যার কিনারা কী করে হবে, শ্রীবক্ত কুইন ?” 

এলার বলন “হবে ডাস্তার, হবে '” তারপর ভিন্ন পুরে বঙ্গন, “ক্যালেবকে আবার 
কবরে শুইয়ে দেওয়া যাক -পরে 'অট্াপ্সর' জন্য আপনি ফের খখ্ডড়ে বার করার 
আবেশ দেবেন, ডান্ত।র, এবং তখন এই জোড়া হত্যার কিনারা হয়ে যাবে ।” 

সব্ধ্যায় ।সাঁস চেজের বাড়তে এই রহন্য উদ্মোচনের জন্য সভা বসল--কারণ এই 
বাড়িটা গ্রামের প্রায় কেন্দ্ুহছলে ৷ এ্যাশ্ডি বিগেলে এখনো উদ্যন্রান্তের মত লোহার বাঝটা 
জাড়য়ে ধরে আহে । এনারি, নাক, ভাত্তার স্ট্ু, পিসি ও এ্যাণ্ড গাড়ি বারান্দায় _ 
লিউ বগল, বিল ইয়োডার ও গ্রথমের প্রায় সকলেই নামনের উঠোনে বা এপাশে ওপাশে 
জড়ো হয়োহল। এই গ্রামের জীবনে বলার মত একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল--ভাই 


সাম্থ্য আকাশে একটা বিষগতা ছড়িয়ে পড়েছিল। 


৮৮ বশ্বেরগ্রেষ্ঠগোয়েম্দাগল্প 


এলারি বলল. “কোন কৌশলও নয়, ঠাট্রাও নয়, যাঁদও যে দুজন মানুষ খুন হলেন 
তাঁদের এতই বয়স হয়েছিল যে, যমরাজ অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । 
রহস্যের মীমাংসা ওই তিন ব্‌দ্ধেরবংশ নামের আদ্য গরের, অর্থাং এ বি. সি-র মতই সরল। 
আচ্ছা, ওই গ-গধনের বে কোন মূল্যই নেই এটা কে কে জানতেন? কেবলমান্র ওই তিন 
বৃদ্ধই। সুতরাং ওই তিনজনের কেউ গাপ্তধনের লোভে অন্য কাউকে খন করবেন না। 
যার মনে হয়েছিল গুপ্চধনটি প্রকৃতই মূলাবান, এবং সে আইনত তা দাবি করতে পারে 
গ্রকমান্র তার মাথায়ই এই খুনের পারকপনা আসতে পারে। যাঁদও কাল পর্স্ত কেউ 
জানত না, টাকাটা কেথায় লুবানো আছে। 

“যে- শেষ পর্যন্ত বেচে থ।কবে সেই সবটা পাবে এই শর্তাট একটা অসার আড়দ্বর 
ছাড়া কিছুই নয়-_এটা ক্যালেব্‌তাচশঞ্যাবনারের নিছক মজা এবং গ্রামের লোকদের 
কাছে রহস্টের গাল বোনা মাত্র । কিন্তু খুনী তা বোঝে নি -সে সমস্ত গল্পট।ই সত্য 
ভেবোছল _ নাহলে গে খুনের পরিকম্পনা করত না|” 

«এই তিন বন্ধের মধ্যে যান শেষ পর্যন্ত বেচে ছিলেন । তান মারা গেলে এ 
সম্পান্তটা আইনত কার হ'ত ? 

ডান্তার স্ট্রং দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “শেষ ম.তের উত্তরাধিকারীর ৷" 

“কে সে?” 

“জাচ- বিগেলোর নাতি গ্যাণড'" বলে জ্যাক্সবার্গের মেয়র কঠিন দষ্টতে গ্যাণ্ডির 
দিকে তাকালেন জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল-_ গ্যাণ্ডি সিসির পিছনে দেওয়াল 
ঘেসে রইল, যেন তার সমর্থন চাইছে- সিসি ওর দিকে তাকিয়ে সরে গেল ও কণ্ঠে ঘ্‌ণা 
মাঁশয়ে বললে' “তুমি ভেবোছলে গ্ুগ্তধন প্রকৃতই মূল্যবান, তাই তুমি ক্যালেব: এ্যাট্‌" 
ওয়েলকে ও অ।মার দাদুকে খুন করলে যাতে তোমার ঠাকুদা গুগ্চধনের মালিক হয়ে যান। 
আর তারপর তাঁকেও খুন করলে যাতে তুমিই ভা আইন সংগত ভাবে পেতে পার।' 

[নাক বলল, “ঠক তাই, এলারি ।” 

“দুঃখের বিষয়, ঠিক তাই নয়। তোমরা সবাই জাচ্‌ বিগেলোকে ওই তিনজন বৃদ্ধের 
মধ্যে শেষ মৃত্যু পথষান্রী বলে ধরে নিয়েছ-_” 

“সেটাই তো ঘটনা !” নাকি বাষ্মিত হয়ে বলল। টী 

এলার বলল, “আক্ষারক অর্থে তা-ই বটে। কিন্তু তোমরা সবাই ভুলে গিয়েছ যে 
এটা একটা অ.কাস্মক দুঘটনার ফলশ্রাত। আজ সকালে এাবনার চেজ: যখন মারা 
গেলেন, তাঁর মূৃত্যুকি বিংপ্রয়োগে বা বলপ্রয়োগে হয়েছিল? না। ডান্তার, আপনি 
নাশ্চন যে তাঁর স্বাভাবিক মৃতুযু হয়েছিল মাঁষ্তত্কে রন্তক্ষরণের ফলে- বিষপ্রয়োগে বা 
অনা কোন অস্বভাবিক উপায়ে নয়। যাঁদ গ্যাবনার চেজ: আজ সকালে মারা না 
যেতেন তাহলে আজ সন্ধ্যায় তিনিই শেষ পর্যস্ত বেচে থাকতেন ওই তিন বৃদ্ধের মধ্যে । 
গত বছরে যেমন ক্যালেব গ্যাটওয়েল বাঁশিতে মুখ ঠোঁকয়ে মারা গিয়োছিলেন । এ বছরে 





গেটসবার্গেরবাঁশি ৯৯ 


আজ [বিকেলে জাচ্‌ বিগেলোও বাঁশতে মুখ ঠোঁকয়ে ঠিক তেমাঁন ভাবেই মারা যেতেন-_ 
এবং এই মুহূতে গ্যাবই হতেন শেষ জীবিত বৃদ্ধ | 

'আর এ্যাব চেজং যখন অন্য দুই বৃদ্ধের সংগে মিলিত হবার জন্য পরপারের উদ্দেশে 
যাত্রা করতেন, তখন সেই গপ্তধনের মালিক হ"ত এই মেয়েটি ষে এ্যাব চেজের একমান্র 
উত্তরাধকারী ।, 

সংকুচিত সন্নস্ত সাঁস চেজকে ধরে এলারি বলল, এসসি, তুমি আমাকে মিথ্যা বলে" 
ছিশে।, জ্যাক্সবার্গের সম্মোহিত জনতার সামনে এলারি আরও বলল, “তুমি গুগুধনের 
গীজ্পটা বি*বাস কর নি এমন ভাব দেখিয়েছিলে__কারণ, জাচ:এর যখন বিবপ্রয়োগে মারা 
যাবার কথা তার আগেই তোমার দাদু মারা গেলেন, এবং তুমি আর ওই' বিশাল গুগ্তধনের 
মালিক হতে পারলে না।, 

জ্যাঞ্সবার্গ থেকে ফেরার পথে পশচশ মাইল পর্যন্ত নাক একাঁটও কথা বলে নি। 
তারপর সে বলল, এখন গোঁটসবার্গের বাঁশি বাজাবার আর কেউ রইল না,_-এই কথা 
বলে সে অম্ধকারের মধ্যে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল। 


০ রা না 
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সিগারেটের ধোঁয়াতে ঘরাঁট আচ্ছন্ন | আ্যাসঞ্ট্রেতে সিগারেটের টুকরো আর ছাই 
ভার্ত হয়ে গেছে । 

টেবিলের উপর একাট টোলগ্রাম পড়ে আছে। 

এরকুল পোয়ারো টেলিগ্রামাট সম্বন্ধে ভাবছে। 

শান্তাশিষ্ট চেহাবার ছোট খাটো মানুষ হোলো এরকুল পোয়ারো। 

টোলগ্রামাট পাঠিয়েছেন মিসেস পাকরি। এরকুলকে জরুরী কারণে দেখা করনে. 
ডাকছেন। 

বাশষ্ট প্রাচীন প্রত্নতত্বাবদ জোম্স পাকরের স্ত্রী হলেন মিসেস পাকরি। পোয়ারোর 
মনে পড়ল যে, সম্প্রাত জোঞ্স পাকরি এক আভষান্রী দল নিয়ে মিশরে গেছেন প্রাচীন 
প্রত্নতাত্বক অনুসন্ধানে । 

এরকুল আর দ্বিধা না করে মিসস্‌ পাকারের বাড়ীর স্ধানে রওনা হয়ে গেলেন। 

এরকুল মিসেস: পাকাঁরের বাড়ী পৌছে গেলেন। 

দ্রয়ই রুমে যেয়ে বসলেন। 


কলঙ্কিতঅতত ৯১ 


বিপরীত দিকে মিসেস পার্কার ও তার পর্ন এডয়াড* বসল। 

মিসেস: পার্কারের নীলাভ চোখ দুটি উদ্বেগাকুল। 

ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার ষুবক হোলো এডওয়ার্ড । 

মিসেস পার্ধার জানালেন যে, তার স্বামী তিন মাস আগে মিশর গিয়েছিল অথচ 
এতাঁদন হয়ে গেল কেবল টেলিগ্রামও আসছে না। খবরও আসছে না। মিসেস- পাকার 
এইতবদ্থায় এরকুলকে অনুরোধ করলেন এডওয়াডকে সংগে নিয়ে মিশরে যেতে । 

পোয়াবো সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলেন। 

এককাপ কফি খেয়ে মনগ্নন্থুর করে ফেললেন । 

এড ওয়ার্ডকে তৈরী হতে বলে উঠে এদলন। 

এবকুল পোয়ারো ও এডওয়ার্ড কায়রো এয়ারপোর্টে পোছিয়ে গেলেন । 

এয়ারপোর্টে পৌছিয়ে পোয়ারো জোন্স পার্কারের প্রত্বুতত্ব অভিযানের দলটি সম্বচ্ধে 
বি্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন। 

এরকুল পোয়ারো দেখলেন ষে , আভযান দলাঁটতে মোট সাত জন আছে। 

'ব্রাটশ ইনাস্টটিউট অব আযাসাঁসয়েট হিস্ণির উদ্যোগে আভযানটির ব্যবদ্থা করা হয়। 

গত জুন মাসে দলাট এখানে এসে উপস্হিত হয়। 

দলে আছেন ড্র জো*্স পাকণার । ডাক্তার রিচার্ড । এছাড়াও দলে আছেন দ-'জন 
তরুণ গবেষক হ্যাবল্ড এবং বেনহ্যাম। একজন তরুণী স্টেনো। নাম বারবারা। 
এছাড়াও আছে দ:জন পাঁরচাবক স্মিথ ও ইভম। 

তখন ক্মশ' বিকেল শেষ হয়ে আসছে । কায়রো এয়ারপোর্ট থেকে জপে করে 

» এরকুল পোয়ারো ও এডওয়ার্ড তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেল। 

ঝড়ের বেগে জিপ ছুটে চলল । সম্খ্যে গাড়য়ে আকাশে তারা ফুটে উঠল। স্হানপয় 
দু জন পরিচারকের সহায়তায় এরকুলকে তাঁবু খুজে নিতে অসুবিধা হোলো না। জিপ 
তাঁবুতে পৌছে গেল। জীপ থেকে নেমে এরকুল পোয়ারো ডান্তার রিচাডের সঙ্গে 
আলাপ করলেন। ডান্তার রিচার্ড মধ্য বয়সী ভদ্রলোক । চোখে ভারণ লেচ্সের চশমা । 

কথা বলে মনে হয় গভগর জলের মাছ। এরকুল পাকাঁরের কথা জিজ্ঞেস করলেন। 
সব চোখ মুখ থম থম করে দাঁড়িয়ে থাকল। কারও মুখেই কোন কথা নেই। 

ডান্তার রিচার্ড বললেন গত ১৭ই আগম্ট তিনি হঠাৎ মারা যান। মারা যাবার 
বিশেষ কোন কারণ খুজে পাওয়া যায়নি । তবে মনে হয় এক ধরনের বিষান্ত মশার 
কামড়েই জোম্স পাকারের মৃত্যু হয়। 

এরকুল খবরটি শ্নে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন্। ধাট বছরের প্রো ভন্রলোক। বিরাট 
পাণ্ডিত ব্যান্ত। বার জন্য এই নির্মম পরিণাঁত সেই গবেষণা আত্মপ্রকাশ করলে পৃথিবী 
৷ জোড়া খ্যাতি ও সম্মান পেতেন। 

এডওয়ার্ড বাবার এই মর্মাস্তিক পারণাঁতকে অনেক কম্টে মেনে নিলেন। 


৯২ বিশ্বেরশ্রে্ঠ গোয়েম্দাগল্প 


এডওয়ার্ড তার মাকে তার পাঠিয়ে দিয়ে বাবার মৃত্যুর কারণ অন:সম্ধানে ব্যস্ত হয়ে 
পড়লেন । 

সবাই বেশ কয়েকটি তাঁবদতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 

এডওয়াড সিগারেট ধরিয়ে চিন্তাকুল মুখে বসে আছে। 

আগামীকাল সকালে আভিষাঘ্ী দলটি আরও গভীর মরুভূমিতে অঞ্জানা তথ্যকে 
জানতে যাবে। 

সেখানে এখনও মানষের পদাচহ পড়োন । সকাল হোলো । 

সবাই তৈরী হয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল। 

সকালের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি । সংন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া মিচ্ছে। 

সঙ্গে আছে স্হানীয় দু'জন কাল। জিপ ছটে চলল। 

একটা জায়গাতে এসে জপ থেমে গেল। সবাই একে একে জিপ থেকে নেমে এন । 
সামনে এক বিরাট পিরামিড । 

পিরামিডের পাশ দিয়ে একটি সড়ঙ্গের মতন পথ । মাকড়সার জাল ও অম্ধাকরে 
ঘেরা। 

সবার প্রথমে ট৮ জ্বালিয়ে এগিয়ে চললেন ডাঃ রিচার্ড । 

তার পিহনো পোয়ারো | 

পোয়ারোর পিহনে এডওয়।ড£। 

হঠাং, অন্ধ চারে কাংনর কহে বারবার ফিস ফিস করে পোয়ারোকে বলে গেল আজ 
রাত নটাতে দেখা করতে । 

এরকুল পোয়ারো মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল বেনহ্যান কান খাড়া করে কথাগুলো 
শুনল । 

বারবারার বয়স সাতাশ। সুশ্্রী। 

1ক কথ বারবারা বলতে চায় সে কথাই এরকুলের মাথাতে ঘুরতে থাকে। 

পর পর পাশাপাশি সাজানো মাম। 

পৃথিবী থেকে বহু বহু বছর আগে রাজারা চলে গেছেন কিচ্তু এখনও পারা আঁবকৃত 
আছে মমির মধ্যে। 

তাদের প্রিয় মনিম,কঞ্োও আছে তাদের প।শে। বারবারা সব কিছ দেখছে ও নোট 
নিঙ্ছে। আভধান্রী দলটি সধ্ধ্যের মুখে তাঁবুতে ফিরে এল। মরুভূমিতে ক্রমশঃ রাত 
গভগর হচ্ছে। এরকুল বারবারার সংগে দেখা করার জন্য তাঁব, থেকে বেরিয়ে এলেন। 

বালির মধা দিয়ে খাঁনকটা হেটে যাবার পরই কি একটা পড়ে থাকতে দেখে এরকুল 
চমকে উঠলেন। 

খানিক এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে? বারবারা সাদা নাইট গউন পরা অবচ্হায় চিত 
হয়ে পড়ে আছে। 


কলছিকিতঅতাত ১৩ 


কোথাও কোন রন্তের চিহ্ন নেই। 

এরকুল ভাবতে লাগল বারবারা কিভাবে মারা গেল। 

পোয়ারো হাঁটুগেডে বসে বারবারাকে পরীক্ষা করতে লাগল। 

খানিকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে । এখনও শরীরে উষ্ণতা রয়েছে। 

হঠাও পিজ্তলের গুলির শব্দ শুনতে পেল। পোয়ারোকে লক্ষ্য বরে বেনহ্যাম গাল 
ছুড়ল। মুহূর্তের মধ্যে পোয়ায়ো নিজেকে সাম।লয়ে নিল । বেনহ্যামের দিকে পোয়ারো 
তাকিয়ে দেখলো যে তাব চোখ দ:ট পৈশাচিক হয়ে উঠেছে । বেনহ্যাম ম হতে পিস্তল 
ঘারয়ে ডাক্তার বিচারের দিকে তাক বরলো। ডান্ডার আর্তনাদ বরে উঠল। চকিতে 
এরকুল বেনহ্যামের হ।ত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিন। 

পিস্তল ছিনিয়ে নেবার পবও বেনহ্যাম অসঙ্গত ভাবে হাসতে থাকল। 

দমথ চিংকার করে বলে উঠল এসব হে।লো মিশরের আভশাপ । 

এরপর, গণ্ভব কণ্ঠে পোয়ারো বলে উঠল আরও একতন মারা গেল। 

সবাই সমস্বরে খলে উাঁন কে, কে ? 

বারবারা | এরকুল বললেন । 

ক্ষীনকের মধ্যে কড বয়ে গেল। 

ডাগ্ার রচার্ড হাঁটু গেড়ে নাটুকে ভাঙ্গতে বলে চললেন, আমরা পঞ্চম ফ্যারাও 
কনম্ট্যান আজে বের প্রিয়তমা বাণী- সেল্গাহর মান আমরা স্পর্শ করেছি। প্রাতশোধ 
নিতে তিনি ছ:টে আসছেন। 

ইতিমধ্যে গ্যডয়ার্ড বেনহ্যামকে বে'ধে ফেলেছে । সে আক্লোশে ফুলছে। 

হ্যার্ড আচমকা হমার খেয়ে পড়েই বলতে লাগল বারবারার দেহ পাওয়া যাচ্ছে না। 

অদ্ভুত সব চারিদিকে শব্দ হতে থাকল । 

কোন অতৃপ্ত আতনা বুঝি প্রাতশোধ [নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। 

সবাইকে নিয়ে এরকুল পোয়ারো ডিনারে যেয়ে বসলেন। 

গভীর রাত। 

এরকুল একাকী যেখানে বারবারার দেহাটি ছিল সেখানে গেল। 

কাছেই গিয়ে দেখল বারবারার রুমাল পড়ে আছে। 

ওর একপাট চাটও পড়ে আছে। 

পাশেই 'জিপের চাকার দাগ । 

এরকুলের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরণী হোলো না। 

রাত কেটে গেল। আবার সকাল হোলো । 

সবাই চা" এর টোবিলে বসেছে । 

ঠিক- হয়েছে । অভিযান শেষ না করেই সবাই ফিরে ষাবে। 

স্মিথ চা রেখে গেল টেবিলে 


১৪ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগল্প 


এডওয়ার্ড হাতে কাপ তুলে নেবার মুহূর্তে এরকুল বলে উঠল, ডান্তার রিচার্ড তৃতায় 
থুনাট না হয় নাই করলেন। 

ডান্তারের মুখটি রম্ত শূন্য হয়ে উঠল। 

পাকরি ও বারবারার খুনের জন্য ডাঃ রিচার্ডকে গ্রেপ্ধার করা হোলো । 

তার সংগী হিসাবে বেনহ্যাগকেও গ্রেপ্তার করা হোলো । 

হ্যারল্ড, স্মিথ ও ইভন-কে সম্দেহের বাইরে রাখা হয়েছে। 

কায়রো থেকে প্লেন ছেড়ে দিল । 

এরকুল এডওয়ার্ডকে বলতে লাগলেন, আমি প্রথমেই সন্দেহে করেছিলাম যে তোমার 
বাবাকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু হত্যার পিছনের উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে একটু সময় 
লাগল। তারপর, খন বুঝতে পারলাম যে, এর পিছনের উদ্দেশ্য হোলো গবেষণাপন্র। 

তখন সমস্ত ব্যাপারটা পারিৎকার হয়ে গেল। জোচ্স পাকারের গ্রবেষণাপন্ত নিয়ে 
বিশবজোড়া খ্যাতি ও গপ্রাতিপান্ত পেতে চেয়োছল ডান্তার রিচার্ড। আর তার জন্যে 
পাকরিকে মৃত্যুবরণ করতে হোলো । 

এই ঘটনার সাক্ষী ছিল বারবারা 

দলের লোকদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়োছল ডান্তার। 

কিচ্ভু বারবারা আর ইভনকে বশে আনতে পারেনি । 

চা এর সংগে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল পাকরিকে। 

তার দেহটাকে বালির মধ্যে পাচার করা হয়েছিল । 

বারবারা পাকাঁরের মৃত্যুর বিষয়াট জানত। সে আমাকে এই খবরটিই দিতে 
চেয়েছিল। বেনহ্যাম বিষয়টি জানে পেরে ডান্তার রিচার্ডকে বিষঙ্নাটি জানায় । 

বারবারায় মত্যুর রাতে আটটার সময় তার কফির সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। 
বিষ পান করে খানিকক্ষণ বে"চে ছিল বারবারা। আম যাতে ব্যাপারটা ধরে ফেলতে না 
পারি সেজন্য বেনহ্যামকে দিয়ে পাগলের আভনয় করানো হয়। 

এই অবসরে হ্যারল্ডকে দিয়ে জিপের সাহায্যে বারবারার মৃতদেহ সরানো হোলো। 

অদ্ভুত ধরনের শব্দগুলো করা হয় টেপের সাহায্যে। ন্‌ 

যাতে সমস্ত ব্যাপারচার মধ্যে একটা সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার কাজ করছে ভা 
বোঝানোর চেম্টা করা হোলো। 

পরের দিন সকালে আমাদেরও একই বিষে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়োছল। 

ডাঃ রিচার্ডের শেষ রক্ষা করা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। 

এরকুল পোয়ারোর কথা শেষ হোল আর প্লেনও লণ্ডনে এসে পৌঁছল । 


কলগ্িকিতঅতশত ৯৫ 


লেখক পরিচিতি £- 


আগাথা ক্রিষ্টি গোয়েন্দা গল্পের পাঠক পাঠিকা পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে 
আছে। এই গোয়েন্দা গল্পকে ধান মধাদায় প্রাতষ্ঠিত করেন তার নাম হোলো স্যার 
আর্থর কোনান ডয়েল। 

এর পরবতর্শকালে ইংরাজী সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প লিখে যিনি জনপ্রিয়তা অঞ্জন 
করেন তিনি হলেন আগাথা ক্রাষ্ট । ইনি একজন মহিলা । 

আগ্াথা ক্রিষ্টর গোয়েম্দা ভদ্রুলাক হলেন একজন বেলজিয়ান । তার নাম হোল 
এরকুল পোয়ারো । 

ইনি একজন ছোট খাট সৌখিন মানুষ । এর রহস্য উতমাচন করতে বদ্দূক, 
রিভলবার লাগে না। 

তিনি মাথা ঘামিয়েই বাঁদ্ধির দ্বারা সব সমস্যার সমাধান করেন। 

আগাথ ক্রিষ্র প্রথম রহস্য কাহনী হোলো “মান্টরিয়াস আযফেয়ার্স আযাট- 
স্টাইলস | তিনি যখন এই বইটি লেখেন তখন তার বয়স মাত্র ষোল বছর। এরপর 
থেকে আগাথা ক্রিছ্ট একের পর এক কাহিনী লিখে যান। 

এদর মধ্যে অন্যতম হোলো, “মাডরি অব রোজার আযাকরয়েড-+, “এন. আর. এম?” 
“উইটনেস ফরাদ প্রাসাকউশন”, “মাডরিই নাঁদ ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস” ইত্যাদি । 

আগ্াথা ক্রিষ্টি তার প্রিয় গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে “কারটেন পোয়ারাস লাস্ট 
কেন' বইটিতে এরকুল পোয়ারোকে মেরে ফেলেন। 

তিনি গল্পটি বহুদিন আগে লিখোঁছলেন কিন্তু প্রকাশিত হয় উনিশ শত পণ্চান্তর 
সালে। 

তখন প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে ঝড় ওঠে। 

পাঠকেরা এরকুল পোরারোকে মেরে ফেলাটা মেনে নিতে পারে না। 

কিন্তু, প্রিয় গোয়েম্দা এরকুলের মৃত্যুর কিুদিনের মধ্যেই আগাথা ক্রিষ্টিও এ 


পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। 
তার, এ পৃঁথবা থেকে চলে যাবার সংগে সংগে গোয়েন্দা সাহিতো এক অপূরণীয় 
শূন্যতার সংন্টি হয়। 
উল্লোথখত গল্পাট অগাথা ক্রান্টর একটি বাশম্ট গোয়েন্দা গল্প । 
ঝা ঝা ং 





অনুবাদ £ সুভাষ কান্ত চক্কবর্তী। 


রাহাত জরে 








মি. এম. ফরেস্টার 





'ল।শট। কিভাবে পাঠাব কববে -সেটাই খুনীদের কাছে কঠিনতম সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় 
বুঝলে হে? ডঃ ম্যাথুজ বণ্ধুর দিকে তাকিয়ে মন্তবা করলেন, “অবশ্য একজন 
আইনজীবী হিসেবে তুমিও সে কথাটা নিশ্চয় ভাল করেই জান |, 

হ্যা, তা জানি বই কি।* সংক্ষেপে উত্তর দিল স্লেড। 

ড' ম্যাথজ তো আর জানেন না যে স্লেড আপাতত এ ব্যাপারটা নিয়ে সারাক্ষণই 
মাথা ঘামাচ্ছে! শুধু তাই নয়, এখন নানা রকম কথার মারপ্যাচে ডঃ ম্যাথুজকে সে 
এই বিষয়ের আলোচনাতেই টেনে এনেছে। 

“হ্যা, যা বলাছলাম', ডঃ ম্যাথুজ আবার শর: করলেন, পাত্যিই এটা একটা অত্যন্ত 
জটিল সমস্যা । এই লাশ একেবা গুম করে দেওয়ার কাজটা এত বোশ কঠিন যে আদৌ 
যেখুন করেন সে খুন কবতে যাওয়ার মতো বোকামি করতে যায় কেন, সেটাই আমি 
ভেবে পাই না।' 

মনে মনে প্রাণভরে বষ্ধূকে গালাগাল দিল স্লেড, “দূর ছ।ই ! একটা মানুষ যে 
কতখানি চরম অস্মবিধের মধ্যে পড়ে খুন করতে যায়, তাতুই বড়ো বুঝাব কি বরে? 


০ 


জোরারেরটান ৯৭ 


_বাইরে অবশ্য কোনো ভাবান্তর ঘটল না তার, বরং ম্যাথজের কথায় সায় দিয়ে সে 
বণল, হ্যাঁ, আমিও সে কথাটা প্রায়ই ভাবি।, 

বজ্ধূর সমর্থন পেয়ে ভার খুশি হয়ে ডঃ ম্যাথুজ বলে চললেন, “আরে সব সময়ে এই 
লাশটাই খ্ুনীকে ধাঁরয়ে দেয় । বিষ খাইয়ে মারার তো কথাই নেই। বিষ যে খাওয়ায়, 
গে ধর। পড়বেই পড়বে । বিষপগ্রয়োগের লক্ষণ খু'জে বার করাটা তো আমার পেশার 
মধ্যেই পড়ে, তাই আম জানি ষে বিষ খাইয়ে আজকাল পার পাওয়া যায় না ?খ,তেই_ 
যে কোনো মাথামোট। ডান্তারও আসল ব্যাপ।রটা বুঝতে পেরে যাবে ।, 

এ বিষয়ে আম তোমার সঙ্গে পুরোপুর একমত" --উত্তর দিল স্লেড। বিষ 
দেওয়ার কে।নোরকম ইচ্ছেই স্লেডের ছল না। 

ডঃ ম্যাথমজ তাঁর মতামতটাকে বেশ জোরদার রে তোলার জন্য আরো বলনেন, 
'অন্য একটা উপায় আছে । তা হলো এমন ভাবে ব্যাপারট॥কে সাজানো যে খুনটাকে 
আত্মহত্যা বলে মনে হয়। কল্তু তাতেও কোনো ফল হয় না। আতমহত্যা বঞ্ার ঘটনা 
ঘটলেই লাশটাকে এমন খ*ুটিয়ে খ'ুটিয়ে পরশীশশ করে দেখা হয় যে শেষ পযন্ত ঘটনাটা 
আসলে কি তা বোরয়ে পড়ে তুমি তো নিজে একজন আইনজীবী, স্লেড। তুমি 
*শ্চয়ই এরকম ঘটনার কথা অণেক পড়েছ এবং সব ক্ষেএ্রেই খুনীর ভাগে কি খটেছে 
তা-ও জানা আছে তোমার।! 

ডঃ স্লেড আবার ডঃ ম্যাথুজের কথায় সম্মাত জানাল। সাত্য সাতাই সে এই 1বষয়ে 
অনেক মাথা ঘাময়েহে, এবং সব দিক ভেবে স্প্যালাডং ছোকর।র খুনটাকে আতরহত্যা 
বলে ঢাণানোর কোনোরকম চেম্টাই করবে না বলে ঠিক করেছে । 

'তাহলে আমরা সেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসোছ, 
অর্থাং লাশ পাচার করার সমস্যায় _ ডঃ ম্যাথুজকে যেন আজ কথার নেশায় গেয়ে 
বসেছে । 'আরো একটা উপায় অবশ্য আছে সেটা হলো লাশটাকে পুরোপহার হাওয়া 
করে দেওয়া । কিন্তু সেরকম কিছু করা অসম্ভব বললেই চলে ।; 

স্দেড আরো একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল বটে, কিন্তু মনে মনে খুব এবচোট 
হেসে নিল। স্পযালাডং-এর লাশটাকে পুরোপ]ীর গায়েব করে দেওয়ার একঠা নিখুত 
উপায় সে ছকে রেখেছে । মূখে অবশ্য সে কিছুই বলল না ডঃ ম্যাথুজের বাক্যন্পেত 
একমনে শুনে যেতে লাগল _'একটা মান,যের গোটা দেহটা পুরোপনীর হাওয়া করে 
দেওয়া অত্যন্ত কিন কাজ। অসকার ওয়।ই্‌ড তাঁর 'ডেরিয়ান গ্রে' বইখানায় রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় নরদেহ একেবারে নিঃশেষে গাঁলয়ে দেওয়।র কাহিনী শুনিয়েছেন বটে । কিজ্তু 
একজন ভান্ডার ও রসায়নাবদ- হিসেবে আম জোর করে বলতে পার, বাঞ্তবে কাজটা অত 
সহজ নয় বরং খনবই জাঁটল, সোজা বায় “অসম্ভব' | সব মাঁলয়ে একটা মানুষের 
শরীরের আকাতি, পরিমাণ ও ওজন তো কমনয়। তার ওপর 1জানিখটা আবার দুত 
পচনশাীলও বটে। দেখ না, বাক্সের মধ্যে, কয়লার গ.দ।মে, ট্রেনের কামরায়_কত সময় 
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কত লাশ খুঁজে পাওয়া যায় । যত চেষ্টাই কর, একটা গোটা লাশকে পুরোপযারি 
লুকিয়ে ফেলা বাঞ্গতবে কিছুতেই সম্ভব হবে না। কি, ঠিক বালনি 

স্লেড মনে মনে বষ্ধুকে টিটএকরি দিয়ে উঠল, 'পারা যায় না। হ*। কে বলেছে, 
পারা যায় না? মুখে অবশ্য সেউত্তর দিলঃ গঠকই বলেছ নিশ্য়ই। তবে বিনা, 
আমি এসব বিষয়ে নিয়ে কখনো মোটে চিন্তাই কারান ।' 

ডঃ ম্যাথুজ স্লেডের কথায় সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে 'না না, সে তো বটেই। তুম 
হঠাৎ এসব নিয়ে ভাবতে যাবেই বাকেন। তবে একটা কথা বলছি তোমাকে । যঙ্গি 
সাঁত্য সাঁত্য কখনো কোনো লাশকে পুরোপতীর পাচার করে ফেলা যায়, তাহলে খুনশীকে 
কেউ ছু*তে পারবে না। কে মরেছে, তাই যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে তো 
কারো বিরুদ্ধে খনের মামলাই করা যাবে না। তাই তোমরা, অর্াঁং আইনজীবীরা 
বলেই দিয়েছ যে লাশের অন্ততঃ একটা টুকরোও খু'জে পাওয়া দরকার । লাশ নেই তো 
খুনের মামলাও নেই । এই আইনটা সাঁত্য খুব চমৎকার, তাই না? 

এতক্ষণকার সব সাবধানতা ভুলে গিয়ে স্লেড উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে চেশচয়ে 
বলল 'আরে সাব।স! এতক্ষণে দারুণ একখানা কথার মতো কথা বলেছ তো! 
কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু স্লেড মনে মনে নিজেকেই চড় কষাল, কি দরকার পড়োছল 
তার অত আবেগ দেখিয়ে ওসব কথা বলার ? তার ছটফটানি দেখে যার্দ ডঃ ম্যাথুক্জর 
মনে কোনো খটকা লেগে যায়? মুখখানাকে সঙ্গে সঙ্গে একদম উদাসীন, ভাবলেশহণন 
করে কেলল স্লেড 

ডঃ ম্যাথুজ অবশ্য এসব কিছুই লক্ষ্য করেনান। তান আবার বলে উঠলেন, “সে 
যাই হোক এটা একটা কথার কথা । তবে লাশ একদম না পাওয়া গেলে খুনীর ওপর 
ফত সন্দেহই হোক, তাকে যে ছোঁওয়াই যাবে না, এটা কিচ্তু শতকরা একশো ভাগ সাত্য । 
এই প্লট নিয়ে বেশ একটা গল্প লেখা যায়, তাই' না স্লেড ? 

তাধা বলেহ।” কথাগুলো বলতে বলতে স্লেড কর্কশভাবে হেসে উঠল । এ 
বেয়াদব বঙ্জাত স্প্যালাডংকে খুন করা নিয়ে কোনো গল্পই কখনো লেখা হবে না ভাবল 
সে। 

ডঃ ম্যাথুজ এবার চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'াক্‌ গে। 
আজ সন্ধ্যায় আমাদের আলোচনা, গঞ্প এগুলো বেশ একটা ভন্নাবহ বিবয়কে নিয়েই 
ঘুরপাক খেল। আর আমি প্রায় একলাই সারাক্ষণ বকবক করে গেলাম। আসলে 
আজ তোমার এখানে নৈশভোজটি হয়েছে এককথায় অপূর্ব । খদব খেয়েছি । এই আি- 
ভাষণ সেই আতিভোজনেরই ফল। এবার চালি। ওঃ, কি খারাপ আবহাওয়া আজ !' 

স্লেড বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে দেখল, সাঁত্যই তাই । খ্দব জোরে কনকনে . 
ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তার সঙ্গে নেমেছে অঝোরে বৃন্টি। এরকম দুষেগিপূর্ণ রাত দেখে 
স্লেড অবশ্য খুবই খুশি হয়ে উঠল। সে যখন ম্প্যালাঁডংএর লাশটা পাচার করবে, 
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তখন রাস্তাঘাটে বা সমদ্ুতনে কোনো জনপ্রাণ্র চিহ্ন থাকবে না। 

ঘরে ফিরে এসে স্লেড ঘাঁড়র দিকে তাকাল । এখনো এক ঘণ্টা সময় আছে। জোয়ার 
ভাটার সময়-তালিকার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। হ্যাঁ, সব ঠিকই আছে। 
আজ ভরা ঘকাটালের জোয়ার আসবে গভীর রাতে । তার আগে ভাটার জল একেবারে 
নেমে যাবে। আজ বুধবার | স্প্যালাডং ছোকরা মাঝরাতের দ্রেনে ফিরে আসবে । প্রাত 
বুধবারই এটা তার বাঁধা রুটিন। কোনো না কোনো বুধবারে ভরা জোয়ার অবশ্য 
পাওয়া ষেতই। কিন্তু আজকের মতো যোগাযোগ মেলা খুবই কঠিন হতো। ভাটার 
জল একেবারে নেমে যাবে রাত দেড়টার সময়, যেটা স্লেডের কাজ হাসিলের পক্ষে সব- 
চাইতে উপযুক্ত সময়। তার ওপর উপার পাওয়া গেছে এরকম ঘোর দ:ুযোগ্ের রাত। 


স্লেড বসার ঘরের দরজাটা আস্তে করে খুলে কান পেতে রাখল । সারা বাড়িটা 
নিস্তব্ধ । ওর বাঙওয়ালশী মিসেস ডামবলটোন এতক্ষণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া 
বুঁড় একেবারে বদ্ধ কালা ৷ ওর বাইরে যাওয়া কিংবা ফিরে আসা-_কিছুই বুড়ি শুনতে 
পাবে না। গ্লেডের মনে হলো, ঘাঁড়র কাঁটাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে । নব 
কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা আর একবার দেখে নিল সে। মোটা শেকল আর লোহার 
ভারী ওজনের বাটখারাগুলো সে ম্যাথুজ আসবার অনেক আগেই তার গাড়ির পেছনের 
অ(সনে রেখে এসেছে | গায়ে ওভারকোটটা চড়িয়ে নিয়ে স্পেড টেবিল থেকে দেড় ফমটের 
মতো লম্বা একটা সর; কিন্তু দারুণ শন্ত দাঁড় তুলে নিল। দড়িটার দুটো দিক ছ'ইণ্চির 
মতো লগ্বা দুটুকরো কাঠের সঙ্গে খুব শন্ত করে আটকানো । 'জানসটা পকেটে ঢোকাতে 
ঢোকাতে স্লেড সেই বইখানার কয়েকটা লাইন আর একবার মনে মনে আউড়ে নিল। 
কথাগুলো অবশ্য অনেকদিন আগেই তার পঃরোপযার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে । কিভাবে 
গলায় ফাঁপ লাগিয়ে খুন করতে হয়, তা একেবারে জলের মতো পারভ্কার করে লেখা 
আছে বইখানাতে। গ্লেড খুব ঠাণ্ডা মাথাতে সব কিছ; আর একবার ভেবে নিল 
হতভাগা স্প্যালডিং-এর জন্য সে একেবারে সবনাশের পথে এসে দাঁড়িয়েছে | এ ছোকরার 
একটা কথায় স্লেডের বহুদিনের জেল হয়ে যেতে পারে । কত সালসিটরই তো মক্ধেলদের 
টাকা সময়মত ফেরত দেয় না। আজ দিচ্ছ, কাল দিচ্ছি বলে হয়তো অনেক সময় টাকাটা 
মেরেও দেয় । এরকম দুএকজন সহকর্মী সালাসটরকে স্লেড নিজেও চেনে । অন্যান্য 
বচ্ধু সালাসিটররা তাদের সম্বধ্ধে কি ঘেন্না, অবজ্ঞার সঙ্গে আলোচনা করে; তাও সে 
শুনেছে। স্লেডের তো খালি দরকার খানিকটা সময়। 'কিল্তু স্প্যালাডং যাঁদ এখনই 
মুখ খোলে, তাহলে স্লেডের অবস্থাও এ সব সাঁলাঁসটরের মতই হবে। প্রথমে জেল, 
তারপর পথে পথে ভিক্ষা করা-_ এই হবে স্লেডের পরিণাঁতি। কথাগুলো ভাবতে গিয়েই 
শিউরে উঠল স্লেড। দুদিনের ছোকরা স্প্যালাডং-এর কি আঁধকার আছে তার চাইতে প্রায় 
কুঁড় বছরের বড় প্রবীণ, আঁভজ্ঞ সাঁলাসটরের জীবন এইভাবে খতম করে দেওয়ার ? 
সুতরাং জীবিত স্প্যালাডং যাঁদ চুপনা করে, তাহলে তাকে চিরতরে চপ কারিয়ে 
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দিতেই হবে। 

স্লেডের হাত শস্ত হয়ে পকেটের দাঁড়টার ওপর চেপে বসল। ঘাঁড়র দিকে আর 
একবার তাকিয়ে স্লেড ঠিক করল, এবার তার বেরিয়ে পড়া উচিত। ঘরের আলো 
নিভিয়ে, দরঞ্জা বন্ধ করে পা টিপে টিপে বেড়িয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো দমকা 
বাতাস ও হিমশীতল বষরি ধারা আছড়ে পড়ল তার সবাঙ্গে। গাড়িটা বার করে গ্যারেজটা 
আবার বন্ধ কে দিল সে__যাতে মনে হয় গাড়িটা গ্যারেজেই আছে। 

স্টেশনের কাছাকাছি এসে স্সেড দেখন, আলোগ্‌লো সব জ্বলছে । রাত সাড়ে 
বারোটার শেষ ট্রেনখানা আর অচ্পক্ষণের মধ্যেই এনে পেশাছবে । স্টেশনের ঠিক লাগোয়া 
গাঁলটাতে ঢুকে স্লেড গাড়িটার মুখ রাস্তার দিকে ঘিয়ে রাখল। দ্রেনটা এল প্রায় 
পনেরো মিনিট দেরিতে | কয়েক মিনিট বাদেই স্লেডের কানে এল »প্যালাডং-এর পায়ের 
আওয়াজ । হনুন কবে এমনে হেটে চলেছে সে। অন্ধকার গলিতে স্লেডের গাড়িটা 
তার নজরেই পড়শ না। দশো পর্যন্ত গুনল স্লেড। তারপর আস্তে আম্তে গাড়িটা 
চা?শযে চলন্ত স্প্যালাডং-এর পাশে এসে গলা বাড়িয়ে খুব সহজ গলায় বলল, কে, 
সপ্যালডিং নাক আরে উঠে এসো শীগাগর | তোমাকে পোছে দিচ্ছি।, 


সপ্যালাডং গাঁড়তে উঠতে উঠতে বলল: 'অনেক ধন্যবাদ, মিঃ স্লেড। এরকম রাতে 
দু'মাইল হাঁটা সাঁত্যই খুব কষ্টকর । 

স্লেড ভাল করে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। না, কেউ তাদের দেখোনি। 
গাঁড়তে আবার স্পার্ট দিয়ে স্লেড বলল, “আরে, মিসেস ক্লের তাসের আড্ডা থেকে 
ফিরাছলাম। স্টেশনের কাছে “সে দেখলাম ট্রেনটা ঢুকছে । সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল 
যে আজ বধবার | তুমি এই ট্রেনেই ফিরবে । তাছাড়া” তোমার সঙ্গে কছ; দরকারী 
কাজের কথাও অছে যার সঙ্গে আমার স্বার্থ জড়িত । ব্যাপারটা লেডি ভেরে ট্রাস্ট 
নিয়ে বুঝতে পেরেছ তো এবার : 

স্প্যালাডং ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, "হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি । তা, আমি তো গত 
সপ্তাহেই আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়োছ যে প্রাস্টের পাওনা টাকা এবার আপনাকে 
ফিরিয়ে দিতে হবে ।' রর 

ণকল্তু, স্প্যালাডং, আমি তো আগেই তোকে জানিয়ে দিয়েছিষে, এখান আমি বকেয়া 
পাওনা মেটাতে পারব না কারণ হ্যামণ্ড বাইরে গেছে |” 

“সেটা আমার দেখার কথা নয়।' স্প্যালডিং-এর গলা এবার বেশ চড়া, “হ্যামণ্ডের 
সঙ্গে এর কি স্পক+ তা আমি জানতে চাই না। আপনি আপনার দিক থেকে কেন সব 
কিছু মিটিয়ে ফেলছেন নাঃ আপনি কিহ; না করা পর্যস্ত আমাকেও হাত পা গায়ে 
বসে থাকতে হচ্ছে ।” 

ছ্লেড গাড়িটাকে রাষ্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর খুব অনুরোধের সরে 
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বলল, 'তোমাকে তো বললামই যে এখন, এই মূহূর্তে আমার অসুবিধে আছে। আমি 
তোমার কাছে কখনো কোনো সৃবিধে চাইনি । কিন্তু এখন চাইছি। তিন মাস- শুধু 
[তিনটে মাস আমাকে সময় দাও, আমি ঠিক করে ফেলব ।” 

মনে মনে কিন্তু স্লেড বুঝতে পারাছল যে, স্প্যালডিং তার অনুরোধ রাখবে না। 
তাই বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে দড়ির ফাঁসটা বার করে আনল, আর ডান হাতটা রাখল 
»*যলাডংশএর আসনের পেছনে । 


স্লেড-এর আশঙ্কাই ঠিক হলো । স্প্যালাডং খুব শুকনো গলায় উত্তর দিল, 'আম 
খুব দুধীখত, মিঃ স্পেড। কিন্তু মক্েলদের প্রাত আমার একটা কর্তব্য আছে। আমি 
আর কিহুতেই অপেক্ষা করতে পারব না। য।কগ্ে, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ 
নেই । আম বরং এখান থেকে হে'টেই বাড়ি চলে যাচ্ছি? 


হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলতে গেল স্প্যালাডং আর সঙ্গে সঙ্গেই স্লেড ফাঁসটা ওর 
গণায় পারয়ে দিল। তারপর কব:জির এক মোচড়ে ফাঁসটা স্প্যালডিংশএর গলার ওপর 
এ*টে বসল। বুড়ো, রোগা স্লেড-এর কবজিতে সেই মুহূর্তে বেন এসে অসাম শান্ত-_ 
দুহাত দিয়ে কাঠের টুকরো দুটো ধরে নিজের আসনে ঘুরে গেল সে, তারপর পাগলের 
মতো দাঁড়টায় মোচড় দিতে লাগল । স্প্যালাঁডং আর নিঃ*বাস নেবার সুযোগই পেল না। 
খুব শড়াতাড়ি ম.তুযু ঘটল তার। কেউ কিছ; দেখল না জানতেও পারল না। 


স্লেন্ডও যেন এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। এবার সাদ্বিত ফিরে পেল সে। 
যাক এবার সে নিশ্চিন্ত । এবার সে সব কিছ সামলে নেওয়ার সময় পাবে, স্প্যালাডং- 
এর ছায়া আর তার পেছনে ধাওয়া করে বেড়াবে না। এবার খালি স্প্যালভডিং"এর লাশটা 
ত'কে নিশ্চিহ করে ফেলতে হবে, আর কি ভাবে সেটা হবে তার নিখুত ব্যবস্হা সে 
ভেবেই রেখেছে । এক মুহূতে'র জন্য স্লেড-এর মনে হলো যে, যা ঘটে গেল তা বোধহয় 
একটা দুঃস্বপ্ন, সত্যি ঘটনা নয়। তারপর সে বাস্তব জগতে ফিরে এল। আর হাতে 
সময় বোশ নেই। সমদ্ুতট এখনো দশ মাইল দরে । মৃতদেহটা গাড়ির একপাশে ঠেস 
দিয়ে রাখল সে। তারপর দ্ুতবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের 
ধারে পেশিছে গেল সে। কোথ।ও কেনো জনপ্রাণণ নেই । সামনে ধৃশ্ধু করছে বালির 
চর জল সরে গেছে অনেক দূরে ঝোড়ো হাওয়ার আওয়াজ ভেদ করে শোনা যাচ্ছে 
সমূদ্রের গর্জন । ঠিক বালির ধারে গাড়িটাকে দাঁড় করাল স্লেড। নরম বালির ওপর 
গাঁড় নিয়ে গেল না সে। চাকা বসে গেলেই সর্বনাশ । দরজা খুলে ধরতেই লাশটা 
পড়ে গেল ওর গায়ে । স্লেড সেটাকে ঠেস দিয়ে বাঁসিয়ে রেখে গাড়ির পেছন থেকে শেকল 
আর লোহার বাটখারাগুলো বার করে আনল। প্রথমে বাটখারাগ্দলোকে মৃতদেহের 
জামাকাপড়ের পকেটগ্লোতে ভরে দিল। তারপর শেকল দিয়ে বারবার পেশচয়ে 
খুব ভালভাবে বাঁধল। এত ওজনের ভার নিয়ে লাশটা জলের তল থেকে আর কখনোই 
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ভেসে উটতে পারবে না__তার ওপর আবার লাশটাকে ফেলা হচ্ছে ভাটার টান যখন 
সবচাইতে বেশি, ঠিক সেই সময়টিতে । 

বাঁধা শেষ হয়ে গেলে স্লেড মৃতদেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে চেষ্টা করল। 
এই লাশ এখন তাকে বালির ওপর 'দয়ে দমাইল বয়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে সমুদ্রের 
ঢেউ এসে ভাঙে সেইখানটিতে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও কিন্তু মড়াটাকে টেনে তুলতে 
পারল না স্লেড। সে রোগা পাতলা এক প্রো, আর স্প্যালডিং একেবারেই ছোকরা । 
হঠাৎ এক অজানা আতগ্চে স্লেড-এর সারা শরীর ঠাশ্ডা হয়ে গেল । শেষপর্যন্ত কি 
তার সব প্ল্যান স্রেফ শারারক ক্ষমতার অভাবে বিফলে যাবে? কিল্তভু এত সহজে হাল 
ছেড়ে দেবার পান্র স্পেড নয়। হে'ট হয়ে বসে পড়ে মড়াটাকে এক ঝটংকায় কাঁধে তুলে 
নিল সে' মড়ার হাতদুটোকে গলার দুপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আটকে দিল, আর পা 
দুটোকে আটকে দিল নিজের কোমরের দুদকে । তারপর এই অবস্হায় টলতে টলতে সে 
এগিয়ে চলল সমহদ্রুতটের ঢালের ওপর দিয়ে জলের দিকে দুমাইল দূরে । ভাটার সময় 
জল এত দূরে চলে যায় বলেই স্লেড এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিল। এই শীতকালে 
এখন বেশ কয়েক মাস- এত দূরে জলের ধারে কেউ আসবে না। 

ক্লাম্তিতে মৃতদেহের ভারে দেলেডের শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছিল। কিল্তুতার 
হাতে আর একদম সময় ছিল না। এখান ভাটা শেষ হয়ে যাবে, ঢেউগুলো ফিরে আসতে 
থাকবে। তার আগে জলের কিনারায় পেশীছে লাশটাকে ফেলতেই হবে তাকে । তাই 
নুয়ে পড়ে হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে এগয়ে চলল সে। 

অবশেষে ঠিক জায়গাতে এসে পেখছল স্লেড । অগ্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল 
একটা সাদা রেখা । একটু দুরে ঢ্উগলো সশব্দে এসে আছড়ে পড়ছে । 

মনের সবটুকু জোর এক জায়গায় এনে জলে নেমে পড়ল স্লেড। বরফ ঠাণ্ডা জলে 
প্রথমে গোড়ালী, পরে হাঁটু, শেষ পযস্ত প্রায় কোমর পযণ্তি ডুবে গেল তার । কোনো- 
রকম ঝুশক নেবে না বলে যতটা পারা যায় গভীর জলেই লাশটাকে ছাড়তে চাইছিল 
স্লেড। এবার সে একপাশে কাৎ হয়ে 'গরয়ে মড়াটাকে পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলতে গেল। 
কিন্তু লাশটা একচুলও নড়ল না। শন্ত হয়ে তার শরীরের সঙ্গে লেপটে রইল । 
কিছুতেই লাশটাকে শরীর থেকে আলাদা করতে পারল না স্লেড। স্লেড প্রাণপণে 
নিজেকে ঝাঁকাল, মড়ার পা দুটো ধরে টানাটানি করল। কিন্তু লাশ যেমন ছিল, তেমনই 
আটকে রইল-_যেন সেটা নিষ্প্রাণ কোনো দেহ নয়, জীবজ্ত একটা মানুষ। 

ভয়ে আর চরম আতঙ্কে পাগলের মতো হয়ে গেল চ্লেড । আর ঠিক এই সময়ে 
একটা ব্রেকার--বিরাট একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল ওর ওপরে । ওর আপাদমস্তক 
ভিজে গেল। এবার স্রোতের দিক পালটাতে শুরু করেছে, জোয়ারের ঢেউ আসার সময় 
হয়ে গেছে । আর এই সমূদ্রুতটে জোয়ারের ঢেউে আসে ঠিক রেসের ঘোড়ার মতই 
তাড়াতাড়ি, একটার পরে আর একটা । 
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স্লেড আর একবার চেষ্টা করল লাশটার মৃত্যু আলিঙ্গান থেকে নিজেকে ছাড়য়ে 
নিতে। বৃথা চেষ্টা! এতক্ষণে স্লেডের দেহে মনে আর এক ফোঁটা সাহস বা শান্তও 
অবাশিষ্ট ছিল না। তখন সে চেষ্টা করল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠতে। কিন্তু এবার 
তার ক্রাঙ্ত শরীর বেঁকে বসল। লোহার ওজন চাপানো লাশের বোঝা তাকে 
আর নড়তেই দিলনা । জলে পড়ে গেল সে। আর একবার শেষবারের মতো সে 
উঠতে চেষ্টা করল. কয়েক পা টলতে টলতে এরগয়েও গেল, তারপরেই আবার অঞ্থকার 
সফেন সমুদ্রের জলে আছাড় খেয়ে গড়ে গেল স্লেড, আর সে উঠল না। মৃত মানুষটির 
যে দুখানা হাত তার গলার দদকে স্লেড পেচিয়ে দিয়োছিল, মৃত্যুর পরে আস্তে 
আস্তে কঠিন হয়ে আগা লাশের সেই দুখানা হাত শঙ্ত হয়ে স্লেডের গলায় এটে বসে 
শবাসরোধ করে দিল তার। 

জলের মধ্যে পুরোপতর তাঁিয়ে যাওয়ার আগে স্লেডের গায়ে আটকে থাকা লাশটার 
মুখে একটু তারার আলো পঠেছিল। তার হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের দাঁতিগুলো দেখে মনে 
হচ্ছিল, শেষ হাসিটা যেন সেই হাসছে ।* 


% ক রী 





দার জামান হ৮০এিজজচগ্তাবাই 
লতা রসের 


টার্ন অব দ্দিটাইড 
অনুবাদ £ ধবজ্যোত চৌধুরী 





নপাারসাারাগচ রানার 


সি. এস. ফরেজ্টার- ইংরাজী সাহিত্যে গোয়েচ্দা গল্পের রাঁথমহারাঁথদের ভায়ের 
মধোও যে লেখক গঞ্গের কাহন" বিন্যাসের অভিনবন্ধে এবং বিষয় বচ্তুর নব নব উদ্ভাবনে 
খ্যাতি অন করেছেন ফরেস্টার মাহেব তীঁদের অন্যতম। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে 
লেখকের ব্লমব্ধ মান জনাপ্রয়তা নিশ্চয় আমাদের বাংলাভাষী পাঠকদের মনোরঞ্জনে এক 
সার্থক মানা সেবা করবে। 





আগাথা ক্রিফি 





ঃারাারানিারারা। ” চা 


জম হারিসন ধর থেকে বৌরয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ওর চেহারার কাঠামোটি 
বেশ বড়সড়) তবে দেহের তুলনায় মৃখখানা সরু আর লদ্বাটে। এমনিতে ওকে দেখে মনে 
বেশ গণ্ভীর, কঠোর জ্বভাবের লোক, বিজ্ত: হাসলে পরে ওকে ভারা আকর্ষনীয় 


দেখায়। 

বারাঙ্দায় দাঁড়িয়ে হারিসন একদষ্টে ওর বাগানটির দিকে তাকিয়ে রইল। ... বাগানটা 
ওর খবই প্রিয়। আগছ্ট মাসের বিকেলে বাগানখানা যেন তার সমস্ত সোঙ্দর্য আর 
সঙঞ্ধ নিয়ে বলমল করাছিল। 

চঠাং বাগানের গেট খোলার আওয়াজ পেয়ে হারিসন সৌদকে ফিরে তাকাল। কয়েক 
মৃহূর্ত পরেই আগম্তুককে দেখতে পেয়ে সে বিস্ময়ে হতবাক: হয়ে গেল একেবারে 
ধোপদর্ত, ফি-ফাট পোষাক পরে যে এগিয়ে আসছে, তাকে সে এখন দেখবে একেবারেই 
আশা করোন। সোল্লামে চেশচয়ে উঠল হ্যারিসন-_-'আরে, মাঁস'য়ে পয়রো। আপনি? 
[ক আশ্চর্য! “সে সাত্যই আশা করোনি যে, পাৃথখিবাখ্যাত গোয়েম্দা পয়রোর সঙ্গে এখানে 


তার দেখা হবে। 


গবোলতার চাক ১০৬ 


“হ্যা আশ্চর্য কথাই বটে' _-এগ্গিয়ে আসতে আসতে জবাব দিলেন পয়রো-_ মনে 
আছে, তুমি একবার বলোছিলে যে ঘাদ আমি কখনো পথিবীর এই অংশে এসে পাড়, 
তাহলে যেন অবশ্যই এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই | তাই চলে এলাম ।% 

“আরে, নিশ্চয়ই, নিশ্য়ই_-কি সৌভাগ্য আমার 1 বসন, বসুন । কি পানায় দেব 
বলুনতো আপনাকে ?*- হ্যার্িসন বারাদ্দায় টোবলের ওপর রাখা বোতলগুলো দেখাল । 

“ধন্যবার্দ, হযারিসন” - একটা চেয়ারে বসতে বসতে পয়রো বলে উঠলেন । “তোমার 
ভাঁড়ারে নিশ্চয়ই শসরাপ নেই ? না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাহলে আমাকে স্রেফ 
একটা সোডা দাও _হুইছিক খন খাবনা" সোডার গেলাসটা ও'র দিকে এ্রাগয়ে দিয়ে 
পাদুশর চেয়ারটায় বসতে বসতে হ্যারিসন জিজ্ঞেস করল-_ 'তারপর, হঠাৎ এই জায়গায় 

। এলেন ক্কেন বেড়াতে ? 

“না হে, প্রিয় বধ না। কাজে এসেছি।' 

“কাজে? এরকম একটা পাণ্ডব বার্জত, নির্জন জায়গায় ? 

পয়রো গন্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন “হ্যাঁ । কিছ্তু বঙ্ধ, সব অপরাধ বা 
দহ্কর্মই কি ভশড়ের মধ্যে ঘটে 2” 

হ্যারিসন হেসে. উঠল -“তা অবশ্য বটে। আমার প্রশ্নটাই বোকার মত হয়েছে। 
কিজ্তু ঠিক কোন অপরাধের তদন্ত করতে এখানে এসেছেন, সেটা জানতে পারি কি? 
না, সে রকম প্রশ্নও করা যাবে না ? 

গোয়েন্দাপ্রবর জানালেন 'না, সেরকম প্রশ্ন তুমি নিশ্চয়ই করতে পার। বরং তুমি 
এ প্রশ্ন করে ভালই করেছ ।: 

হ্যারিসন একটু অবাক হয়ে ও'র দিকে তাকাল । ও'র হাবভাবে কেমন যেন একটা 
অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল সে। একটু ইতস্তত করে ও জিজ্ঞেস করল-_-“মানে আপনি 
কি কোন সাংঘাতিক অপরাধের তদন্ত করছেন ?” 

“খুবই সাংঘাতিক অপরাধ' খুন !” 

পয়রো এত গম্ভীর ভাবে কথাগলো বললেন যে হ্যারিসন বেগ হকচকিয়ে গেল। 
উনি ওর কে এমন ভাবে একদস্টে তাকিয়ে রইলেন ষে হ্যারিসনের খুবই অস্বস্তি হতে 
লাগল। শেষ পর্যস্ত ও বলে উঠল--“খুন? কই, আমি তো কোন খুনের খবর 
পাহীন 2 

না, তোমার পক্ষে এখনো খবরটা পাওয়া সম্ভব নয়'-_পয়রো গম্ভীর ভাবেই 
জানালেন--“কারণ এখন পর্যন্ত কেউ খুন হয়ান।” 

তার মানে?” 

'তার মানে আমি এমন একটা অপরাধের তদন্ত করছি যেটা এখনো ঘটেইীন।” 

ক বলছেন? এ কথার কোন মানে হয় নাক 2 

“ুব হয়। একটা সম্ভাব্য খ্বন ঘটে বাওয়ার আগে বদি কেউ সেটা নিয়ে তদক্ত 

বিঃ গোয়েন্দা--৭ 


১০৪ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েম্দাগল্প 


করতে পারে। তাহলে হয়তো শেষ পর্যস্ত সে সেই খুন হওয়াটাও ঠেকাতে পারবে 1” 

এবার হ্যারিসন হা করে পয়রোর দিকে তাকিয়ে রইল। “আপানি কি সাত্য সাত্যই 
গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলছেন?” 

“হ্যা । আমি মোটেই হালকা ভাবে কথাগুলো বলছি না।% 

“তার মানে আপনি সাত্য সাত্য বিশ্বাস করেন যে একটা খুন হতে যাচ্ছে? না, 
এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ।”" 

পয়রো হ্যারিসনের কথায় না গিয়ে বলে চললেন--“তবে, আমরা ঘার্দ এ খুনটা হওয়া 
ঠেকাতে পারি তাহলে বিছ্‌ হবে না। আমরা কথাটা বললাম এই জন্য ষেএ 
ব্যাপারে আমি তোমার সহায়তা চাই |” 

«“ আপানি কি সেই জন্যই এখানে এসেছেন নাকি 2” 

পয়রো আবার সোজাসূজ হ্যারসনের দিকে তাকিয়ে বললেন “মাঁসয়ে হ্যারসন, 
আমি এখানে এসেছি কারণ আমি তোমাকে পছন্দ কার ।” 

কথাগুলো বলেই বিজ্তু উনি সম্পূর্ণ আলাদা মেজাজে হ্যারিসনকে জিজ্ঞেস করলেন 
_“মাসয়ে হযারিসন। এত বড় বোলতার চাক বাগানে রেখেছ কেন? ওটা তো এখুলি 
নম্ট করে ফেলা উচিত।” 

হঠাং উনি একেবারে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ায় হ্যারিসন খুব অবাক হয়ে গিয়ে ভুরু 
কোঁচকাল - হল কি মিঃ পয়রোর 2 তারপর পয়রোর দন্টি অনুসরণ করে বোলতার 
চাকটার দিকে তাকিয়ে ও একটু বিল্রাম্ত ভাবেই জানাল-- “হ্যাঁ, তাই করব" মানে আমার 
বন্ধু ল্যাংউন-ই করবে কাজটা । রও ল্যাংউন-কে আপনার মনে আছে তো? যেনৈশ 
ভোজে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সেখানে তো ল্যাংটন-ও ছিল, ল্যাংটনই আজ 
বিকেলে এসে ওটার ব্যবস্হা করবে |” 


4৪, তাই নাকি? তা, কিভাবে ল্যাংটন কাজটা করবে 1” 
“পেন্্ল আর বাগানের পিচকার দিয়ে। ওর পিচকারীটা আমারটা থেকে ভাল, 


তাই ল্যান নিজের পিচারটা-ই নিয়ে আসছে ।" 
“অন্য উপায়েও তো কাজটা করা যায়। তাই না?”--পয়রো জিজ্ঞেস করলেন 
“যেমন সায়ানাইড অফ পটাসিয়াম দিয়ে ?” 


ও'র কথা শুনে হ্যারসন একটু অবাক হয়ে গিয়ে বলল “হ্যাঁ, তাও করা যার়। 
িচ্ত ও জিনিসটা খুবই সাংঘাতিক বাড়িতে ও জিনিস রাখা বিপদজনক ।” 

পয়রো গদ্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। “হ্যাঁ, সত্যিই ওটা মারাত্মক বিষ । খুবই 
মারাত্মক ।" 

হ্যারিসন এবার হেসে উঠে বলল-_' এক যদি আপনার নিজের *বাশঢুড়কে মেরে 
ফেলবার ইচ্ছে হয়, তাহলে-ই ওটা আনা যেতে পারে, তাই?” 

পররো কিচ্তু হাসলেন না। খুব গম্ভীর ভাবেই উনি হ্যারিসনকে ভ্িজেস করলেন 


বোলতারচাক ১০৫৭ 


_“মসিয়ে হ্যারিসন, তুমি কি পূরোপযার নিশ্চিত যে মাঁস*য়ে ল্যাংটন পেট্রল দিয়েই 
বোলতার চাকটা নম্ট করতে চাইছে 7» 

“পুরোপাার নিশ্চিত। কেন?” 

“না, একটা ব্যাপারে একটু আশ্চর্য ঠেকছে । আজ দৃপুরে আম বা্চটেন্টারশএর 
ওষুধের দোকানে শিয়োছলাম। সেখানে কোন একটা জিনিস কিনতে গিয়ে আমাকে 
খাতায় সই করতে হয়োছল । সই করতে গিয়ে দেখলাম, আমার আগেই ক্লুও ল্যাংটন 
সই করেছে । সায়ানাইড অফ পটাসিয়াম কিনেছে বলে ।” 

হ্যারিসন একটু চমকে গিয়ে বলল-_-“এতো খুব আশ্চর্যের কথা ! ল্যাংটন আমাকে 

ঞএই সোঁদনই বলাছিল যেসে কিছুতেই সায়ানাইড ব্যবহার করবেনা-শুধ্‌ তাই নয়। 
বোলতার চাক নম্ট করার মত কাজে সায়ানাইড বিব্লী করাটাই উচিত নয়।” 

পয়রো কিছুক্ষণ চুপ করে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন । তারপর খুব আস্তে 
আস্তে হ্যারিসনকে জিজ্ঞেস করলেন _ তুমি ল্যাংটনকে পছন্দ কর?, 

হঠাৎ এই প্রশ্নে মনে হল, হ্যারসন বেশ খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়ল। এরকম 
প্রশ্নের জন্য ও আদৌ তৈরী ছিল না। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল ও-_ 
“আমি _মানে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওকে পছন্দ কার আমি । কেন করবনা ?, 

“না, তাই ভাবহিলাম। আচ্ছা, ল্যাংউন-ও কি তোমাকে পছন্দ করে?” “আপনি 
[ি বলতে চাইছেন, মাঁস'য়ে পয়রো * আপনার মনে কোন একটা চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
তার তল পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় 1, 

“তোমাকে খোলাখুলই সব কথা বলাছ। মিস মল ডিনের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক 
হয়ে আছে। মিস ডিনকে আম চান-_সাত্যই সূন্দরী, আকর্ষণীয়া এক তরুণী । 

*তোমার সঙ্গে বাগদান হওয়ার আগে সে রুও ল্যাংটনের বাগদন্তা ছিল। তোমার জন্যই 
ল্যাংটনকে সে ছেড়ে দিয়েছে |? 


হ্যারসন সম্মাতসূচক ঘাড় নাড়ল। 

“মিস ডিন কেন একাজ করোছল তা আমি জানতে চাই না-_-হয়তো এর পেছনে কোন 
ন্যায় সঙ্গত কারণ ছিল । কিন্তু তোমাকে পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছি, ল্যাংটন এই আঘাত 
ভোলোন, ক্ষমা-ও করেনি ।” 

“না, না, মাস'য়ে পয়রো আপনি পুরোপাীর ভুল করছেন। ল্যাংটন ব্যাপারটাকে 
খুব উদার ভাবেই মেনে নিয়েছে । শুধু তাই নয়, আমার প্রাত অত্যন্ত বেশী ভদ্র ব্যবহার 
করেছে ও এতটা আমি আশাই করিনি । 

“তা, এতটা আঁতীরিন্ত মাত্রায় ভ্ুতা দেখে তোমার মনে কোন খটংকা লাগেনি? তুমি 
আশাই করান ॥ 

“ক বলতে চাইছেন আপনি মাঁসয়ে পয়রো ?” 

“আমি বলতে চাইছি যে। কোন লোক উপযাত্ত সময় না আসা পর্যন্ত তার তার 
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ঘৃণাকে মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারে ।” 

“্ঘণা ”' হ্যারিসন মাথা নেড়ে হেসে উঠল। 

“তোমরা, এই ইংরেজরা, সাঁত্যই খুব বোকা । তোমরা মনে কর যে, তোমরা 
সবাইকেই ঠকাতে পার। কিন্তু অন্য কেউ তোমাদের ঠকাতে পারে না। আর যেহেতু 
তোমরা সাহসী হয়েও এত বোকা । তাই অনেক সময় মরবার সময় না হলেও তোমরা 
মারা পড় ।” 

হ্যারসন াপা স্বরে বলে উঠল _“এবার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, মাস য়ে 
পয়রো | আপনি ল্যাংনের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করার জন্যেই আজ এখানে 
এসেছেন। কিল্তু আপনি নিছক পাগলামী করছেন । এই দেশটা হল ইংলণ্ড। এখানে 
ব্যর্থ প্রোকরা তাদের প্রাতিম্ৰীদের ছুরি মারবার কিংবা বিষ খাওয়াবার জন্য ঘুরে বেড়ায় 
না।” তাছাড়া ল্যাংটন সম্বন্ধে আপনার ধারণা একেবারেই ভুল-__একটা মাছিকেও 
মারা ওর পক্ষে সম্ভব নয় ।" 

পয়রো খুব শান্ত ভাবেই বললেন-- দেখ, মাছিদের জীবন নিয়ে আমার কোন মাথা 
ব্যথা নেই। তবে, তোমার মতে ল্যাংটন নাকি একটা মাছিকেও মারতে পারবেনা, কিচ্তু 
তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে এই মহনুর্তে ল্যাংটন খ্দব ঠাণ্ডা মাথায় কয়েক হাজার 
বোলতাকে মেরে ফেলবার বন্দোবস্ত করছে । 

এ কথার কোন জবাব চট: করে হ্যারিসন দিতে পারলনা । পয়রো হাঠাৎ উঠে পড়ে 
হ্যারসনের কাঁধে হাত রেখে বলল ওহে বধু, নিজের মনকে শান্ত কর। একবারটি 
সামনের দিকে তাকাও । এখানে নদীর ধারের এ বড় গাছটার বোলতাগ্মলো সারাদিন 
পরে নাশ্চন্ত মনে বাঁড় ফিরে আসবে । ওরা জানেশ্ড নাষে আর অল্প কিছ-ক্ষণ পরেই 
ওদের সব কিছু নষ্ট হয়ে, ধৰংস হয়ে ধাবে। ওদের মধ্যে কোন এরকুল পয়রো নেই 

বলেই ওরা এটা জানতে পারলনা । কিন্তু মাঁস'য়ে হ্যারিসন, আমি একটা বিশেষ কাজ 

নিয়েই এখানে এসৌছ -আর আমার কাজই হ'ল খুন নিয়ে মাথা ঘামানো। এবং 

আমার সেই কাজটা খুনটা হওয়ার আগে বা পরে-_যে কোন সময়েই করতে পার। 

আচ্ছা এবার বলতো মাঁস'য়ে ল্যাংটন এ বোলতার চাকটা নন্ট করবার জন্যে কৃখন এখানে 
আসছে ?' 

'নাস'য়ে পররো, ল্যাংটন কখনোই -: 

“কথন আসছে ল্যাংটন £ 

'ছটার সময় । কস্তু, মাস'য়ে পয়রো, আমি আবার বলছি, আপনি খুব ভুল 
করছেন। প্যান কখনোই -; 

পয়রো ওর কথার মধ্যেখানেই একটু উত্তোজত ভাবে বলে উঠলেন-__“পাঁত্যঃ বাঁলহারি 
যাই তোমাদের এই ইংরেজ বৃদ্ধতে। যাকে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার সঙ্গে অহেতুক 
তর্ক জুড়ে লাভ নেই। তাতে শুধ্‌ শুধু; আমার মাথা গরম হয়ে বাচ্ছে। খাল এটুকু । 
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জেনে রাখ, ছটার সময় আমি এখানে ফিরে আসছি ।' ঘড়িতে সময় দেখে পয়রো আবার 
বললেন -“এখন বাজে পৌনে পাঁচটা । তার মানে, সওয়া এক ঘণ্টা পরে ফিরে আসাছি 
আমি।' আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলেন পয়রো। রাস্তায় এসেই কিচ্তু 
পয়রোকে কিরকম যেন উদ্বিগ্ন দেখাল । চারার্দকের নিম্তব্ধতার মধ্যে তিনি যেন 
কিরকম একটা বিপদের গম্থ পেলেন ও'র মনে হল। এই ভাবে চলে আসাটা 
বোধহয় ও'র উচিত হয়নি । এমনাক, আবার ফিরে যাওয়ার চিন্তাও ও'র মাথায় খেলে 
গেল একবার । শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি সামনের দিকেই হাঁটতে শুরু করলেন । কিন্তু 
হাঁটতে হাঁটিতেও তাঁর কপালে দূশ্চিম্তার ভাঁজ ফুটে রইল । 

যাই হোক ছটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই পয়রো আবার ফিরে এলেন । কি যেন 
এক অজানা এমন সময় গেট খুলে বোরয়ে এল রুও ল্যাংটন ৷ পয়রোকে দেখে সে যেন 
একটু থমকে গিয়ে বলল _ শুভ সম্ধ্যা, মাস'য়ে পয়রো | 

'ুভ সম্ধ্যা, মাঁসয়ে ল্যাংটন । তুমি তো দেখাঁছ একটু আগেই এসে পড়েছ । তাইনা 7 

ল্যাংটন একটু অবাক হয়েই ও'র দিকে তাকিয়ে বলল--'না তো। কেন এ কথা 
বলছেন? আমি তো ঠিক সাড়ে পঁচটার সময়েই কথামত এসোছি।' 

ধাকগে। বোলতার চাকটা নম্ট করেছ তো "” 

'না। সাত্য কথা বলতে কি,ওটা আর করা হয়ে ওঠোন।” ৭, তাই নাকি ? 
তাহলে এতক্ষণ কি করলে :* 

ণকছুই করলাম না, হ্যারিসনের সঙ্গে বসে বসে নানা রকম গল্প গজব করলাম । 
যাক-গে, মাঁস*য়ে পয়রো, আমি এবার চলি, কেমন ? আপনি যে এখন গ্রার্দকে আসবেন 
সেটা আমার একদম জানাই ছিল না । 


“হ্যা, এখানেই এলাম এখন। ব্যাপারটা হ'ল কি, আমারও এদকে একটা কাজ 
পড়ে গেল | তাই, আমাকেও এদেশে পাড় জমাতে হল কিছুদিনের জন্য বুঝলেন ? 
আর এ দেশেই যখন এলাম, তখন তো হ্যারসনের এখানে আসতেই হাবে ! 

“৪, তাই নাকি ? ভাল কথা, হ্যারিসন বারাম্দাতেই বসে আছে। আমি তাহলে 
চাল, কেমন 2 থাকতে পারলাম না বলে দু্খত।৮ 

ল্যাংটন বেশ জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল। পয়রো ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে 
রইলেন কিছুক্ষণ । তারপর বাগানের গেট খুলে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই বলে 
উঠলেন “তাহলে হ্যারিসন বারাম্দাতেই আছে ? দেখা যাক" 

বারাঙ্দায় উঠে এসে পয়রো দেখলেন, হ্যারিসন একপাশে একটা চেয়ারে একেবারে 
নিথর, নিঙ্পন্দভাবে বসে আছে । পয়রোর পায়ের আওয়াজ পেয়েও সে মাথা ঘোরালনা ৷ 
পয়রো ওর কাছে এসে ডাকলেন _ “ক হল, হ্যারিসন ? তুমি ঠিক আছ তো?” 

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হ্যারিসন কিরকম একটা ঘোর লাগা অদ্ভুত 
গলায় জবাব দিল--“ল্যা, কি বললেন ? 
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“বলাছ, তুমি ঠিক আছ তো ?" 

“ঠক আছি কিনা 2 হ্যাঁ, ঠিক আছি। কেন, ঠিক থাকবনা কেন?” “না, জিজ্ঞেস 
করছিলাম যে শরীরে কোন অস্বস্তি হচ্ছে না তো; তাহলে ঠিক আছ ?” 

“অস্বস্তি ? কেন? কিসের জন্য ?? 

“কাপড় কাচবার সোডার জন্য ।' 

এতক্ষণে হ্যারিসন যেন তার ঘোর থেকে বোরয়ে এল-_“কাপড় কাচবার সোডা ? কি 
বলছেন আপানি :” 

পয়রো ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে জবাব দিলেন-_ “আমি সত্যিই দুঃখিত যে তোমার 
পকেটে খানিকটা এঁ রকম সোডা আমাকে বাধ্য হয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছিল ।” 

“আপনি আমার পকেটে কাপড় কাচবার সেডা ঢুকিয়ে দিয়োছলেন ! কিন্তু 
কেন 27 

পয়রো খুব ধীরে ধারে বন্তুতা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে গেলেন _ “দেখ, গোয়েন্দা হতে 
গেলে অপরাধ জগতের সঙ্গে খুব ভাল ভাবে যোগ থাকা দরকার । এই সব অপরাধীরা 
তোমাকে অনেক ভাল এবং দরকারি জিনিস শিখিয়ে দিতে পারে । একবার আমি এক 
পকেটমারকে মিথ্যা আভিযোগ ও শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম তার কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ এ পকেট মারটি ওর একমান্র যা পৃশজ, তা-ই আমাকে দান করেছিলো-_-ওর 
পকেট মারার কলাকৌশলগ্লো আমাকে শাখয়ে দিয়োছল। ফলে হয়েছে কি, আমি 
যাঁদকোন লোকের পকেট মারি তাহলে সেটা সে ঘ্‌নাক্ষরেও জানতে পারবে না। 
তোমাকেও তাই করোছি,_একহাত তোমার কাঁধে রেখে কথাবাতাঁ রলার ফাঁকে তোমার 
পকেটের জানস তুলে নিয়ে এই কাপড় কাচার সোডা রেখে দিয়েছি ।” 

“বুঝলে হ্যারসন-_“পয়রো স্বস্নাতুর গলায় বলে চললেন'-যদি কোন লোক 
তাড়াতাড়ি করে গেলাসের মধ্যে বিষ মেশাতে চায় । তাহলে সেটা অতি অবশ্যই তার 
কোটের ডান দিকের পকেটে রাখবেই অন্য কোথাও সে এটা কখনোই রাখবে না। আমার 
অনুমান ভুল হয়ান।" কথাগুলো ৰলতে বলতে পয়রো ও'র পকেট থেকে কয়েক 
টুকরো সাদা স্ফাটকের মত জানস বার করে আনলেন। তারপর যেন নিজেকেই শুনিতে 
বলে উঠলেন «এ রকম খোলা ভাবে এ জিনিস নিয়ে বেড়ানো খুবই বিপঙ্জনকণ" 


কথা শেষ করেই পয়রো তাঁর কোটের অন্য একটা পকেট থেকে একটা চওড়া মুখ" 
ওয়ালা বোতল বার করলেন। তার পর এ স্ফটিকের টুকরোগলো বোতলের মধ্যে 
ফেলে দিয়ে, বোতলটা' জল 'দিয়ে ভাত করে ভালভাবে ঝাঁকয়ে সব কটা টুকংরোকে জলের 
মধ্যে গালয়ে ফেললেন । হ্যারিসন মন মৃগ্ধেরমত ও"র গাতাবধি লক্ষ্য করছিল। এরপর 
পয়রো বোলতার চাকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখে সবটুকু ভাল 
করে চাকটার মধ্যে জেলে দিলেন! ষে সব বোলতা চাকে ফিরে আসছিল, তারা এসে চাকে 
বসতে না বসতেই একটু কেপে উঠে হ্থির হয়ে গেল। অন্যান্য যে সব বোলতাগুলে 


বোলতার চাক ৯১১ 


গর্ত থেকে বৌরয়ে আসাছল, তাদের ভাগ্যেও ঘটল একই পারিণাতি। পয়রো দু-এক 
মিনিট দাঁড়য়ে থেকে সবকিছু লক্ষ্য করলেন। তারপর ফিরে এলেন। বারান্দায় উঠে 
রসে ডান মন্ত'য করলেন 'সাত্য, এতে মত্যু আসে একেবারে চোখের নিমেষে । একে 
বারে সঙ্গে সঙ্গেই ।” 

এতক্ষণ পরে হ্যারিসনেব গায় কথা ফুটল -“আপান ঠিক কতটা জানেন মাঁপয়ে 
পয়রো 2 

পয়রো সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন -তামাকে তো আমি আগেই 
বলোছ। রুও ল্যাংনের নাম আমি ওষ ধের দোকানের বিষের রেজিষ্ট্রারে দেখেছি যা 
তোমাকে বঁলান, তা হল এই যে, ঠিক 'ণর পরেই ল্যাংটনের সঙ্গে আমার দেখা হয়োছল। 

"€ আমাকে বলেই দিয়েছিল, তোমার অনুরোধেই বোলতার চাকটা নস্ট করবার জন্য ও 
পটাসিয়াম পায়ানাইড কিনেছে । এটা শুনেই আমার মনে এটটু খটকা পাগল _কারণ 
কয়েকাদন তুম আমাকে খুব জোর দিয়েই বনোহলে যে, এভাবে সায়ানাইড ব্যবহর 
করাটা চরম মুর্খাম এবং অপ্রয়োজনীয় 1” 

“বলে যান । 

“আমি আরো কিছ? দেখতে পেয়োছ আজ । রও ল্যান আর মাল ডিন খুব 
অন্তরঙ্গ ভাবে এক জায়গায় বসে ছিল। ওরা ভাবছিল ষে ওর্দের কেউ দেখতে পাচ্ছে না, 
কম্তু আমার চোখকে ওরা ফাঁক দিতে পারোন | কেন যে মাল ডন তোমার কাছে ধরা 
দিতে এসোছল তা জানিনা , কিন্তু ওদের দেখে আম আজ স্পম্ট বুঝতে পেরোছি যে, যে 
ভুল বোঝাব্ঁঝর ফলে ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল তা মিটে গিয়েছে, এবং মিস 
মীল ডিন আবার কুও ল্যাংটনের কাছে ফিরে যাচ্ছে।” 

হ্যারিসন শুকনো গলায় আবার বলে উঠল “বলে যান ।” 

“এ ছাড়া, ' আমি অন্য একটা ব্যাপার"ও জানি। দিনকয়েক আগে আমি হারলে 
স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম | হঠাৎ দেখলাম, তুমি বিশেষ কোন একজন ডাক্তারের চেম্বার 
থেকে বেরিয়ে আসছ । এ ডান্তারটিকে আমি চিনি, এবং তিনি কোন" রোগের চাকংসা 
করেন তাও জানি । তোমার তখনকার চোখ মুখের অবস্থা দেখে আসল ব্যাপারটা 
বুঝতে আমার একটু-ও দেরী হয়নি _একমান্র মৃত্যাদণ্ডে দণ্ডিত আগামীর মুখেই এ 
রকম মমা্তিক অভিব্যন্তি ফুটে ওঠে | কি, আমি ঠিক কথাই বলাছি তো 2; 

“হ্যাঁ, মিঃ পয়রো, পুরোপ্হীর ঠিক। ডান্তারবাব্‌ বলেছেন আমার বেচে থাকবার 
মেয়াদ আর মানত দু মাস।'* 

“তুমি গ্বভাবতঃই খুব উদ্ঘ্রা্ত মনে ছিলে বলে আমায় সেদিন দেখতে পাওান, 
হা।রসন। কিন্তু আমি তে।মাকে খুব ভাল ভাবেই লক্ষ্য করোহ। তোমার মুখে 
সোঁদন আমি আরও একটা তীব্র আভব্যান্ত ফুটে উঠতে দেখোছ--সেটা হল ঘণা। তুমি 
সেই ঘৃণাকে ঢেকে রাখবার কোন চেষ্টাই করনি, কারণ তুমি নিশ্চিত ছিলে ষে কেউ 


১১২ বিশ্েরশ্রেচ্চগোয়েক্দাগর্শ 


তোমার ওপর নজর রাখছে না।” 

“বলে যান*--হ্যারিসন বলে উঠল আবার। 

'বলবার আর বিশেষ কিছ; নেই । আমি'এখানে এসে অনেকটা দৈবক্রমেই বাচেন্টারের 
দোকানে বিষের রেজিজ্প্রার বইয়ে ল্যাংউটনের নাম দোখ, এবং তারপরে ল্যাটনের সঙ্গে 
একবার দেখা করে সোজা তোমার কাছে চলে আমি । আমল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে 
তোমার জন্য একটা ফাঁদ পাতলাম আমি । তুমিই যে ল্যাংটনকে সায়ানাইড কিনতে 
বলেছ, সেটা তো তুমি অগ্গবীকার করেইছো বরং ল্যান সায়ানাইড কিনেছে শুনে 
খুব অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করেছিলে ৷ ল্যাংটন নিজে আমাকে বলেছে ষে ও এখানে 
[বিকেল ৪টের মধ্যে এসে পেশছবে, আর তুমিআমাকে বলেছ যে, ল্যাংটনের এখানে আসবার 
কথা বিকেল পাঁচটায় । তুমি ভেবেছিলে যে আমি পাঁচটায় এসে দেখব, সব শেষ হয়ে 
গিয়েছে । এরপরে আমার আর কিছুই জানতে বাকী রইল না ।” 

“কেন আপনি এলেন, মি: পয়রো ?' _-কাতরভাবে চেচিয়ে উঠল হ্যারিসনা “ও, 
শুধুমাত্র আপনি যাঁদ না আসতেন--* 

পয়রো এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গণ্ভীরভাবে বলে উঠলেন--“আমি তো তোমাকে 
বলেইীছ, খুন নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটাই আমার কাজ ।” 

“খুন মানে? * “আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন, আত্মহত্যা ?” “না--পয়রো তীব্র 
কে বলে উঠলেন-_-“আমি বলতে চাইছি, খুন। তুমি যা ব্যবস্থা করেছিলে, তাতে 
তোমার মৃত্যু আনত চোখের পলকে ; ল্যাংটনের জন্য যে মৃত্যুর বজ্দোবস্ত তুমি করে- 
ছিলে। সেটা আত ভয়ঙ্কর । সায়ানাইড বিষ কিনেছে ল্যাংটন; সে তোমার সঙ্গে দেখা 
করতে আসছে, এবং তোমরা দুজন ছাড়া আর কেউই এখানে উপাশ্ছিত নেই। তুমি হঠাৎ 
মারা গেলে। তোমার গেলাসে পায়ানাইড পাওয়া গেল। আর তোমাকে খুন করার 
আভযোগে ল্যাংটন ফাঁসিতে ঝুূলল। এই তো ছিল তোমার পারিকল্পনা, তাই না ? 

হ্যারিসন আবার কাতর স্বরে বলল-_“কেন ওঃ, কেন এলেন আপনি ?" 

“কেন এলাম, তাতো তোমাকে বলেইছি। কিচ্তু আসল কারণটা হল, আম 
তোমাকে পছন্দ কার। শোন, হ্যারিসন। তাঁম মৃত্য পথের যার; প্রেমের লড়াইয়ে 
তূমি ছেরে গিয়েছ__এ সবই ঠিক | কিস্ত্‌ অন্ততঃ একট। জিনিস তৃমি নও-ত:মি খুনি 
নও। এবার বল, আমি এসেছি বলে তোমার আনন্দ না দৃঃখ- কোনটা হচ্ছে 1” 

কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর হ্যারিসন সোজা হয়ে দাঁড়াল। ও'র চোখেমুখে 
একটা গভশর মযাদাবোধের চিহ ফুটে উঠল। নিজের নাঁচতাকে জয় করার আনচ্দে 
পয়রোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে আবেগ মাখা গলায় বলে উঠল-_-“ধন্যবাদ, মিঃ 
পয়য়ো। আপান যে এসেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ।" 


দুর্ঘালতার চাক ১১৩ 








ওয়াপস নেস্ট 
অনুবাদ £ ধুবজ্যোতি চৌধুরী 





সাগ্াথা ক্রিস্টরি বিদ্ব সাহিত্যে রহস্য সম্্া্ঞী আখ্যায় ভূষিতা। তাঁর লেখায় 
আযালেন পো থেকে কোনান ওয়েল সকলেরই প্রভাব দেখা গেলেও বিশ্বব্যাপ রহস্যের 
জাল বুনতে তানি যে সফল কলম ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে গ্বাঁকয়তায় উদ্জবল। 

রহস্য গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিবসাহিত্যে বিশেষ করে ইংরাজী ও মাকিন সাহিত্যে 
এডগার আলেন পো থেকে শুরু করে স্টানাল গানার, পিটার বান, এলারি কুইন, 
রৈব্রাডরেরী এমন ত কত নামই মনে পরে। কিন্তু তা সত্তেও রহস্য উপন্যাসের অনাবিল 
আনগ্দধারায় আগাথা ক্রিষ্টি সন্ট রহস্য উপন্যাস এক উচ্চ পযাঁয়ের সাহিত্য কর্ম হয়ে 
উঠেছে। 

আগাথা ক্রিস্টর লেখায় আন্তজাতিক পটভূমি তাঁর রহস্য গঞ্প তথা উপন্যাসকে 
বি“বজনীন ও বিশ্ববিগ্রুত হাতে সাহায্য করেছে। 


সঃ ঙ্ ষ 





জেমমূ হোলডিউ, 





জেড পাথর আমার খুব ভাল লাগে । সবুজ রঙের জেড আমার মনে খুশীর জোয়ার 
এনে দেয়। লাল জেড আমাকে মনে করিয়ে দেয় অগ্তসূর্যের রান্তম আলোর রন্তাভ 
মেঘমালাকে | আর সাদা জেড ? তা যেন ঠিক তুষার কণা। 

জেডের কথা উঠলেই বা জেড দেখলেই আমি যেন কেমন পাগল হয়ে উঠি। আমার 
যাঁদ যথেস্ট টাকান্পয়সা থাকত তবে আম জেড পাথরের একটা ব্ান্তগত সংগ্রহশালা গড়ে 
তুলতে পারতাম। বিদ্যা থাকলে এ জেড পাথর নিয়েই হয়ত গবেষণায় ডুবে থাকতাম 
কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমার না আছে অর্থ, নাআছে বিদ্যা। বুদ্ধি? হ্যা, 
তা বোধহয় আছে! এই বৃদ্ধির জোরেই আমি জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। 

এই যাঃ। আমি কে--সে কথাটাই তো এতক্ষণ পর্যন্ত বলা হয় নি। অবশ্য আমার 
পরিচয়টা মোটেই গৌরবজনক নয়। আমি একজন চোর। অবশ্য ছিশ্চকে চোর নই। 


লররাজেরদেশে ১১৫ 


আর সেজন্যই আমি ব্যাঙ্ককে এসেছি। 

ব্যাৎকক হল সবুজ বানরের শহর । শহরে রাজকীয় পাকর্টার ঠিক পাশেই চমৎকার 
গুজ্দর একটি মন্দির । সেই মান্দিরে বানররাজ হনুমানের একটি অপূর্ব মূর্তি রয়েছে। 
পাঁচশো বছর আগে একখণ্ড সবুজ জেড খোদাই করে বানর রাজের এই অপূব মৃর্তিট 
তৈরী করা হয়েছিল মৃতিটির উচ্চতা পযয়ন্রিশ সো্টমিটার ৷ দামশ পোশাক পরানো 
মূর্তিটি বারো ফুট উচু এবং পিরামিডের মত দেখতে একখানা সোনালী সিংহাসনের 
উপরে বসানো রয়েছে । আমার বর মান উদ্দেশ্য এই মৃতিণট চুর করা। 


সারা দ.নিয়া টহল দিয়ে বেড়ায় এমন একখানা জাহাজের সব চাইতে কম ভাড়ার যার 
আম। আসাঁহ সানফ্রান্সিসকো থেকে । খুব ভোরে শ্যাম উপসাগরে চাও ফ্লায়া নদীর 
মোহানায় জাহাজ এসে থামল। তীর থেকে এাগয়ে এল বিরাট একখানা শ্যামদেশশ বজরা, 
যারা ব্যাঞ্ছক শহর দেখতে চায় তারা এই নৌকোয় করে তীরে যেতে পারে। যাত্রীদের 
নিয়ে বজরাখানা আবার ফিরে আসবে পরদিন সধ্ধ্যায়। দু'দিন ধরে যাত্রীরা শহর 
দেখবার সুযোগ পাবে । আরও মজার কথা পষটকদের ব্যাঙ্ক শহরে ঢোকা এবং 
বোরয়ে আসবার সময় শুল্ক বিভাগের কোন খনা তাল্লাশীর ব্যবস্থা নেই। এতে আমার 
খুব সুবিধাই হয়েছে । শহর থেকে বামাল সহ বোরয়ে আসবার সময় কোন অস্বাবধা ব্য 
বধাটের মুখোমুখি হতে হবে না। 


পর্যটকদের দলে মিশে আমিও শহরের দিকে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আমার ক্যামেরার 
বিরাট ব্যাগ, ছাতা আর নিত্য প্রয়োজনীয় কিছ টুকিটাকি জিনিসপন্র, যেমন-_ দাঁত 
মাজবার ব্রাশ, দাড়ি কামাবার ক্ষুর ইত্যাদি । একেবারে পাকা পর্যটকের বেশেই শহরে 
ঢুকলাম । আমাকে চোর বলে আর কে সন্দেহ করে । শহরে পেশছে সহযারীদের সঙ্গ 
ছেড়ে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, সোজা গিয়ে উঠলাম রত্রকোসিন হোটেলে । শহরের 
মধ্যে এটা একটা মোটামুটি নামজাদা হোটেল। তাছাড়া আমার কাজের পক্ষেও 
হোটেলের অবস্থানটা খুবই সদাবধাজনক | রাজকীয় পার্ক আর বানর রাজের মাঞ্দরের 
খুবই কাহে এই হোটেলটা মানত দু'খানা বাড়ীর পরে। 

হোটেলে নিজের ঘরে এসে পৃণবেগে পাখা চালিয়ে দিয়ে সুস্বাদু পানীয়ের গান্রে 
অলসভাবে চুমুক দিতে দিতে গোটা পরিকল্পনাটা একবার খাঁতিয়ে দেখলাম । নাঃ কাজটা 
খুব শত্ত নয়, বরং সহজই বলা যেতে পারে। প্রয়োজন শুধু একটু সতকর্তা আমার 
ক্যামেরার ব্যাগটাকে কেউ সম্দেহ করবেনা । কারণ ব্যাঙ্ক শহরে ক্যামেরাধারা ট্যারিস্টের 
সংখ্যা অনেক । তারা অনবরতই মান্দ্র, প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতির ছবি তুলছে। আর 
ছাতা? ছাতাটাকেই বা কে সন্দেহ করবে» বধরি শম্রহতে ছাতা হাতে রাস্তায় বের 
হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । 

আজ শনিবার । আমার কাজ কালকে । কেননা রাঁববারই সবুজ বানরশ্লাজ এর 
মা্দর সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে । আজকে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমার হাতে 


১১৬ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েজ্দাগ 


কোন কাজ নেই। 

রাববারে ঘুম ভাঙলো একটু দেরীতেই | আকাশ মেঘমেদুর । যেকোন মূহূতেই 
বর্ষণ শুর হতে পারে । আমার পক্ষে এটা ভালই হল। ছাতা নিয়ে রাস্তায় বোরো- 
নোা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। আর আমাকে তো কাজের জন্য ছাতাটা নিতেই 
হবে। ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের লবিতে গিয়ে বসলাম । তিনজন শ্যামদেশশ ও-দেশী 
বাজনা বাজাচ্ছিল। শুনলাম কিছক্ষণ। নাঃ, এবার বোরিয়ে পড়তে হয়। ঘরে গিয়ে 
ক্যামেরার ব্যাগ আর ছাতাটা নিয়ে বোরয়ে পড়লাম কম'ক্ষে্রের দিকে । বোধহয় মনে 
কারয়ে দিতে হবে না যে আমার কমক্ষেত হল বানর রাজের মঞ্দির | 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লাম মান্দরের সামনে ৷ চমৎকার কার-কার্ময় 
মন্দির । মগ্দিরটি অর্ধব.স্তাকার । প্রবেশ পথে দু দানবের প্রাতিমৃর্তি। মূর্তি দুটো 
যেন মান্দরের দুই অতন্দ্র প্রহরী । এছাড়া কয়েকজন জীবন্ত প্রহরশও দেখতে পেলাম। 
মঙ্দির ষোদন সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে সৌদনই সতকতামূলক ব্যবচ্থা হিসেবে 
প্রহরীদের রাখা হয়। 

টং টং টং টং ॥ মীষ্দরে ঘণ্টা বাজছে । বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ঘণ্টা ধ্বান। 
এ ধ্যান ষেন আহ্বান করছে পুণ্যলোভগ দর্শনার্থীদের । শুধু তাদেরই বা কেন 
আহবান করছে বিদেশী পষটিকদের। িল্তু এ ধান যেন আমার কানে ঢুকেও ঢ:কছে 
না। মন্দিরের দরজা খোলা | খোলা দরজা পথে দুর থেকে অস্পম্টভাবে দেখতে 
পাচ্ছি সবুজ রঙের বানররাজকে । সোনালী [সিংহাসনে বসে আছেন তিনি । 

বেলা বারোটার সময় মা্দরের দরজা বজ্ধ হয়ে যায়। বঙ্ধ হয় বানররাজের দিবা" 
নিদ্রার জন্য । আর মিনিট পাঁচেক বাদেই বারোটা বাজবে । কিজ্তু দেশী-বিদেশী অনেক 
দর্শক এখনও ভিতরে যাচ্ছে। মঙ্ঈিরের ভিতর থেকেও বোরয়ে আসছে জনন্তরোত। 
ক্যামেরার ব্যাগ আর ছাতা "নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে আমিও ভিতরে ঢুকে পড়লাম । 

ভিতরে এসে আম ভিড় থেকে একটু সরে গিয়ে সিংহাসনের চারপাশের সোনালগ 
মৃতিগ্চেলোর একটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম । মুর্তিটা যেন আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট 
করেছে এমনি ভাব নিয়ে আমি মুর্তিটাকে খুটয়ে খুশটয়ে দেখবার ভান করতে 
লাগলাম ! এক ফাঁকে ক্যামেরার ভারী ব্যাগ্টাকে নাময়ে রাখলাম মূর্তটার পিছন" 
দিককার মেঝেতে । বানররাজের সংহাসনখানা একটা বেদীর উপর বসানো । বেদশট়কে 
ঢেকে রাখা হয়েছে সোনালী মখমলের আবরণ দিয়ে । আবরণখানার শেষপ্রাস্ত মেঝের 
উপর এসে পড়েছে । আস্তে আস্তে পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে ভারণী ব্যাগটাকে 
আবরণের আড়ালে চালান করে দিলাম। 


_ চারপাশে একবার চাঁকত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম । না, আমার দিকে কেউই তাকিয়ে 
নেই। ঘাড়র দকে তাকালাম । সরে এলাম সিংহাসনের আর একটু পিছন্ে। মাঁচ্দরের 
বাইরের প্রহরীরা বলতে লাগল, “বোরয়ে আসুন ' বোরয়ে আসুন, বধ করবার সময় ছয়ে 
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দর্শকেরা দ্রুত চলে যাচ্ছে । সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, আমার দিকে কেউ তাকিয়ে 
নেই। কব্জণ ঘড়ির দিকে তাকালাম, মন্দির বজ্ধ হতে আর মোটে এক মিনিট বাকি। 
কেউ লক্ষ্য করছে না। ঝট করে চলে গেলাম সিংহাসনের পিছন দিকে শুয়ে পড়লাম 
মেঝের উপর। তারপর মখমলের আবরণটা একটু তুলে গাঁড়য়ে চলে গেলাম আবরণের 
অন্তরালে । বেদীর গায়ে গা মিশিয়ে রইলাম 

মন্দিরের দরজার পেল্লায় ভারী পাল্লা দ: খানা বম্ধ করবার আগে দহ'জন প্রহরী 
এসে ভিতরটায় একবার টহল মেরে গেল। ভিতরে কেউ রয়ে গেল কিনা তা দেখবার 
জন্যই এই টহল। আমি অবশ্য এমনভাবে লাকয়ে রয়োছি যে নিতান্ত দ.ভাঁগ্য না হলে 
পাহারাদারদের নজরে পড়বার কথা নয়। মন্দিরে বহ্‌ পোক ঢ,.কছে। তাদের সবাইকার 
মূখ পাহারাওয়ালারা নিশ্চয়ই মুখস্ত করে রাখে নি। কাজেই যারা ঢুকেছে তাদের 
ভিতর থেকে একাটি লোকও যে বেরোয় নি এটা ওরা বুঝতেই পারবে না। বিকেলে আবার 
মচ্দির খুলবে। বিচ্তু তখন পাহারায় থাকবে নতুন একদল প্রহরী আমাকে দেখে 
তারা বুঝতেই পারবে না যে বিকেলে নয়, আমি দুপুর বারোটার একটু আগে মঙ্দিরে 
চুকোছলাম। আমি নিরাপদেই মাচন্দর থেকে বোরিয়ে যেতে পারব । 

সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল মাঁষ্দরের বিরাট দরজাটার ভারণ পাল্লা দহখানা। বাইরে 
থেকে সুইচ: টিপে ভিতরের আলো নাভয়ে দেওয়া হল। রাশি রাশি অন্ধকার যেন 
মুহৃতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর । শুধু কি অলম্থকার 2 অঙ্ধকারের সঙ্গে 
এল চরম নিস্তব্ধতা । মূহূর্তের মধ্যে আম যেন বাইরের আলোমাখা শব্দ-ভরা জগৎ 
থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। 


কি্তু না এক্ষুণি কাজ শুর; করব না। সাবধানের মার নেই। আরো কিছুক্ষণ 
কাটুক, তারপর শুর, হবে আমার কেরামতি । 

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ । আমার চারপাশ ঢুপচাপ- নিঝুম । মান্দরের বধ 
দরজা পেরিয়ে বাইরের কোন শব্দ আমার কানে আসছে না। গাড়য়ে বেরিয়ে এলাম 
আবরণের বাইরে । অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাঞ্গ থেকে টর্টা বের করলাম জবাললাম। 
এরপর ছাতাটার মোটা বাঁটের শেষ অংশের প্যাঁচ খুলে ঝাঁকুনি দিলাম। বাঁটের ভিতর 
থেকে বোরয়ে এল একটা পাতলা ফাঁপা লোহার নল। এ নলটার মধ্যে একের পর এক 
কতগ্দলো একই রকমের নল লকয়ে রেখেছিলাম । নলগদুলো জুড়ে জুড়ে মিনিট 
পনেরোর মধ্যেই একখানা হালকা মই তৈরী করে ফেললাম। মইখানা হালকা হলেও 
বেশ মজবুত । আমার দেহের তার বইতে পায়বে। তারপর ক্যামেরার ব্যাগ থেকে আর 
একটা জিনিস বের করলাম । আমার পরিকম্পনার সাফল্যের জন্য এ জানসটি খুবই 


গুরত্বপূর্ণ | 
জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা তেকোণা কাঁচের পিন্ড। পিপ্ডটা বেশ বড়, 


১১৮ বশ্বেরগ্রেষ্ভ গোয়েঙ্দাগ। 


ওটার রং সবুজ। কাঁচ তৈরীর কারখানায় এ ধরনের পিণ্ড পাওয়া যায়। তবে অনা 
পিপ্ডগুলো থেকে এ পিণ্ডটা একটু আলাদা রকমের ৷ পিণ্ডটার উপরের দিকটা খোদাই 
করে মোটামুটিভাবে একটা বানরের মাথার আকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ-কাজটা 
আমারই | বোধহয় খুব একটা খারাপও হয় নি কাজটা । 

এবার আসল কাজ। আমার ধারণা আমার পাঁরকজ্পনাটা নিখুশ্ত। এ পরিকল্পনা 
মাফিক কাজ করতে পারলে ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই ! গত বছর ব্যাঙ্ক কে এসে 
আমি বানররাজের মর্ত দেখোছলাম ' তারপব মৃর্তিটাকে সরাবার জন্য আমি অনেক 
চিন্তা-ভাবনা করেছি, আমার বিগত এক বছরের চিন্তা-ভাবনার ফল হল বর্তমান 
পরিকম্পনাটা । 

কাঁচের পিণ্ডটাকে মেঝের উপর রেখে আমি সদ্য তৈরী মইখানাকে সিংহাসনের সঙ্গে 
ঠৈস দিয়ে দাঁড় করালাম। তারপর একহাতে জবলন্ত ট্ঠ নিয়ে সাবধানে মই-এর সিশিড় 
বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম । 

বানররাজের মূর্তি আমার নাগালের মধ্যে এসে গেল। মুখ দিয়ে টর্টটাকে চেপে 
ধরে আমি দু'হাত বাড়িয়ে মুর্তিটাকে সিংহাসনের উপর থেকে তুলে নিলাম। তারপর 
মূ্তিটাকে নিয়ে সাবধানে নীচে নেমে এলাম। দারুণ উত্তেজনায় আমার বুকটা তখন 
টিব টিবং করছিল। এরপর মৃতি্টার দামী রাজপোশাক আর রত্রথচিত রাজম.কুটথানা 
খুলে ফেললাম। সেগ্‌লি পরিয়ে দিলাম আমার তৈরশ করা কাঁচের বানরের মার্তটাকে। 
মুর্তিটাকে এবার তো মন্দ দেখাচ্ছে না। মাঁন্দরের ভিতরে থাকবে অল্প আলো। 
আর মূর্তিটা থাকবে অনেক উ'চুতে বসানো | কাজেই দর্শকেরা হঠাৎ বুঝতে পারবে না 
যে এটা আসল নয়, নকল মূর্তি। আমার মনে হল তফাৎটা বোঝা গেলেও তা যাবে 
কাল দিনের আলোয় । তখন আর আমায় ধরে কে। 

আবার মই বেয়ে উঠলাম। নকল মূর্তিটাকে বাঁসয়ে দিলাম [সংহাসনে। এবার 
গুছাবার পালা, ফাঁপা নলগনলো খুলে মইখানাকে ভাঙলাম। নলগুলোকে 
আগের মত ভরে নিলাম ছাতার ফাঁপা বাটের মধ্যে। এরপর টর্ের আলো ফেললাম 
জেড পাথরের নগ্ন মুর্তিটার উপর। কি চমংকার মার্তট।! এ মূর্তি এখন আমার্‌, 
আমার " আমার ! আনন্দের আতিশয্যে নেচেই ফেললাম খানিকটা । 

মূর্তিটাকে আমি দেখাছি, স্পর্শ করছি। দেখে দেখে আমার যেন আর আশ মিটছে 
না। মৃর্তটাকে আমি চোখের আড়াল করবার কথাও যেন আম ভাবতে পারছি না। 
শেষ পর্যস্ত নিতান্ত আচ্ছা সত্তেও আমাকে মূর্তিটা রাখতে হল ব্যাগের মধ্যে। 

সিংহাসনের পিছনে চুপচাপ বসে রইলাম। বজ্ধ মন্দিরের মধ্যে যেন নিরষ্প্র অম্ধকার | 
কোথাও কোন শব্দ নেই | না ভুল বললাম- আমার হৃদাঁপন্ডের ধক ধৰক শব্দ শুনতে 
পাঁচ্ছ। সময় ষেন আর কাটতে চাইছে না! 
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$ নাঃ সব প্রতীক্ষারই অবসান আছে । বিকেলে মচ্দির খোলার সময় হয়ে এল। 
আর মোটে পনের 'মানট। দেখতে দেখতে আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেল । আর মোটে 
দটা মিনিট । মন্দিরের ছাদের উপর ঝমং ঝম- শব্দ। বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে । 
শব্দ শুনে বুঝলাম বেশ বড় রকমের বাষ্ট । সর্বনাশ! বন্টির জন্য মন্দিরে যাঁদ বেশ 
লোক না আসে? যদি ভীড় না হয়? একটু শঙ্কাতুর হয়ে পডলাম । 

মন্দিরের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল । খুলে গেল ভারী পাল্লা দ'খানা। এবার 
বিকেলের দর্শনার্থীরা আসবে । আমার শাঞ্কত হবার কোন কারণই নেই। বচ্চি 
হওয়া সত্তেও প্রচুর দর্শনার্থা এসেছে মান্দিরে। আর কোন চিন্তা নেই। সিংহাসনের 
পিছন থেকে বেরিয়ে আমি টুক করে বিদেশী পর্যটকদের একটা দলের সঙ্গে মিশে গেলাম। 
ওর নকল বানর রাজের মূর্তিটার খুব তারিফ করছে । কিচমংকার মূর্তি! কি 
অপূর্ব শিল্পকর্ম! ওদের এসব কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল। হ্যাঁ অপূর্ব 
শিল্পকর্মই বটে! আমার জীবনের প্রথম এবং বোধকরি শেষ শিল্পকর্ম । আপনমনে 
হাসতে হাসতে দলটার সঙ্গেই মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। 

বাইরে বেরিয়েও মন্দিরের ঝুকে পড়া ছাদের তলাতেই একটু দাঁড়াতে হল। বৃষ্টি! 
বৃন্টি! আকাশ ফু'ড়ে নামছে বৃন্টিধারা । কোন লোকই মাম্দির ছেড়ে রাষ্তায্ন নামছে 
না। হয়ত একটু অস্বাভাবিক দেখাবে একথা ভেবেই আর প্রবল বর্ষণের মধো নামলাম 
না। 

বৃম্টির বেগ কমল। দর্শনার্থীর দল রাস্তায় নামতে শুরু করল। এবার বৃষ্টি- 
স্নাত রাস্তায় নামা যেতে পারে। অন্য দর্শনার্থীদের মত আমিও এবার ছাতা খুলে 
রাস্তায় নামবার জন্য তৈরী হলাম । আমার কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগের নিরাপদ আশ্ররে 
রয়েছেন আসল বানররাজ, আর ছাতা খুলবার ফলে ক্যামেরার ব্যাগটাকেও আর অন্য 
কেউ দেখতে পাচ্ছে না। মাম্দরের দরজায় পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন শ্যাম দেশী প্রহর? । 
বৃষ্টির জন্য ওদের গায়ে বষতিত। দর্শকের দিকে তাঁক্ষমদজ্টিতে তাকিয়ে ছল ওরা । 
অবশ্য আমার ভয় পাবার মত কিছ নেই । সকালে এরা পাহারা দিচ্ছিল না দিচ্ছিল 
তখন অন্য একদল । কাজেই আমার ধরা পড়বার কোন ভয় নেই। 

প্রহরীদের জন্য করুণা বোধ করলাম । ওরা বারবার বানররাজের মূর্তি দেখেছে। 
কিচ্তু কতটুকু দেখেছে ১ দেখেছে তো পোশাকের বাইরে মুখটুকু এ রাজ পোশাকের 
অন্তরালে ষে অপূর্ব শিল্প কর্ম রয়েছে তা কি ওরা দেখেছে? ওরা কি অনৃভব করেছে 
মূর্তিটর 'হিমশীতল স্পর্শ? ওদের থেকে আমি অনেক বেশী ভাগ্যবান । আমি এই 
জেড পাথরের অপূর্ব শিল্পকর্ম নিজের চোখে দেখোছ। টচের আলোয় সবুজ পাথরের 
বুকে কি অপরূপ দন্যাতর সৃষ্টি হয়েছিল ! কেমন এক রূপাতীত অপরূপ সোদ্দ্ষের | 
গূর্তিটার কমনীয় কোমল পরশও প্রহরীরা কোনাদন পায় নি। অথচ ভিনদেশণী হয়েও 
আমি তা পেম়োছ। 


১২০ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোরেন্দাগল্প 


ওরা সাঁত্যই বেচারা । 
বৃস্টিস্নাত রাষ্তায় পা বাড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম একজন প্রহরী তাঁক্ষখদৃষ্টিতে 
তাকিয্সে আছে আমার দিকে। হ্যাঁ, বিশেষ করে আমার দিকেই বেশ অনহসম্ধানগর 
দৃষ্টি নিয়েই লোকটা আমাকে দেখছে । হঠাৎ লোকটার ভুরু দুটো কুচকে উঠল। সঙ্গী 
পাহারাওয়ালাদের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে, 
আর দ?জন প্রহরণও এগিয়ে এল । 
ক্ষমা করবেন স্যার দয়া করে আমাদের সঙ্গে একটু আসতে হবে ।' প্রথম প্রহরশাট 
বেশ বিনীতভাবে ইংরেজীতেই বলল । 
- কেন? তোমাদের সঙ্গে যাব কেন £ আমার কণ্ঠস্বরের কাঁপচনি একেবারে চাপা 
গেল না। 
_-দেখছেন এখনও বত্ট পড়ছে--এই বৃম্টির মধ্যে কি কথাবাতাঁ বলা যায়! তার 
চেয়ে বরং আমাদের গাঁ হতে উঠুন। প্রহরীর স্বরে ভদ্রতা আর কঠোরতার সংমশ্রণ। 
--তোমাদের গাড়িতে আমি যাব কেন ?, 
_-চলুন না, কোন কম্ট হবে না।' প্রথম প্রহরীটি মোলায়েম সুরে বলল, সেই হল 
প্রহরীদলের নেতা । 


_-কেন যাব? আমার অনেক কাজক “রয়েছে ।' 

-তাহলেও আপনাকে একটু আসতে হবে ।! 

_--তোমরা কি পাগল হয়েছ "। 

প্রহরীরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। দ-'পাশ থেকে দঃজন প্রহরী এসে আমার 
দূ হাতের উপর হাত রাখল । সর্দরি প্রহরী কঠোরভাবে বলল-_'আসহন' রাস্তার পাশে 
পার্ক করা একথানা গ্রাঁড়র দিকে এগয়ে গেল সে। 

আমার হতাঁপণ্ডটা ধৰক করে উঠল। কান দুটো ঝাঁঝাঁ করতে লাগল । দেহে 
রক্তচাপ বেড়ে গেল। দই প্রহরী আমাকে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করল। 

ওরা আমাকে নিয়ে গেল পুীলশের সদর দপ্তরে । সেখানে একজন পদন্ছ আফসার 
কাছ থেকে কি সব আঁভযোগ শুনলেন । ওরা শ্যামদেশী ভাষায় বলাছল। কাজেই যা 
বলছিল তার এক বর্ণও আমিও বুঝতে পারছিলাম না। তবে মাঝে মাঝে আষ্ুল দিয়ে 
আমাকে দেখাচ্ছিল সৃতরাং আভযোগটা যে আমার সম্পকেই সে বিষয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশই ছিল না। 

ওদের অভিযোগ শুনে আফসারও শ্যামদেশী ভাষাতেই নির্দেশ দিলেন। আমার 
পাশপোর্ট ক্যামেরার ব্যাগ এবং ছাতাটা নিয়ে নিল প্রহরীরা | ব্যাগটা খুলতেই আসল 
বানররাজকে পেয়ে গেন ওরা । আফসার আমার দিকে তাকালেন তার দৃষ্টিতে তারপর 
মাথা নাড়লেন। মাল সমেত ধরা পড়োছি, অপরাধ অগ্বীকার করবার চেষ্টা করে কোন 


লাভ নেই। 


বাণররাজেরদেশে ৯৬ 


আমাকে থানার গারদে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আম বিস্ময়বিমড়। আম তখনও 
বুঝতে পারছিলাম না সর্দরি প্রহরী আমাকে সন্দেহ করল কি করে ? আমি তো বেশ 
প্রান মাফিক কাজ করে ছিলাম, পাঁরকম্পনায় কোন খত ছিল বলে তো আমার মনে হয় 
না। তবে? সদরি প্রহরী কি লোকের মনের কথা বুঝবার বিদ্যা জানে? নাকি এ হল 
প্রথচাদেশীয় যাদযাবদ্যা 2 

সর্দরি প্রহরী যখন আমাকে গারদে ঢুকিয়ে তালা বঞ্ধ করাহল তখন কথাটা জিজ্ঞেস 
না করে পারলাম না। 

আচ্ছা, তুমি ক করে বুঝলে যে আম বানররাজকে চুরি করেছি 

__দপ,রবেলা তো একমান্র আপনিই মন্দিরের ভিতর ছিলেন, তাই না? 

--ঠিক তাই, কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে যে আমি দুপুরে মন্দিরের মধ্যে ছিলাম ?' 

_-দুপুরে একলা মাঁঞ্দরে থাকা ব্যাপাটা খুবই সন্দেহজনক !' আমার প্রশ্নের 
উত্তর না দিয়ে প্রহরী বলল । 

_পনশ্চয়ই সচ্দেহজনক, কিন্তু আমার প্রশ্নের তো জবাব পেলাম না। তুমি কি 
করে বুঝলে আমি দুপুরে মান্দরের মধ্যে ছিলাম ?' 

_-বিল্টি দেখে প্রহরী কাঁধ ঝাঁকাল ' 

_ব্ষ্টর সঙ্গে আমার মন্দিরের ভিতর থাকা না থাকার কি সম্পর্ক” বিম্ড় 
ভাবে আমি প্রশ্ন করলাম । 

--বিকেল বেলায় মন্দির খুলবার একটু আগেই তো বৃষ্ট শুরু হয়েছিল 2 

_-হ্যাঁ। 

_-তাতেই তো রহস্যটা পরিজ্কার হয়ে গেল । 

--কি করে? 

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সদার প্রহরী চলে গেল। ক করে? কি করে? 
প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল। শেষ পর্যস্ত দেরীতে 
হলেও আমি রহসোর সমাধান করে ফেললাম । 

মান্দর থেকে বের হবার সময় আমি বখন ছাতাটা খুলছিলাম তখন ছাতাট। একেবারে 
শুকনো ছিল। অথচ বিকেলে আর যে সব দর্শনার্থা এসোছল বংম্টর জন্য তাদের 
ছাতা ছিল ভেজা । 

আমার পারিকঙ্পনায় এটুকু টির জন্যই আমেরিকার চোর শিরোমাঁণ আমি ধরা 
পড়লাম কিনা শ্যামদেশী পুলিশের হাতে । 


চি বাঃ সঃ 


বি গোয়েম্দা--৬ 


১২২ বিশ্েরশ্রেষ্ঠ গোয়েম্দাগল্প 





মান্কি কিউ 
অনুবাদ -আনিরুদ্ধ চৌধুরী 





জেমস্‌ হোলডিও,ঃ 
জেমস: হোলাডিঙ একজন খ্যাতনামা লেখক | তাঁর রচিত কাহিনগ-লির মধ্যে 
উমৎকার রহস]ময়তার পরশ রয়েছে । লেখকের গল্প লেখার ভঙ্গী এমন সংন্দর যে ভার 
রচিত কাহিনগ এববার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ নাকরে ওঠাযারনা। গল্পই শেষ 
পয্ত চেনে নিয়ে যায় পাঠককে । এখানেই জেমস: হোলাডঙ্র রচনার সার্থকতা । 
ভার ব্চনা ছঙগীবর্গব নয়। অনেক নিটোল গল্প রচনা করেছেন তিনি । গল্পের শেষের 
জপূর্ব চমকে পাঠক আঁভভুত না হয় পারে না। “মাঞ্িক কউ, গরজ্পাট লেখকের 
একটি বিখ্যাত কাহিনশ। আশা কার এই কাহিনী পাঠকদের মুগ্ধ করবে। 








স্যার আর্থার কোনান ভয়েল 





,  বন্ধুবর শার্লক হোমসের কাছে সেই মাহলা হলেন একজন নারণী। তাঁর কথা বলতে 
গেলে হোমসং খুব কম সময়েই অন্য কোন নাম ব্যবহার করত । সেই মাহলা যেন শুধুই 
নারণ, তাঁর ষেন অন্য কোন পারচয় নেই। অবশ্য এটা ভাবা মোটেই ঠিক হবে না যে, 
আইরিন আডলারের প্রাত হোমসের তীর আকর্ষণ ছিল। হোমসের কাছে সবরকমের 
ভাবালুতাই ছিল ঘৃণাব বস্তু । তীক্ষ] পবেক্ষণ শান্তি এবং নিভূঁল বিচার ক্ষমতার 
আঁধকারণ ছিল হোমস। এ দট ব্যাপারে তার সমতুল্য ব্যান্ত বোধহয় পৃথিবীতে আর 
কেউ ছিল না। কিন্তু প্রোমক হিসেবে কজ্পনাই করা বায় না হোমস'কে। প্রেমের মত 
আবেগকে সে বাঙ্গাবদ্রুপ করত | কেননা তার মতে এগ্াল হলো নিতান্তই জোলো 
ব্যাপার। 

[কচ্তু তব্‌ও একাঁট নারী শার্লক হোমসের মনে চান পেয়োছল আর সেই নারীটি 
হলেন আইরিন আযডলার। 

বেশ কিছাদন হোমসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই । এমনাকি আমাদের দু'জনের 
মধ্যে দেখা-দাক্ষাৎ পর্যন্ত নেই। আমার বিয়ের পর আমি অন্য বাসায় চলে গিয়োছি। 


১২৪ বশ্বেরশ্রে্চ গোয়েন্দাগম্প 


হোমস- রয়েছে বেকার স্ট্রীটের বাসাতেই । নিজের সংসার নিয়ে আমি সুখেই আছ। 
হোমসং তো এমনিতেই মিশ:ক স্বভাবের নয় | বেকার স্ট্রিটের পুরনো বাসায় একরাশ 
পুরানো বই-এর মধ্যে ডুবে থাকত হোমস। কথনও তার সময় কাটত কোকেন নিয়ে, 
আবার কখনও বা নিজের সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সময় কাটাত শার্লক হোমস্‌। 
অপরাধতত্বের আলোচনার গ্রাত এখনও ওর মনে তীব্র আকর্ষণ রয়েছে । পালিশ যে সব 
রহস্যভেদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেঃ হোমস সেসব রহস্যের সমাধান করে নিজের 
অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। হোমসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও ওর 
অসাধারণ কাজকমের কিছ? খবর আমার কানে এসেছে । শুনে বন্ধুর জন্য গর্ব বোধ 
করোছ। * 
সোদন ছিল ১৮৮৮ খীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ। সেরাতে একটি রোগগ দেখে বাড়ী 
ফরছিলাম। আমার ফেরার পথে পড়ল বেকার স্ট্রিট। পাঁরচিত দরজার কাছে এসে 
থমকে দাঁড়ালাম । ভাবলাম হোমসের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। 

হোমসের ঘর থেকে আলো আসছে । বুঝলাম বন্ধুবর ঘরেই আছে। ঘরের দিকে 
তাকালাম। পর্দরি ওপাশে হোমসের দীর্ঘ দেহের ছায়া দেখতে পেলাম। ছায়া সরে 
গেল। আবার দেখলাম ছায়া । বুঝলাম হোমস পায়চারি করছে । ওর মাথাটা ঝুকে 
পড়েছে বুকের উপরে, হাত দু'খান মুঠি করা অবস্থায় রয়েছে পিছনের দিকে । ছায়া 
দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হোমস লম্বা লম্বা পা ফেলে খুব তাড়াতাড়ি পায়চারি করছে । 
হোমসের প্রাতাট ভাবভঙ্গীর সঙ্গে আমি পাঁরচিত। শর ছায়ার চলাফেরা দেখেই বুঝতে 
পারলাম যে, ও আবার কোন জটিল রহস্যভেদের কাজে নেমে পড়েছে। 

ঘণ্টা বাজালাম | দরজা খখলল। আমি হোমসের ঘরে ঢুকলাম। এক সময় এই 
ঘরের একটা অংশের আঁধকারী ছিলাম আমি । 

আমাকে দেখে হোমস: উদ্ছবাসত হয়ে উঠল না। কিচ্তু মনে হলো আমাকে দেখে সে 
বেশ খুশীই হয়েছে । মুখে কোন কথা না বলে সে একটা চেয়ার দৌখয়ে আমাকে বসতে 
ইসারা করল। বসলাম, আমার দিকে সিগারকেসটা ছুড়ে দিয়ে ঘরের কোণে রাখা 
আগ্দন জবালাবার সাজসরঞ্জাম দোথয়ে দিল। তারপর নিজে “ফায়ার প্লেস -এর সামনে 
দাঁড়িয়ে আমার দিকে সম্ধানীর দৃঘ্টি নিয়ে তাকাল। এক মুহূত' তাকিয়ে হোমস: বলল, 
ণবয়ে করে তুমি বেশ ভালই আছ দেখাছ। আমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তোমার 
শরীরে সাড়ে সাত পাউণ্ড মাংস বেড়েছে ।' 

_-সাত পাউণ্ড* আমি উত্তর দিলাম । 

, তাই নাকিং আমার আর একটু খুঁটিয়ে দেখা উচিত ছিল। তুমি দেখাঁছ আবার 
ডান্তারী শুর করেছ। 'কিচ্তু সে কথা তো তুমি আমাকে বল নি।! 

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কথা তুমি জানলে কি করে? আমি তো আবার 
ডান্তারী চর; করবার কথা সত্য সাত্যই তোমাকে বাল নি ।, 


বোহেমিয়ারকেলেঞ্কারি ১২৫ 


হোমস মুচকি হেসে বলল, “তোমাকে দেখেই তা অনুমান করলাম । আচ্ছা ওয়াটসন, 
তুমি কি অস্বীকার করতে পার যে সপ্প্রাতি তুমি খুব ভিজেছ? তাছাড়া তোমার কপালে 
এমন একটি দাসী জুটেছে যে একেবারেই আনাড়ি- একেবারেই বেখেয়ালী 1, 

আমি বললাম, 'হোমস্‌, তুমি বিচ্তু বজ্ড বাড়াবাড়ি করছ। কয়েক শতাব্দী আগে 
হলে তোমাকে অবশ্যই “ডাইন' ভেবে জ্যান্ত পড়িয়ে মারা হোত । অবশ্য একথা ঠিক 
যে গত বৃহস্পাতবার আমি পায়ে হেটে একটা গ্রামে গিয়োছলাম। সেখান থেকে ফিরতে 
আমার খুব কষ্টই হয়েছিল। কিন্তু আগি সোঁদনকার পোশাক পরে এখানে আসি নি। 

তবে তুমি এ বিষয়টা অনুমান করলে ি করে? আর আমার দাসী মেরি জেনের বথা 
যাঁদ বল, তাহলে বলতে হয় যে, তাকে সংশোধন করা একেবারেই অসম্ভব । আমার 
স্লী তো ইতিমধ্যেই তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হোমস, তুমি যে কি করে এত 
কথা জানলে তাই তো বূঝতে পারছি না।” 

শার্লক্হোমস" মৃদু হেসে দুখানা লম্বা হাতের চেটো ঘসতে লাগল। 

আমি বললাম, ব্যাপারটা আমাকে একটু বুৃকিয়ে বল। 

হোমস: বলল, বন্ধু ওয়াটসন, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ এবং সরল । এর মধ্যে 
কোন জাটলতাই নেই। 

_-বিঝিয়ে বল, আমি আবার বললাম । হোমস: বলল, "ওয়াটসন, তোমার বাঁ 
পায়ের জুতোর মাথায় “ফায়ার প্লেস "এর আলো এসে পড়েছে । জ্‌তোর মাথায় দেখা 
যাচ্ছে ক'ট প্রায় সমান্তরাল রেখা । বেশ বোঝা যাচ্ছে কেউ অত্যন্ত অসতকতার সঙ্গে 
জুতোর ফাঁক থেকে কাদা তুলতে গিয়ে এই কাজাঁট করে ফেলেছে । সূতরাং বুঝলাম যে 
দাসী তে।মার জৃতো পারজ্কার করে সে খুব অসতর্ক এবং আনাড়ি । জুতোর কাদা 
থেকে এটা অনুমান করা মোটেই শন্ত নয় যে, দুযোঁগের মধ্যে তুমি বাইরে গিয়েছিলে । 
এবার নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে যে, তুম যে আবার ভান্তারী শুর? করেছ, একথা আমি জানলাম 
কি করে? খুব সহজেই জানলাম | কেউ ঘরে চুকলে যাঁদ আইডোহর্মের গন্ধ পাওয়া 
যায়, সেই লোকের ডান হাতের তজননীতে যাদ সিলভার-নাইস্রেটের কালো দাগ থাকে আর 
তার টপ: হাট'"এর ফুলে ওঠা পাশটা যাঁদ বুঝিয়ে দেয় কোনখানে সে স্েথোচ্কোপ” 
টা রেখেছে, তবে তো খুব সহজেই বোঝা যায় যে লোকাঁটর পেশা হোল ডান্তারী। 
এটুকু সঠিক অনুমান যদি করতে না পার তবে তো আমাকে নিতান্ত নিবেধিই বলতে হয়। 

হোমস: এত সহজে তার অনমান-পদ্ধাত বুঝিয়ে দিল যে আমি হেসে ফেললাম। 
বললাম, “তোমার যাীন্তগুলো শঃনবার পর মনে হয় এতো খুবই সোজা । এরকম 
অনুমান তো আমও খুব সহজেই করতে পারতাম । কিন্তু যতক্ষণ তুমি ব্যাখ্যা করে 
বৃবিগ্নে না দাও ততক্ষণ আমি কিছুই বুঝতে পারিনা । কিন্তু তা হলেও আমার 
স্থির বিবাস আমার চোখদট তোমার দূ'চোখের চাইতে কোন অংশে খারাপ নয় ।' 

একটা সিগারেট ধরালো হোমস তারপর নিজের দেহটাকে একথানা আরাম কেদারায় 


১২৬ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েচ্দাঞাম্প 


এলিয়ে দিয়ে সে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ বচ্ধচ। তোমার চোখ আমার চোখের চাইতে 
কোন অংশে খারাপ নয় । তবে আমাদের দজনের দেখার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে । 
তুমি শুধু দেখ কিন্তু যাকে পর্যবেক্ষণ বলে তাকরোনা। দেখা আর পর্যবেক্ষণ 
করার মধ্যে কিম্তু বিরাট পার্থক্য রয়েছে । একটা উদাহরণ দিচ্ছ । নণীচের হলঘর থেকে 
এধরে আসবার সিশড়টা তুমি অনেকবার দেখেছ। 

_-দেখোছ, আমি উত্তর দিলাম। 

_-কিতবার দেখেছ 2 হোমস প্রশ্ন করল। 

--'অনেকবার |” 

--আচ্ছা বল দেখি সিশড়তে কতগুলি ধাপ আছে ? 

বলতে পারব না) 

_-পতা হলে তুমি শুধু দেখেহ, কিছ্তু পর্যবেক্ষণ করো নি। আম কিন্তু জানি 
যে এ সিশড়টায় মোট পনেরোটা ধাপ আছে। কারণ আমি শুধু দোখান, পর্য বেক্ষণও 
করেছি । এবার আমাদের দু'জনের দেখার মধ্যের পার্থক্যটা বুঝতে পারলে তো? 
যাক সেকথা । মআঘমিজানি তম রহস্য ভালবাস ! আমার কয়েকটি রহস্যভেদের 
কাহিনীও তুমি লাঁপবদ্ধ করেছ। মনে হয় এ ব্যাপারটায়ও তুমি কৌতুহলী হয়ে 
উঠবে ।: 

টেবিলের উপরে একখানা গোলাপ রঙের চিঠির কাগজ খোলা অবস্হায় পড়ে ছিল। 
কাগজখানা বেশ মোটা ! সেখানা আমার দিকে ছত্ড়ে দিয়ে হোমস- বলল, চাঠথানা 
একটু আগের ডাকে এসেছে । জোরে পড় চিঠিখানা । চিঠিখানায় কোন তারিখ নেই। 
নীচে কোন গ্বাক্ষর নেই। প্রেরকের কোন ঠিকানাও নেই সেখানে । শুধু লেখা আছে £ 

“একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য একজন ভদ্রলোক আজ রাত 
পৌনে আটটার সময়ে আপনার কাছে আসবেন । অন্পাঁকছুদিন আগে ইউরোপের একাট 
বিখ্যাত রাজপরিবারের যে উপকার আপনি করেছেন তাতে বুঝতে পারছি যে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় ব্যাপারে আপনার উপরে নিভরয়ে আম্ছা রাখা যায়। 
আপনার দক্ষতা সম্পরকে আমরা নানা সূত্র থেকে সংবাদ পেয়েছি। আগন্কৈর সঙ্গে 
দেখা করবার জন্য আপাঁন পৌনে আটটার সময় অবশ্যই নিজের চেম্বারে থাকবেন। 
আপনার সঙ্গে ধিনি দেখা করতে ধাবেন তার মুখে বদি মুখোস থাকে তবে তাকে যেন 
ভুল বুঝবেন না।' 

চিঠিখানা পড়ে বেশ রোমাণ্িত হলাম । হোমসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এতো 
দেখাছ বেশ রহস্যময় ব্যাপার । এ চিঠিথানা সম্বম্ধে তোমার কি ধারণা ?' 

হোমস্‌ বলল, “কোন তথ্যই তো এখনও হাতে আসে নি। তথ্যের উপরে 'ভান্ত করেই 
তো তত্ব খাড়া করতে হন্ন। তানা করলে ভুলহুবার বিরাট সম্ভাবনা থাকে। আগে 
জন্ব খাড়া করলে তার সঙ্গে খাপ খাওবার জন্য মূল ঘটনাটাকেই বিকৃত করে ফেলবার 


বোর্েমিয়ারকেলেঞ্কারি ঞ ১২৭ 


বিপদধুথকে যায়। এ আলোচনা থাক। বষ্ধন্‌ ওয়াটসন, চিঠিখানাকে ভাল করে পরাক্ষা 
কবো তারপর বলো এই বহস্যময চিঠি থেকে তুমি কি অনুমান করতে পারলে » 

চিঠির কাগজ আর লেখাকে ভাল করে পরণক্ষা করে দেখলাম, তাবপর হোমসের 
পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বললাম “এই চাঠর লেখক ধনী । এবকম কাগজের “প্যাকেট 
'আধ ক্লাউন'-এর কমে পাওয়া যায় না। চিঠির কাগজথানা বেশ পুর এবং শঙ্ত। এ 
একখানা বিশেষ ধবনেব কাগজ ॥ 

হোমস: বলল, “হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেহ। কাগ্ঞ্খানা [বিশেষ ধবনেবই বটে। এখানা 
এদেশেব কাগজই নয় । আচ্ছা, এবার কাগজখানা আলোর সামনে ধরো দোখি ।' 

ধরলাম । 

হোমস বলল, “ক দেখছো * 

_-দেখাছ বড় হাতের “৪"র সঙ্গে ছোট হাতের &। আবও দেখা বড় হাতের 
একটি “৮ | তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে বড় হাতের “9'-এব সঙ্গে ছোট হাতের “ অক্ষরগযাল 
অবগ্য জলছাপ হিসেবেই রয়েছে ।” 

হোমস: বলল, “এবার বল কি অনুমান করলে ? 

_-'জলছাপটা অবশ ই কাগজ উৎপাদকেব নাম অথবা 'মনোগ্রাম' | 

--ছুলো না বন্ধু, হলো না। বড় হাতের 3 আর ছোট হাতের £ নিযে হলো 9%1 
গ্রাট হোল জামান 49599115090 শব্দের সংক্ষিপ্ত বপ। শব্দাটর ইংরেজী প্রাতশব্ধ 
হোল 4001010217? | 4১? শব্দাট দিষে নিশ্চয়ই জামনি 2৪015 বা ইংরেজী [১৪০৩৫ 
শব্দাটকে বোঝান হচ্ছে ৷ এবার বাকী রইল শুধু £৪। এর অর্থ বের করাও খুব শত হবে 
না। 'কা্টনেন্টাল গেজেটয়ার' খানা একবার দেখা যাক। 

বই-এর 'ব্যাক' থেকে একখানা মোটা বই বের করল হোমস:। বই-এব মলাটখানা 
বাদামী রঙের । বই-এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে হোমস বলতে লাগল, এগ্পো 
এ্গ্রোনিংদ এই যে পেষে গিয়েছি জায়গাটা " জায়গাটা হলো এগ্রয়া । এগ্রয় হচ্ছে 
বোহেমিয়ার একটা অণ্চল। এ অণুলের ভাষা জার্মন। জায়গাটা কার্লপবাড থেকে খুব 
বেশী দরে নয়। ওয়ালেনস্টিন-এর মৃত্যু এখানেই হয়েছিল। এই অঞ্চল কাঁচ এবং 
কাগজের কারখানার জন্য বিখ্যাত |! 

বিজয়গর্কে হাসল শার্লক হোমস: । আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ণক বঙ্ধ, এবার কি 
বুঝলে » 

* হোমসের চোখ দু"ট উল্লাসে ঝকমক: করে উঠল। তার সিগারেট থেকে নীল ধোঁয়া 
কুণ্ডলী পাঁকয়ে উঠতে লাগল উপরের দিকে | 

হোমস" প্রশ্ন করল, 'বল কি বুঝলে ? 

-- চিঠির কাগজখানি বোহোমিয়ার এক কাগজের কারখানায় তৈরী হয়েছে, আমি 
উত্তয় দিলাম। 


১২৮ বিশ্বের শ্রেতঠগোয়েন্দার্ঠীল্প 


_-ঠিক তাই। আর কি বুঝলে % 

_আমি চুপ করে রইলাম। 

_হোমস- বলল “এই রহস্যময় চিঠি লিখেছেন তান একজন জামনি 1, 

--ঁক করে বুঝলে % চিঠিখানা তো ইংরেজী ভাষায় লেখা । 

--ৈন কেন জামনি কি ইংরেজী ভাষা [শিখে সেই ভাষায় চিঠি লিখতে পারে না » 
হোমস পাল্টা প্রশ্ন করল। 

_-তা পারে। কিন্তু পন্ললেখক যে জামনি তা ত্যাম বুঝলে কি করে 2 

_ বুঝলাম চিঠির রচনাশৈলী দেখে । কোন রুশ বা ফরাসী এভাবে চিঠি লেখেন 
না। একমান্র জামনিরাই এভাবে 1চঠি লিখে থাকেন । তাহলে দেখা যাচ্ছে বোহেমিয়ার 
কাগজে একজন জামনি এই চিঠি লিখেছেন । তিনি আসবেন মুখোস পরে । দেখা যাক 
তাঁর সমস্যটা কিঃ এইযে আমার অনুমান যার্দ ভুল না হয়ে থাকে তবে পন্র লেখক 
তো এসে গিয়েছেন। 

হোমসের কথা শেষ হতে না হাতেই বাইরে ঘোড়ার খ.রের এবং গাড়ির চাকার শব্দ 
শোনা গেল। গাড়িখানা এসে দাঁড়াল হোমসের বাসার সামনে । হোমস শিসং দিয়ে 
উঠল । বলল, এইবার ব্যাপারটা বোঝা যাবে। শব্দশনে মনে হচ্ছে একখানা 
দু'ঘোড়ার গাঁড় এল।' জানালা দিয়ে বইরে তাকিয়ে আবার বলল, 'যা ভেবোছি ঠিক 
তা-ই । বাড়শর সামনে একখ না ছোট্র কিন্তু সন্দর ব্রুহাম গাড় এসে দাঁডয়েছে। 
দুটো সু্দর ঘোড়াটেনে নিয়ে এসেছে গাড়িখানা । ঘোড়া দু'টো খুবই তেজী। 
দেড়শো গিনির বমে ওরকম একটা ঘোড়া পাওয়া যায়না । বেশবোঝা যাচ্ছেষে 
ওগ,লির মালিক খুবই ধনবান। বন্ধু ওয়।টসন, «ই মামলায় যেটাকা আছে, সে 
বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই । 

'আমি বললাম, তোমার মকেল এসে গিয়েছে, এবার তাহলে আম চলি । 

_-'মোটেই না মোটেই না। তুম যেমন বসে আছ তেমান থাক। এই মাসলাটা 
বেশ চিত্তাকর্ষক হবে বলেই মনে হচ্ছে। এ মামলায় তোম্নার সাহাযে)র প্রয়োজন হতে 
পারে। কাজেই প্রথম থেকেই তোমার উপাচ্থিতি চাইছি আমি ।, 

_-কিস্তু তুমি চাইলেও তোমার মকেল হয়তো আমার উপ্ছিতিটা পছঙ্দ করবেন 
না। তিনি হয়তো কোন গোপন পরামের জন্যই তোমার কাছে এসেছেন।; 

--তাঁর কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তোমার সাহায্য চাইছি, তিনিও 
হয়তো তোমার সাহাধ্য চাইবেন। আগন্তুক আসছেন। তুমি এ আরাম কেদারাখানায় 
গা এলয়ে দিয়ে মন দিয়ে আমাদের দু'জনের কথাবাতাঁ শুনবে । তোমাকে আমি এই 
মুহূতে ছাড়তে পারছি না|? 

[সশড়তে এবং 'প্যাসেজ'"এ একটা মচ্হর ও ভারশ পদক্ষেপের শব্দ শোনা যাচ্ছল। 
দরজার ঠিক বাইরে এসে পদশব্দ থেমে গেন। তারপর একটা জোরালো এবং কর্তৃত্বসৃচক 


জাহেমিয়ারকেলেওকারি ১২৯ 


ধ্টীকা পড়ল দরজায়। 
গভতরে আসুন 1) হোমস বলল। 


ষে ব্যান্ত ঘরে ঢুকলেন তাঁর উচ্চতা হ"ফুট ছ'হীন্ থেকে একটুও কম ময় । তাঁর বিশাল 
বুক আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রীক পনরাণের হারাকউালিসের মত। তাঁর পোশাকণপরিচ্ছদ 
অত্যন্ত মল্যবান -এত মূল্যবান যে ইংলণ্ডে এরকম পোশাক খুব খারাপরুচিরই 
সমতুল্য । আগন্তুকের জামার আস্তনে এবং ডবলব্রেস্ট কোটের সামনে 'অন্ত্রাখানের' 
ভারী পাটি দেওয়া, তাঁর গাঢ়নীল রঙের “কর্লোক'-এ আগ্মাশখার মত সিল্কের লাইনিং। 
একটা উজ্জল মরকত মাঁণর 'ব্রোচত দিয়ে 'ক্লোক,টা গলার সঙ্গে লাগানো । জবতো 
জোড়া পায়ের ডিম পর্যন্ত উঠে এসেছে আরও উপরা্দকের কিনারায় দামী বাদামন রঙের 
পশুলোমের পট, আগন্ভুকের সমস্ত শরীর জংড়েই বর্বর প্রাচ্যের বাহঃপ্রকাশ প্রকট 
হয়ে উঠেছে । তাঁর হাতে একটা চওড়া কিনারাওলা টপ । মুণ্রে উপরের দিকটা একটা 
কালো মুখোশে ঢাকা । মুখোশটা নেমে গিয়েহে আগন্তুকের গালের হাড় ছাড়িয়ে । দেখে 
মনে হচ্ছে একটু আগেই তিনি মুখোসটা পরেছেন, কেননা তাঁর একখানা হাত তখনও 
মুখোসের উপরেই রয়েছে। আগুন্ভকের মুখের নিচের দিকণা অনাবৃত । তা দেখে 
মনে হয় শই চাপের মান । তাঁর পুরু ঝোলানো ঠোঁট এবং লম্বা খাড়া চিবুক দেখে 
মনে হয় যে নিজের সংক্পকে তিনি একগুয়োমব পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন। 
আগুন্তক ঘরে ঢুকলেন। 


॥২॥ 11 আগাম 1। 

'আমার চিঠি পেয়েছেন 

আগন্ভকের গলার স্বর গভীর এবং কর্শ। তার কথায় জামমনি টান খুবই স্পন্ট। 

“চাঠিতে লিখেছেলাম, আমি আসব !' 

আমাদের দুজনের মধ্যে ঠিক কার সঙ্গে কথা বলবেন তা বুঝতে না পেরে তান 
একবার হোমস" আর একবার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন । 

অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন” “হোমস বলল, ইনি হলেন আমার বঞ্ধ, এবং 
সহকমশি ডন্তর ওয়াটসন, উনি প্রায়ই আমাকে তদন্তের ব্যাপারে সাহাধ্য করে থাকেন। 
কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবার সম্মান লাভ করছি % 

'আপনি আমাকে কাউণ্ট ফন-ক্রাম বলে সম্বোধন করতে পারেন। আমি বোহেমিয়ার 
একজন আভজাত ভুগ্বামী। বোধ হচ্ছে আপনার বঞ্ধু এই ভদ্ুলোক মানী এবং 
সুিবেচক | একট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি এ'কে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে 
পারি । তা না হলে আম কেবল আপনার সঙ্গেই গোপনে কথা বলতে চাই ।' 

আম বাবার জন্য উঠলাম । কিল্তু হোমস্* আমার কব্জি চেপে ধরে আমাকে আবার 
চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, “আপনার বন্তব্য হয় আমাদের দুজনকেই বলবেন, নয়তো 
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কাউকে বলবেন না। আপনি আমাকে যা বলতে চাইছেন, তা এই ভদ্রলোকের সামনে 
বলতে পারেন। 

নিজের চওড়া কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তাহলে শুরু করাছ আমার কাছিনী। 
আপনাদের দহ জনকে আমি দু'বছরের জন্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলদ্বনের 
প্রাতশ্রত দ্বারা আবদ্ধ রাখতে চাইছি । দু'বছর পরে অবশ্য এ ব্যাপারটার আর কোন 
গুর্ত্ব থাকবে না। আপাততঃ এটুকু বললে বেশী কথা বলা হবেনা যেব্যাপারটার 
গুরত্ব এত বেশী যে ইউরোপের হীতহাসও এই বিষয়াট নিয়ে প্রভাবিত হতে পারে ।' 

'আম প্রাতশ্রৃতি দিলাম, হোমস বলল। 

_-এবং আমিও,” আমি বললাম । 

__এই মুখোসের জন্য ক্ষমা করবেন' অপরিচিত আগচ্তুক বললেন, 'যে মহান বাত 
আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তানি চান তাঁর দ্‌তের প্রকৃত পারচয় আপনাদের কাছে 
অজানাই থকুক। স্বীকার করছি আমার যে পারচয় আমি একটু আগেই আপনাদের 
কাছে দিয়োছলাম, তা কিন্তু আমার আসল পরিচয় নয়।' 

সেটা আমি জানি” শুজ্কস্বরে হোমস" বলল । 

আগন্তুক বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপনীয়। কাজেই এক্ষেল্ে সব রকমের 
সতকতাঁ অবলম্বন করতে হবে। নইলে ইউরোপের একটি রাজপারবার এক মহা 
কেলেষ্কারিতে জাঁড়য়ে পড়বে । আচ্ছা সহজ-সরল ভাষাতেই বলছি। বোহেমিয়া রাজ্যের 
মহান ওমস্টন রাজবংশ এই ব্যাপারটার সঙ্গে ঘাঁনম্টভাবে জড়িত। এই ব্যাপারটার 
গোপনীয়তার উপরেই রাজপাঁরবারের সম্মান এই মুহূর্তে নির্ভর করছে। “আমি 
সেটাও জানি, নিজের প্রিয় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে দচোখ বন্ধ করে হোমস: 
নীচু গলায় বলল। 

মুখোশধারী আগন্তুক শার্লক হোমস সম্পর্কে অনেক কথাই জেনে এসোঁছলেন। 
তিনি নিশ্চয়ই শুনোছিলেন যে, হোমসের মত তাঁক্ষ] বুদ্ধিসম্পন্ন' কর্ম তৎপর এবং উন্যমশ 
পুরুষ সমস্ত ইউরোপ মহাদেশে তন্ন তন্ন করে খুজে দেখলেও আর পাওয়া যাবেনা । 
হোমসের আরাম কেদারায় এলানো মৃর্তর দিকে তাই তিনি অবাক হয়ে তাঁকয়ে 
রইলেন । বোধহয় ভাবলেন, এই কি এক কর্মতৎপর ব্যান্ত ! 

হোমস: ধীরে ধীরে চোখ খুলল । অধৈষের দছ্তে তাকাল বিপুল দেহণ 
আগন্তকের দিকে । তারপর বলল, 'ইয়োর ম্যাজেস্ট' বাদ সদয় হয়ে মামলাটির কথা 
খুলে বলেন তবে আপনাকে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য 
হবে। 

চেকার থেকে লাফিয়ে উঠলেন মুখোসধারী | অদম্য আবেগে তিনি ঘরের এক প্রান্ত 
পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগলেন । তারপর বেপরোয়া ভাবে একটানে মুখ থেকে মুখোসটা 
খুলে ফেলে তান সেটাকে ঘরের মেঝেতে ছ"ড়ে ফেলে দিলেন। তারপর চিৎকার করে 


স্াহেমিয়ারকেলেত্কারি ১৩১ 


লন, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন । আমিই বোহেমিয়ার রাজা । আমি 
সেকথাটা আর গোপন করার চেণ্টাহ বা করব কেন ?% 

মৃদুস্বরে হোমস বলল, পনশ্চয়ই, কেন গোপন করবার চেষ্টা করবেন 2 ইয়োর 
ম্যাজঁস্ট কিছ? বলবায় আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ষে আমি ভিলহেলংম 
গটসারিখ সিগিসমণ্ড ফন ওর্মস্টীন, গ্র্ণ্ড ডিউক অব ক্যাসেল ফেলস্টিম 
এবং বোহেমিয়ার বংশান,ক্লমিক রাজার সঙ্গেই কথা বলবার সৌভাগ্য লাভ করছি।' 
আবার চেয়ারে বসলেন আগন্তুক । নিজের উচু পা কপালে হাত বোলাতে বোলাতে 
[তিনি বললেন, 'আপান নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ষে এ ধরনের কাজ আমি নিজে করতে 
অভ্যস্ত নই । ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে বিশবাস করে কাউকে আম একথা বলতে 
পারিনি । কেননা কেউ আমার গোপন ব্যাপার জেনে ফেললে আমি তার হাতের পূতুলে 
পারণত হব, কেননা সে আমাকে ব্যাক মেইল” করবে' তাই কাউকে দূত হিসেবে না 
পাঠিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য আম নিজেই পারচয় গোপন করে ছদ্মবেশে 
প্রাগ থেকে লণ্ডনে এসেছি । 

আবার চোখ দু টি বন্ধ কবে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে হোমস: বলল, বেশ, 


এবার তাহোলে দয়া করে পরামর্শ কর,ন। 
॥৩॥ 'নাইরিন ম্াডলার 


রাজা বললেন, 'সংক্ষেপেই বলছি। বছরপাঁচেক আগে আমি ওয়াবশ-তে গিয়োছলাম। 

সেখানে আমি অনেক দিন ছিলাম | সেখানেই স্বনামধন্যা, দুঃসাহাসকা আইরিন আযাড- 
লারের গঙ্গে আমার পারচয় হয়। মিঃ হোমস, এ নামটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে 
পারিচিত |" 

চোখ না খুলেই হোমস: মৃদ,কণ্ঠে বলল, 'ডান্তার, আমার বণনি:ক্রামক তালিকা 
পুস্তকের মধ্যে নামটা খু'জে পাও কিনা দেখ। 

অনেক বছর ধরেই হোমস: কোন ব্যান্ত বা ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপন্রে কিছ; প্রকাশিত 
হলে তা নিজের তালিকা পজ্তকে তালিকাভুক্ত করে রাখবার অভ্যেস করেছিল। ফলে 
কোন ব্যান্ত বা বিষয়ের সম্পর্কে তার কাছে কিছ; উল্লেখ করলেই হোমস: সেই ব্যাস্ত বা 
বিষয় সম্পকে সঙ্গে সঙ্গেই কিছ; সংবাদ সরবরাহ করতে পারত । আইরিন আডলারের 
জীবনী ও তালিকা পুস্তকের মধ্যে পেয়ে গেলাম আমি । তার জীবনী রয়েছে একজন 
ণহব্ রদব্ব' (ইহযদ শাঞ্বব্যাখ্যাতা বা আইনজ্ঞ ) এবং “স্টাফ কমা'ডার'শএর জগবনপর 
মাঝখানে । 

এই 'স্টাফ কমাণ্ডার' আবার গভশর সমুগ্রের মৎস্য সম্পকে একাট মূল্যবান প্রব্থ 
রচনা করেছেন। | 

--"তালিকা প:ঙ্তকথানা এবার দেখতে দাও আমাকে ।' 

আমি হোমসের ছাতে পঃ্তকখানা তুলে দিলাম। 

পাতা গল্টাতে ওল্টাতে হোমস" বলতে লাগল, “হুসত! এইযে ১৮৫০ ॥ খনেন্টাব্দে 
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নিউ জার্সতে জম্ম । “কনপ্রালটো"_ হুম! 'লা গুকালা” হম! ওয়ারশ-র 'ইম্পিশ 
রিয়াল অপেরা'র প্রধানা গ্রায়িকা_ হ্যা হ্যাঁ! অপেরা মণ্ড থেকে অবসর গ্রহণ- হ্যা! 
লগ্ডনে বসবাস_-ঠিক তাই। মনে হচ্ছে 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' কোন ভাবে এই' তরুণগ নারীর 
সঙ্গে জাড়িয়ে পড়েছিলেন । হয়ত আঁববেচকের মত তাকে কিছ: চিঠিপন্র লিখোছিলেন। 
এখন এই চিঠিগুলি ফিরে পেতে চান আপানি।, 

“সংক্ষেপে বলতে গেলে ঠিক তাই । কিল্তু কি করে 

_-গোপন বিবাহ হয়োছল 2 হোমস: প্রশ্ন করল। 

না' বোহেমিয়ার রাজা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন । 

_-কোন আইন সঙ্গত কাগজপন্র বা সার্টিফিকেট" নেই তো ? 

_-না?। 

- তাহলেতো 'ইয়োর ম্যাজেস্টি"র কথা অ'মি ঠিক বুঝতে পারা না। এই 
তরুণী যাঁদ ব্ল্যাকমেইল বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আপনার লেখা চিঠিগুলি প্রকাশ করবার 
জন্য উপা্থিত করে, তবে সেগুলি যে প্রামাণ্য তা সে প্রাতান্ঠত করবে কি করে ? 


_ আমার হাতের লেখা তো রয়েছে” রাজা বললেন । 

ফু! ফুঃ! আপনার হাতের লেখা জাল করা হয়েছে ।, 

_-আমার ব্যান্তগ্ত লিখবার কাগজে চিঠিগুীল লেখা হয়েছে । 

_-আপনি বলবেন যে, আপনার চিঠি লিখবার কাগজ চুরি গিয়েছিল, হোমস: 
বলল । 

রাজা বিব্রত ভাবে বললেন, 'আমার নিজজ্ব সিল-মোহর রয়েছে যে । 

'বলবেন সিল-মোহর নকল করা হয়েছে । সেটা খুব একটা শক্ত কাজ নয়।' 

__কস্তু আহীরনের কাছে আমার ফটোগ্রাফ রয়েছে যে, রাজা বললেন । 

বলবেন, সে ফটো কেনা হয়েছে। 

_শঁকচ্তু সে ফটোগ্রাফে ষে আমরা দু'জনেই রয়েছি ! 

_ হায় কপাল! এটা কল্তু খুব খারাপ হয়েছে । ইয়োর ম্যাজেস্ট' দেখাঁছ খুবই 
আঁববেচকের মত কাজ করে ফেলেছেন ।' ্ 

_আমি তখন পাগল হয়ে গি:য়াছলাম- বলতে পারেন একেবারে অপ্রকৃতিষ্থ ৷” 

_ মহারাজ আপনি নিজেকে সাংঘাতিক ভাবে সন্দেহের পানর করে তুলেছেন ।, 

--আম তখন যুবরাজ ছিলাম। আমার বয়স ছিল অম্প। মোহে পল়্ে 
গিয়োছিলাম ।' 

এখন আপনার বয়ন কত 2 হোমস: প্রশ্ন করল। 

_-শতরিশ” রাজা উত্তর দিলেন । 

_-'আপনার লেখা চিঠিগ্ঁলি তাহলে অবশ্যই উদ্ধার করতে হয়" হোমস: বলল। 

-_-আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল হয়েছি, রাজা উত্তর দিলেন। 


ঘা হে মিয়ারকেলেঞ্কারি ১৩৩ 


'তা হলে 'ইয়োর ম্যাজেস্ণিকে টাকা খরচ করতে হবে। চিঠিগুলি কিনতে হবে 

আপনাকে । 
কিন্তু সে বেচবে না” রাজা বললেন। 

_-তা হোলে চুর করতে হবে” হোমস: বলল। 

--সেচেট্টা পাঁচবার করা হয়েছে। আমার কাছ থেকে টাকা পেয়ে চোরেরা দু 
দ্বার তাব বাড়ীতে হানা দিয়েছে তন্ন তন্ন ববে খোঁজা হয়েছে আহীরনের বাসম্থান। 
কিন্তু চিঠগুি পাওয়া যায় নি, একবার আহীরনের ভ্রমণের সময় তার সঙ্গের মালশপত্তর 
সারয়ে ফেলা হয়েছিল। দু'বাব পথের মাঝখানে আমাব লোকেরা তাকে অতার্কিতে 
আক্রমণও করেছিল। কিল্ভু কোন ফল পাওয়া যায় নি।' 

__-ঘিঠিগীলর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি? হোমস: প্রশ্ন করল। 

--'না একেবারেই না। 

হোমস হাসল। বলল এতো দেখাঁছি একটি বেশ মজার সমস্যা। ভর্সনার সূরে 
রাজা বললেন, “আমার কাছে এটা মোটেই মজার ব্যাপার নয়, আমার কাছে এটা খুবই 
গুর,তর ব্যাপার । 

-নিশ্যয়ই, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু ফটোগ্রাফখানা নিরে 
সে কি করতে চায় ? 

_-'আমার সর্বনাশ করতে চায় রাজা উত্তর দিলেন। 

--পকন্তু কি করে” হোমস আবার প্রশ্ন করল। 

[কিছুদিনের মধ্যেই আমার বিয়ে ॥ 

__'হ্যা এরকমই আমি শুনেছি, হোমস: বলল। 

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াব রাজার দ্বিতীয়া কন্যা ক্লোটিলডি লোথম্যান ফন স্যাক্সি- মেনিন 
জেনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আপনি হয়তো এই রাজ পাঁরবারের কঠোর 
নিয়মানবতারতার কথা জানেন। এহ পবিবার কোন শোঁথল্যই বরদাস্ত করে না। রাজ 
কন্যা ক্লোটিলাড হালো মূর্তিমতী কমনীয়তা আর পবিত্রতা | আমার আচরণ সম্পর্কে 
সন্দেহের ছায়াটুকু দেখা দিলেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে । বিয়েটা আর হবে না।” 

-_-আহীরন আযডলার কি করতে চায় ৮ হোমস" প্রশ্ন করল । 

_-সে তাঁদের কাছে ফটোগ্রাফ খানা পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। সেতা 
করবেই। আম জান সে তা অবশ্যই করবে । আপনি তাকে জানেন না, কিচ্তু আমি 
তাকে ভাল করেই জানি। আহীরনের হদয় ইস্পাতের মতই কঠিন। তার মুখখানা 
হলো এক পরমাসূম্দরী নারীর মুখ, কিন্ত; মনটা হলো এক দূঢ় সংকজ্প পুরুষের মনের 
মতই শ্থিরনিশ্চিত অটল অন্য নারীর সঙ্গে আমার বিবাহে বাধা দেবার জন্য সে অনেক 
দূর পর্যন্তই এগোতে পারে। তার অসাধ্য কিছু নেই। সে কিছুতেই অন্য মেয়ের সঙ্গে 
আমাকে মিলিত হতে দেবে না। 


১৩৪ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়ে ন্দাগন্পা 


'আপানি কি নিশ্চিত যে আহীরিন আযডলার এখনও ফটোখানা পাঠায় নি? হোমদ 
প্রন করল। 

--'আঁম নিশ্চিত' রাজা উত্তর দিলেন। 

_-এতটা নিশ্চিত হবার কারণ কি? হোমস আবার প্রশ্ন করল। 

_- কেননা আইরিন বলেছে যে যোঁদন আমাদের বাকদ্রান প্রকাশ্যে ঘোষিত হন্্ব, 
সেই দিনই সে ফটোখানা স্ক্যাশ্ডিনোভিয়ার রাজ পাঁরবারে পাঠিয়ে দেবে। আগামী 
সোগনবার বিয়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে।' 

একটা হাই তুলে হোমস বললঃ “৩, এখনও তাহলে আমাদের হাতে তিন দিন সময় 
আছে। এটা খুবই সৌভাগোর ব্যাপার, কারণ এই মুহূর্তে আমার হাতেও দু'একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে । সেগযলর দিকে আমাকে নজর দিতে হবে। ইয়োর ম্যাজেস্টি' 
এখন নিশ্চয়ই লণ্ডনে থাকবেন? 

_-নিশ্চয়ই। আপনি ল্যাংহামে কাউণ্ট ফন: ক্লাম নামে আমাকে পাবেন । 

--তাহলে কাজ কতদূর এগোল তাআমি এক লাইন চাঠ লিখে আপনাকে 
জানিয়ে দেব ।' 

_-অনগ্রহ করে তাই করবেন । আমি খুব উংকণ্ঠায় থাকব ।' 

--তাহলে টাকার ব্যাপারটা ? 

_-'আপনাকে সই করে একখানা “চেক' দিয়ে যাচ্ছি ঃ টাকার অঞ্কটা আপাঁন যেমন 
ইচ্ছে বাঁসয়ে নেবেন । 

--শির্তহীন ভাবে তো 2 হোমস: প্রশ্ন করল। 

_নশ্চয়ই, রাজা বললেন, “এ ফটোগ্রাফখানা ফিরে পাবার জন্য আমি আমার 
রাজ্যের একটা প্রদেশও ছেড়ে দিতে রাজী আছি।” 

'আর বত'মানের খরচ পত্রের জন্য ৮ ূ 

রাজা তাঁর 'ক্লোক"-এর নীচ থেকে শ্যামোয়া চামড়ার ভারী ব্যাগ বের করে টোবিলের 
উপরে রাখলেন ; তারপর বললেন, 'এখানে তিনশ' পাউন্ড স্বর্ণ মূদ্রা এবং সাতশ 
পাউণ্ডের নোট রয়েছে ।? 

হোমস্‌ নোট বুকের পাতায় একখানা রাঁসদ লিখে পাতাখানা ছিড়ে রাজার হাতে 
দিল। 

'আর মাদং মো গেজেল ( কুমারীদের সদ্বোধনের আখ্যা বিশেষ )-_এর ঠিকানা ? 

--ঠিকানাটা হোল ব্রিয়োনি লজ, সারপেনটাইন আাভনিউ, সেন্ট জনস উড, রাজা 
উত্তর দিলেন। 

হোমসং ঠিকানাটা লিখে নিম্নে বলল, “আর একটা প্রশ্ণ, ফটোগ্রাফখানা কি। 'ক্যাবনেই 
সাইজের' ?, 

--ঠিক তাই ? 


বোহেমিয়ারকেলেঞ্কারি ১৩৪ 


--তাহোলে শৃভ রাত্রি, ইয়োর ম্যাজেস্ট । আমার বিশ্বাস শ্ীগগরই আপনাকে 
কোন সুসংবাদ জানাতে পারব । 

রাজার '্রু হাম' গাড়ির চাকার শব্দ ক্ষীণ হতে হতে একসময় মালয়ে গেল | এবার 
আমার দিকে তাকিয়ে হোমস: বলল, “ওয়াটসন, তোমাকেও শুভরান্র জানাচ্ছি। কাল 
বিকেল তিনটে নাগাদ যাঁদ একবার এখানে আস তবে এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে 
আলোচনা করা যেতে পারে।' 


॥৪ 0 ॥ হোমসের অভিযান & 


পরদিন ঠিক তিনটের সময় আমি বেকার স্ট্রিটে গেলাম । কিন্তু হোমস: তখনও ফিরে 
আসে নি। ল্যাণ্ডলেড জানালেন সকাল আটার এবটু পরেই হোমস: বাড়শ থেকে 
বেরিয়ে গিয়েছে, আগুনের পাশে গিয়ে বসলাম হোমসের ফিরতে যতই দেরী হোক 
আম অপেক্ষা করব। হোমসের অনুসন্ধান কার্যে হীতমধ্যেই আমার মনে যথে্চ 
আগ্রহ এবং কৌতৃহলের সমষ্টি হয়েছিল । হোমস: ইতিপূর্বে যে দু'টি অপরাধের তদস্ত 
করোছল তার বিবরণ আম অন্যত্র লাপবদ্ধ করেছি । সে দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে ষে 
ভয়াবহতা এবং অণ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল, এ মামলার ক্ষেত্রে তা নেই। কিন্তু এই মামলার 
প্রকৃতি এবং মকেলের উচ্চ পদমযদ্দী নিঃসন্দেহে মামলাটিকে একটি নিজস্ব চরিত্র দান 
করেছে। বল্তুতপক্ষে ব্ধুবর হোমস এখন যে তদচ্তে হাত দিয়েছে তার প্রকৃতির কথা 
ছেড়ে দিলেও যে কোন পারাস্ছিতিকে সম্প্‌ণ“ভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসবার এমন 
এক আশ্চর্য দক্ষতা এবং তাঁক্ষ[ বিচার শান্ত তার আছে যার জন্য হোমসের কর্মপম্ধি 
নিয়ে গবেষণা করতে এবং যে দুত এবং সুক্ষ পদ্ধাততে সে মহাজটিল রহাস্যেরও গ্রচ্ি- 
মোচন করত তা অনুসরণ করতে আমি খুবই অন্নন্দ পেতাম। হোমসের নিয়ত একই 
রকমের সাফল্য দেখে আমি এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তার পরাজয়ের গম্ভাবনা- 
টুকু পযন্তি আমার মাথায় ঢুকত না। 

চারটের কাছাকাছি সময়ে ঘরের দরজা খুলল, একটা ঘোড়ার সাহস ঢুকল । ওকে 
দেখলেই মাতাল বলে মনে হয় । লোকটার চুল এলোমেলো, মুখে গোঁফ কানের পাশ 
দিয়ে নেমে এসেছে লম্বা জ:লাঁপ। মুখখানা উত্তেজনায় আগুন-রাঙা। ওর পরনে 
ময়লা এবং ছেড়া পোশাক | হোমসের ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ বিস্ময়কর ক্ষমতার 
কথা আমার জানা ছিল কিস্তু তা সত্বেও একবার নয়, দ-'বার নয়, তিন তিনবার ভাল করে 
লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পারলাম যে মাতাল সাহসের ছদ্মবেশে শার্লক হোমস: নিজের 
ঘরে ঢ.কেছে। আমার দিকে তাঁকয়ে একবার মাথা নেড়েই হোমস- শোবার ঘরে অদৃশ্য 
হয়ে গেলে। পাঁচ মানটের মধোই 'টুইড--সহুট' পরে নিজের মাননীয় চেহারা নিয়ে 
শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল হোমস:। দুপকেটের মধ্যে দু'হাত ঢুকিয়ে আগৃসের 


১৩৬ বিশ্বের শ্রেচ্চ গোয়েন্দা গল্প 


সামনে নিজের পাদ খানা ছাঁড়য়ে দিল সে। তারপর বেশ কয়েক শ্রিনিট ধরে নিজের 
মনের আনন্দে হাসল । 

হঠাং হোমস: চীৎকার করে উঠল, “ওহে. আসলে! হানির দমকে তার কথা বষ্ধ 
হয়ে গেল। সেআবার হাস:ত শুরু করল। হাসতে হাসতে সে অসহায়ভাবে আরাম- 
কেদারায় গা লয়ে দিতে বাধ্য হলো । 

ব্যাপার ক 2 আমি প্রশ্ন করলাম । 

-_-সে ভার মজার ব্যাপার । তুমি আন্দাজই করতে পারবে না যে,আজ কিভাবে 
আমার সকালবেলাটা কাটল, শেষ পযন্ত আম যা করলাম, তা-ও তুষ্ট কল্পনা করতে 
পারবে না।' 

--না আমি কল্পনা করতে পারাছ না। মনে হচ্ছে, তুমি মিস আইরিন আাডলারের 
আচার আচরণ এবং গাঁতাবাধর উপরে নজর রাখছিলে। হয়তো ত্‌মি মিস আযডলারের 
বাসস্থানের উপরেও সত দৃম্টি রেখেছিলে।? 

--গঠক তাই”, হোমস" বলল, ণকণ্তু ঘটনার পরিশিষ্টটা হয়েছে বেশ অস্বাভাবিক।' 

_-ীক রকম? কোতুহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম। 


_-তোমাকে সব কথাই খুলে বলাছ। আজ সকাল আটটার একটু পরেই আমি 
বাড়ী থেকে বোরয়োছিলাম। বেরিয়োছলাম একজন বেকার সহিসের ছদ্মবেশে । ঘোড়ার 
সঙ্গে সংশ্লম্ট মানুষদের মধ্যে একটা আশ্চজনক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার 
মানসিকতা থাকে । তারের একজন হয়ে যাও, দেখবে তোমার যা কিছু জানবার তা সবই 
জানতে পারছ। কিছৎক্ষণের মধ্যেই আমি পব্রয়োনি লজ' খুজে পেলাম। বাড়ীখানা 
সাত্যই খুব সুন্দর । বাড়ীর পিছনে সূন্দর বাগান। ছোট্ট দোতলা বাড়ীখনার 
একেবারে সামনেই রাঙ্তা । বাড়ীর দরজায় মোটা এবং ভারী তালা । ডানদিকে 
সুসাঙ্জত বড় বৈঠকখানা। বৈঠকখানার লম্বা জানালা প্রায় ঘরের মেঝে পর্যন্ত নেমে 
এসেছে | জানালায় এমন ছহটাকান যে একটা শিশু পযন্ত তা খুলতে পারে। পিছন 
দিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। অবশ্য গাড় রাখবার ঘরের ছাদ থেকে 'প্যাসেজ-এর 
জানালায় যাওয়া যায়। বাড়ীখানার চারপাশ ঘুরে সবাদক থেকেই পব্িয়োনিলজ'-কে 
দেখলাম । কিন্তু উল্লেখ করবার মত কিছুই দেখতে পেলাম না আমি ।" 


"রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। বাগানের পিহনাদকের গাঁলতে একটা আম্তাবল 
পেয়ে গেলাম | «ই রকম একটা কিছু পাব বলেই আমি আশা করোছিলাম । আস্তা- 
বলটা পন্রয়োনিলজ'-এর বাগানের দেওয়ালের একেবারে লাগোয়া । অশ্বরক্ষকদের সাহায্য 
করবার জন্য এগোলাম। তাদের ঘোড়াগ্ুলির গ্রাবেশ ভাল করে ডলাই-মলাই করে 
দলাম। আমার এই কাজের বদলে পেলাম দুটো পেন, এক গ্লাস কড়া চা, দযটো 
চুরুট তৈরী করবার মত কড়া তামাক এবং মিস আইরিন আযডলার সম্পর্কে আম ঘতটা 


বোহেমিয়ারকেলেঞ্কারি ১৩৭ 


চাই ততটা সংবাদ । তা ছাড়া আশে পাশের আধ ডজন মানুষ সম্পর্কেও অনেক কথা 
শুনোছলাম আমি। তাঁদের সম্পর্কে আমার মনে কোন কৌতুহলই ছিল না। কিচ্তৃ 
বাধ্য হয়েই তাঁদের জীবনী শুনতে হলো আমাকে ।' 

- আহীরন আডলার সম্পর্কে কি শুনলে ৮ আমি প্রশ্ন করলাম। 

81 সেই মহিলা তো এঁ এলাকার সমস্ত পুর,ষের মাথা একেবারে ঘুরিয়ে 
দিয়েছে । সারপেনটাইন এীভনিউর আস্তাবলের প্রাতাট পুরুষের মএখে একাটিই কথা - 
'আইারন আযডলার হলো পাঁথবশীর সবচাইতে স.জ্দরী, সবচাইতে চমৎকার এবং সবচাইতে 
মাস্ট মেয়ে । আস্তাবল থেকে আইরিন আাডলার সম্পকে যা জেনেছি তা হলো এই 
যে, এই মহলা চুপচাপ থাকে, 'বনসাট”-এ গান গায় ৷ প্রাতাদন চটার সময়ে গাড়ি 
নয়ে বোরিয়ে যায়, ডিনারের জন্য ফেরে ঠিক সাতটায় । গানের সময় ছাড়া অন্য সমস্নে 
সে খুব কমই বাইরে যায়। তার সঙ্গে দেখা বরতে আসেন কেবল একজন পদরুষ মানুষ । 
লোকটি ঘন ঘনই আসেন। তার গায়ের রঙ খুব ফস না হলেও তানি স্দর্শন। 
ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে একজন উদ্যোগী পুরুষ । দিনে অন্ততঃ একবার তিনি আহীরন 
আযডলারের সঙ্গে দেখা করতে আসবেনই। কখনও কথনও আবার দিনে দু- বারও 
আসেন। ভদ্ভুলোকের নাম মিঃ গ্রভক্রে নর্টন। তান ইনার টেম্পল -এর লোক। 
কোচোয়ানদের বিশ্বাসের পান্র হবার কত সুবিধা দেখ। আমি তাদের কাছ থেকে কত 
কথা জানতে পারলাম । সার্পেনটাইনের আম্তাবল থেকে কোচোয়ানরা অনেকবার মিঃ 
নর্টনকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়েছে । কাজেই তারা মিঃ নন সম্পর্কে সবকিছ'ই জানে। 
কোচোয়ান যা বলবার ছিল তা শুনবার পর আমি আবার ন্রিয়োনি লজের সামনে গিয়ে 
রাস্তায় পায়চার করতে লাগলাম । কি করে আমার আভিযান শুরু করা যায়, সে 
কথাই ভাবতে লাগ্লাম আমি। 

বুঝলাম এই গডক্রে নট্ন এই মামলায় একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যন্তি। তিনি একজন 
আইনজগীব | সেটাই তো 'বপজ্জনক ব্যাপার। আইরিন আযডলারের সঙ্গে তাঁর 
[কিরকম সম্পক'? তিনি এখানে বার বার আসেনই বাকেন? আইরিন কিতার 
মক্ধেল না বাম্ধবী, না প্রোমকা ? যাঁদ মকেল হয় তবে ফটোগ্রাফখানা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে 
রেখে দিয়েছে আইরিন। বাম্ধবী হলে অবশ্য সে সম্ভাবনা কম। এই প্রশ্নটার উপরেই 
নিভভর করছে আমি ব্রিয়োনি লজে কাজ চালয়ে যাব, না “টেম্পল'-এর ভদ্রলোকের 
চেম্বারের দিকে মনোযোগ দেব । এটা কিন্ত? একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । এটা 
আমার অনুসম্ধনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দিচ্ছে । ওয়াটসন, আমার ভয় হচ্ছে এই সব 
বিস্তৃত বিবরণ তোমার কাছে হতো খ্যবই একঘেয়ে লাগ্গছে। তম হয়তো খুবই বিরান্তি 
বোধ করছ কিন্তু বচ্ধ, অবচ্ছাটা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে আমার এসব ছোট অস্মবিধা- 
গুলির কথা তো তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে_বদঝতে হবে ।” 

--না, আম মোটেই বিরক্ত হয়ান, মন দিয়েই শুনাছ তোমার কথা, আমি উত্তর 


বিঃ গোয়েম্দা--৯ 


১৩৮ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েঙ্দগাগল্প 


দলাম। 

হোমস€ বলল, “মনে মনে মামলাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম এমন সময় একখানা 
'হ্যানসম' গাড়ি এসে থামল ত্রিয়োনি লজের সামনে । এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে এলেন 
এক ভদ্রলোক । রং খুব ফা না হলেও ভদ্রলোক খুবই সংদর্শন। তাঁর নাক টিকালো, 
মুখে গোঁফ, সম্ভবতঃ এই ভদ্রলোকের কথাই আমি শুনোছলাম আস্তাবলের লোকদের 
কাছ থেকে। মনে হয় ভ্দুলোকের খুবই তাড়া ছিল। তানি চীৎকার করে কোচোয়ানকে 
অপেক্ষা করতে বললেন । তারপর কোনাদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাড়ীর দরজায় 
ধাক্কা দলেন। একজন পরিচারিকা দরজা খ.লে দিল। তার পাশ কাটিয়ে ভদুলোক 
দত গাঁতিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হলো ব্রিয়োনি লজের সবই তাঁর খুব 
পরিচিত 1, 

ভদ্রলোক প্রায় আধ ঘণ্টা বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। বৈঠকথানা ঘরের জানালা দিয়ে 
আমি মাঝে মাঝে ভদ্ুলোককে দেখতে পাচ্ছিলাম । তানি ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, 
উত্তোজত ভাবে কথা বলাছলেন, হাত নাড়ছিলেন। মাহলাকে আমি দেখতে পাইনি । 

প্রায় আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোক ব্রিয়োনি লজ থেকে বোরয়ে এলেন । তখন ভাঁকে আগের 
চাইতে আরও বেশী উত্তেজত দেখা ছিল। গ্রাঁড়তে উঠে তিনি পকেট থেকে একটা 
সোনার ঘাড় বের করে ব্যগ্রভাবে সেটা দেখে চীংকার করে উঠলেন, 'শয়তানের মত 
গাড়ি চালাও। প্রথমে যাবে রিজে"ট স্ট্রিটের 'ন্রশ আযাণ্ড হ্যাধীক'"র দোকানে । তারপর 
সেখান থেকে সোজা যাবে এজওয়ার রোডের সেন্ট মোনিকা গীঁজয়ি কুঁড়ি মানটের মধ্যে 
যাঁদ গীর্জায় পেশছে দিতে পার তবে ভাড়া ছাড়াও আধ 'গাঁন বকশিস পাবে । 

ওরা চলে গেল। আমি ভাবাছলাম ওদের অনুসরণ করব কিনা, এমন সময় গাঁলর 
ভিতর থেকে বৌরিয়ে এল একখানা ছিমছাম ছোট্ট 'ল্যাণ্ডো" গাড়ি। গাড়ির কোচোয়ানের 
কোটের অর্ধেক বোতামও তখনও লাগানো হয় নি। তার 'টাই'-টাও বাঁধা হয়ান। 
সেটা তখনও কোচোয়ানের কানের তলায় । ঘোড়ার জিন-ও তখনও কসা হয়ান। 
'ল্যান্ডো'শ্খানা এসে বাড়ীর সামনে থামতে না থামতেই হলঘরের দরজা খুলে তীরের 
মত দু;তগাঁতিতে সেই মাহলা গাড়িতে উঠে বসল। এক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখতে 
পেলাম। আইরিন আযডলার সত্যি সাত্যই অপর সুষ্দরী | ওরকম স্ন্দর মুখের জন্য 
যে কোন পুরুষ হাসিমুখে মরণকে বরণ করতে পারে। 

আইরিন চীৎকার করে আদেশ দিল, 'জন, সেন্ট মোনিকা গজায় চল। কুড়ি 
মিনিটের মধ্যে সেখানে পেশীছতে পারলে “আধ 'সভারিন' বকশিস পাবে।' 

“বন্ধ; ওয়াটসন, বুঝতে পারছ যে এমন সুযোগ হেলায় হারানো যায়না। 
ভাবছিলাম কি করে আমি অনুসরণ করব। ল্যাণ্ডোর পিছনে দৌড়াব, না গাড়িখানার 
পিহনে কোচোয়ান বা আরোহিনীর অজ্ঞাতসারেই চেপে বসব! এখন প্রতিটি মৃহূ্ত 
সল্যবান। এক মূহূর্তও নম্ট করা বাবে না। 


বোহেমিয়ারকেলেঞ্কারি ১৩৯ 


মুশাকল আসান হয়ে গেল। একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি এসে গেল। আমার 
নোংরা সাজপোশাক এবং চেহারা দেখে কোচোয়ান দ'বার আমার দিকে তাকাল । কিন্তু 
তাকে কোন আপান্ত জানাবার সুযোগ না দিয়েই আমি একলাফে গ্রাড়িতে উঠে বসলাম। 
বললাম, 'সেপ্ট মোনিকা গীর্জায় চল। কুঁড়ি মীনটের মধ্যে সেখানে যেতে পারলে আধ 
'সভারিন পুরস্কার পাবে ।, বারোটা বাজতে তখন মানত পশচশ মিনিট বাকী । বাতাসের 
গতি কোন দিকে তা তখন আমি পাঁরচ্কার বুঝতে পারাছলাম । 
আমার গাড়ি দ্রুতগ্ৰাততে ছল । মনে হয় না এর চাইতে দু'ততর গতিতে আমি 
আগে আর কখনও গাড়িতে করে ছুটোছ। কিস্ত? আমার আগেই ও'রা দু জন পেশছে 
*াছায়োছলেন । আমি যখন সেন্ট মোনিকা গীর্জার সামনে গিয়ে পেশছলাম তখন “হ্যানসম' 
আর 'ল্যান্ডো এই দু+খানা গাড়িই গীর্জার দরজার সামনে দাঁড়িয়োছল। গাঁড় দু'খানার 
ঘোড়াগনলি দ্রুত ছুটে আসবার জন্য হাঁপাছিল। 
কোচোয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি গীর্জার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। 
সেখানে যে দ?জনকে আমি অনুসরণ করোছিলাম সে দু'জন এবং সাদা আগুরাখা পরা 
একজন ধর্মযাজক ছাড়া আর কেউ ছিল না। মনে হচ্ছিল যাজক মশাই ও"দের দু'জনকে 
মৃদু ভর্খসনা করছিলেন । ওরা তিনজন গীর্জার বেদীর সামনে জোট বেধে দাঁড়িয়ে 
ছিলেন। অলসভাবে দিন কাটানো মানুষের মত আমি গীর্জার স্তম্ভ পরিবেষ্টিত 
ঘুরানো জায়গাটা দিয়ে সামনের দিকে এগোলাম। হঠাৎ তিনজনই ঘুরে আমার 
দিকে তাকলেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি অবাকই হয়ে গেলাম । গডফ্রে নর্টন 
দ্রুত ছুটে এলেন আমার কাছে । চীৎকার করে বললেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! তোমাকে 
। দিয়েই কাজ চলবে। এস! এস! তাড়াতাড়ি এস। 
-_প্রিশ্ন করলাম, “আমি এলে কি হবে ?? 
- আরে এসো" এসো আর মোটে তিন মানট সময় আছে।. তানা হলে 
ব্যাপারটা বৈধ হবে না।' 
গডফ্লে নর্টন আমাকে প্রায় টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি কোথায় 
এসোছি, কেন এসেছি-_এসব কথা বুঝবার আগেই বুঝতে পারলাম যে আমার কানের 
[ভিতরে ফিসফিস: করে যা বলা হচ্ছে, আমও তা বিড়: বিড় করে বলে বযাচ্ছি। যে 
বিষয় সম্পর্কে আমি কিছুই জাননা, সেই বিষয় সম্পর্কে ধর্মীধষ্ঠানের পাব বেদীর 
সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দীচ্ছ আমি। আসল কথা হলো আম কুমারী আহীরিন এবং 
আববাহত পুরুষ গডক্রে নট্নের বিবাহ বজ্ধনকে সংদ্‌ড় করবার জন্য সাধ্যমত সাহায্য 
করাছ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিম্নের কাজ শেষ হয়ে গেল। 
এ এক অন্ভুত পরিচ্ছিতি। আমার একপাশে দাঁড়য়ে ভ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছিলেন, অন্য পাশে সেই ভদ্রমহিলা । আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হাস্যোজ্জ্বল 
মুখে সেই যাজক মশাই | এরকম অস্বাভাবিক পরীাগ্থাতর মধো এর আগে আমি আর 


১৪০ বশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগম্প 


কখনও পরি নি। সেই পরিস্থিতর কথা ভেবেই আমি এতক্ষণ হাসাছলাম। মনে হয় 
ওদের দ:*জনের বিয়ের 'লাইসেন্স'এর ব্যাপারে কোন বাঁধবাহভ্ভত বা লৌফিকতা বাঁজত 
বিষয় ছিল, তাই যাজক মশাই কোন একজন সাক্ষী ছাড়া তাঁদের বিয়ে দিতে কিছনতেই 
রাজী হচ্ছিলেন না। সৌভাগ্যাত্রমে গীজরি ভিতরে ভবঘুরে বেশে আমার আবিভণব 
বরের অনেকটা খাটনি বাঁচিয়ে দিল। তাঁকে আর সাক্ষী জোগাড় করবার জন্য রাম্তায় 
ছুটতে হলো না। কনে আইরিন আমাকে একণা 'সভারিন' উপহার দিয়েছে । ঠিক করোছি 
এই ঘটনার স্মাত হিসেবে আমি ওটাকে আমার ঘাঁড়র চেনের সঙ্গে লাগিয়ে রাখব 1” 

আমি বললাম, “ব্যাপারটা দেখাছি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নিল। তারপর 
কি হলো” 

হোমস: বললঃ হ্যাঁ, আমার গোটা পারকম্পনাটাই একটা মারাত্মক চোট খেল। 
মনে হলো নবদম্পাতি হয়তো অনাবশ্যক কালবিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান 
থেকে চলে যেতে পারে, কাজেই আমাকেও যা করবার তা তৎপরতার সঙ্গে ওরা ছ্থানত্যাগ 
করবার আগেই করে ফেলতে হবে। 

কিন্তু গীজরি দরজার কাছে এসেই ও'রা দু'জনে আলাদা হয়ে গেলেন। বর গেলেন 
“টেদ্পল'-এ আর কনে চললেন নিজের বাড়ীর দিকে। 

স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আহীরন বললেন, “আমি যথারশীত গাড়ি করে 
পাঁচটার সময়ে পাকে" আসব 1 

এর চাইতে বেশী আর কিছু শুনতে পেলাম না আমি। 

ও'্রা দূ জনে দ:দকে চলে গেলেন। আমিও ফিরে এলাম নিজের ব্যবদ্থা করবাব 
জন্য। 

'সে ব্যবদ্থাটা কি” আমি প্রশ্ন করলাম। 

_পঁকছতটা শীতল গো-মাংস আব একগ্লাস বাঁয়ার' ঘণ্টা বাজিয়ে হোমস উত্তর দিল । 
তারপর আবার বলল, “এত ব্যস্ত ছিলাম যে কিছ; যে খেতে হবে সেকথা ভাববার 
ফুরসং-ই হয়নি । মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যায় হয়তো আমার ব্যস্ততা আরও অনেক বেড়ে 
যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আজ সন্ধ্যায় তোমার দাহাষ্য এবং সহযোগিত্ভা কি্তু 
আমার চাই, ডাগ্জার | 

_-তোমাকে পাহায্য করতে পারলে আমি আনন্দিত হব, আম বললাম । 


॥৫॥ ॥ পরিকল্পনা ॥ 


ছোমস্‌ বলল, 'জানতাম, তোমার সাহায্য আমি পাব। যাক, আইন ভাঙতে তোমার 
আপান্তি ছবে না তো? 
_-একটুও না, আম উত্তর দিলাম | 


বোহেমিয়ারকেলেঞ্কারি ১৪১ 


_-গ্রেপ্ধার হতে কি আপত্তি আছে ? 

_-উদ্দেশ্য ভাল হলে তাতেও আপান্ত নেই ।' 

39 উদ্দেশ্যটা খুবই ভাল !, 

__ তা হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আছি, আমি বললাম। 

__-তোমার উপরে যে নিভর করা চলে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম।' 

_-কিল্তু তুমি ক করতে চাও? তোমার ইচ্ছাটা কি তাই বলো ।” 

“মসেস টার্ণর যখন খাবারের ্রে' নিয়ে এসেছেন তখ্ন আমি এখন সব কথাই 
পারভ্কার ভাবে তোমার কাছে খুলে বলব ।” 

ল্যাণ্ডলেডি যে সাধারণ খাবার নিয়ে এসেছিলেন সেদিকে ক্ষ-ধার্ত দুভ্টিতে তাকয়ে 
হোমসং বলল, “খেতে খেতেই তোমাকে বলাছি, কেননা আমাদের হাতে বেশী সময় নেই। 
এখন প্রায় পাঁচটা বাজে । আর দু'্ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পেশছতে 
হবে। মিস আইরিন অথবা ম্যাডাম বেড়িয়ে ফিরে আসবেন সাতটায় । তাঁর সঙ্গে দেখা 
করবার জন্য সে সময়ে আমাদের অবশ্যই পর্য়োনি লজ'-এ বেতে হবে |) 

--এবং তারপর » আম প্রশ্ন করলাম । 

-_-সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে | যা ঘটতে যাচ্ছে তারসব ব্যবস্থাই 
আমি পাকা কারে ফেলোছ। কেবল একটা বিষয়ের উপরই আমি জোর দিতে চাইছি। 
যাই ঘটুক না কেন ত্যাম হস্তক্ষেপ করবে না| বুঝতে পেরেছ 

_-আমাকে তা হলে নিরপেক্ষ থাকতে হবে? 

-_-তোমাকে কিছুই করতে হবে না। সম্ভবতঃ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে। 
তাতে কিন্ত তূমি যোগ দেবে না। ঘটনার শেষে আমাকে 'ব্রিয়োনি লজ-এর ভিতরে 
নিয়ে যাওয়া হবে। চার কিদ্বা পাঁচ মিনিট পরে বৈঠকখানা ঘরের জানালা খুলে যাবে। 
তুমি সেই খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে |, 

_-বেশ'”? আমি বললাম। 

__তীম আমার উপরে নজর রাখবে, কেননা আমাকে তুমি বেশ ভাল করেই দেখতে 
পাবে। 

__'হাঁ, নজর রাখব ।' 

'এবং তারপর যখন আমি হাত তুলব তখন তোমাকে আমি যে জিনিসটা ছ'ড়ুতে 
দেব সেটা বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে ছ'ড়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চীংকার 
করে উঠবে । আমার কথা বুঝতে পারছ তো? 

_-পিঃরোপযার বুঝতে পারছি, আমি উত্তর দিলাম । 

পকেট থেকে লম্বা এসগার'"এর মত একটা বঙ্তবের করে হোমস বলল, এটা 
মারাত্নক কিছ? নয় । এটা হলো 'প্লাম্বারা-দের একটা সাধারণ “স্মোক রকেট বা 'যৌয়া 
ভরা ছাউই | দুদকে 'ক্যাপ' লাগানো থাকায় এটা নিজে থেকেই জবলে উঠতে পারে। 
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ডান্তার, তোমার কাজ এখানেই শেষ । তম যখন আগুন আগ:ন বলে চীৎকার করে 
উঠবে তখন দেখবে আরও অনেক লোক তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে একই চাঁৎকার করে 
উঠছে। তারপর তাঁম রাঙ্তার শেষ প্রান্তে চলে যাবে । আমিও দশ মিনিটের মধ্যেই 
সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দেব । ' আশা করি আমার কথাগ্ীল আমি ভালভাবে 
বুঝিয়ে বলতে পেরেছি । তম বঝেছ তো ? 

--আম নিরপেক্ষ থাকব, জানালার কাছে যাব. তোমার উপর নজর রাখব, তোমার 
কাছ থেকে সংকেত পেলেই এই ানসটা বৈঠকখানা ঘরে ছশুড়ে দেব, তারপর আগুন 
আগ্চন বলে চীৎকার করে উঠব এবং সব শেষে রাস্তার শেষ প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা 
করব। কেমন, এইতো ?, 

__-ঠিক এই” হোমস বলল। 

আমি বললাম, “তাহলে তুমি সম্পর্ণভাবে আমার উপরে নিভর করতে পার । 

_-চমৎকার! এবার আমি যে নতুন ভূমিকায় আভনয় করতে যাচ্ছি, তার জন্য 
তৈরী হবার সময় হয়ে গিয়েছে তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুনি আসছি ।' 

শার্লক হোমস তার শোবার ঘরে ঢুকে গেল। কয়েক মানট পরেই সে ফিরে এল 
নতুন বেশে | এই নতুন বেশ হলো একজন ভদ্র, মধুর স্বভাব, সরল প্রাণ 'নন-কনফরাসস্ট, 
( যে ব্যান্ত ইংল্যান্ডের সরকার অনুমোদিত গীর্জাকে মানে না ) ধর্মযাজকের ! 

তার চওড়া কালো 'হ্যাট', ঢোলা 'প্রাউজার', সাদা "টাই" সহানুভুতশ্সাখা হাসি, 
চোর দৃম্টি এবং পরোপকারেচ্ছু কৌতুহলী ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় যে, একমান মিঃ 
জন হেয়ার ভিন্ন আর কেউ এব্যাপারে হোমংসের সমতুল্য হতে পারে না। ছন্মবেশ 
ধারণের সময় হোমস: যে কেবল তার পোশাক-পারিচ্ছদ পাল্টায় তাই নয়. প্রাতাট নতুন 
ভূমিকায় অবতাঁণ হবার সময়ে সে তার ভাবভঙ্গী, আচার"আচরণ, এমনকি তার নিজের 
আত্মাকে পর্যস্ত যেন পাল্টে ফেলে। হোমস: যখন অপরাধ তন্তেৰ বিশেষজ্ঞ হয়ে. উঠল, 
তখন বিজ্ঞান হারাল একজন সুতীক্ষ: যুভ্তিবাদীকে, আর রঙ্গম% হারালো একজন স.দক্ষ 
আভিনেতাকে। . 

সোয়া ছ'টার সময়ে আমরা বেকার স্ট্রিট থেকে বোরয়ে পড়লাম । সার€&পনটাইন 
আাভানউতে পেশছলাম তখন এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে আরও দশ মিনিট বাকণ 
রয়েছে৷ সম্ধ্যার অঙ্ধকার ঘনায়মান হয়ে উঠেছে । আমরা দ:£'জনে পত্রয়োনি লজ' এর 
সামনে পায়চারি করতে লাগলাম । রাস্তার আলোগনলো একে একে জলে উঠল। 
আমরা ম্যাডাম আইরিনের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম । শার্লক হোমসের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বাড়ীখানা' সম্পর্কে আমি মনে মনে ষে ছবি এ'কেছিলাম, বাড়ীখানা 
দেখলাম সে রকমই | কিল্তু এ অণ্চলটা যতটা নিন হবে বলে মনে করেছিলাম বাঙ্তবে 
দেখলাম ততটা নির্জন নয়। বরং আশেপাশের শান্ত এলাকার মধ্যে এই ছোট র্লাজ্তাটা 
যেন বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই জীবন্ত--প্রাণের আনন্দে চগ্ল। এক কোণে নোংরা 
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পোশাক পরা একদল লোক ধূমপান করতে করতে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল । 
ছুরি কাঁচ শান দেবার একটা লোক তার চাকা নিয়ে ঘূরছিল। দ:'জন পাহারাওয়ালা 
একটি নার্স মেয়ের সঙ্গে ছিনালি করছিল । কয়েকাট সুবেশ তরুণ রাস্তায় ঘুরাছিল। 
তাদের মুখে জলন্ত সিগারেট? | 

ণরুয়োনি লজ'-এর সামনে পায়চারি করতে করতে হোমস: মন্তব্য করল, দেখ বষ্ধু, 
এই বিয়ে ব্যাপারটাকে অনেক সহজ-সরল করে দিয়েছে । এই ফটোগ্রাফখানা এখন 
দু'মুখো অস্ত্রের কাজ করবে । আমাদের মকেল রাজামশাই যেমন চান না এ ছবিখানা 
সক্যাশ্ডিনেভিয়ার রাজকন্যার চোখে পড়ুক শ্রীমতী আইরিনও তেমনি চাইবেন না তাঁর 
স্বামী মিঃ গডক্রে নর্টন ওখানা দেখুক | ছবিখানা মিঃ নর্টনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে 
হবে। এখন প্রশ্ন হলো ফটোগ্রাফখানাকে কোথায় খুজে পাওয়া যাবে ?, 

_-দাত্যিই তো, কোথায় ? 

- 'দ্রুমহলা নিশ্চয়ই ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। সে সম্ভাবনা 
খুবই কম। ফটোখানা 'ক্যাবিনেট সাইজ"-এর | কাজেই একজন স্রীলোকের পোশাকের 
মধ্যে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে ওথানা বেশ বড়। তা ছাড়া মহিলা জানেন যে বোহেমিয়ার 
রাজার নিষনন্ত লোকেরা তাঁকে পথে আটক করে খোঁজাখ'2াীজ করতে পারে। রাজার 
লোকেরা এরকম চেষ্টা আগেও দু'বার করেছে । সতরাং সঙ্গত ভাবেই এই সিম্ধান্তে 
আসা যেতে পারে ষে ভদ্রমহিলা ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন না। 

'তা হলে ফটোখানা কোথায় রেখেছেন উনি ৮ 

মহিলা তাঁর 'ব্যাঙ্কার' বা উাকলের কাছে ফটোগ্রাফখানা রাখতে পারেন। এ 
ক্ষেত্রে দু'টো সম্ভাবনাই রয়েছে । কিন্তু আমার ধারণা ব্যাঙ্কার, বা উাকলের কাছে 
ওখানা রাখা হয়নি । মাহলারা প্রকাতগ্রত ভাবেই গোপনতা প্রবণ। এই গোপন করবার 
কাজটা তারা নিজেরাই করতে চায়। মহিলা কেন অন্য কারও হাতে ফটোগ্রাফখানা তুলে 
দেবেন 2 বরং এটাই স্বাভাবিক যে ওখানা নিরাপদে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা উনি নিজেই 
, করবেন । ফটোখানার রাজনোতক গরত্ব সম্পর্কে মহলা যথেষ্ট সচেতন। তিনি 
জানেন ওখানা ইউরোপের দা রাজপারবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুনিশ্চিত 
সম্ভাবনাকে বিনম্ট করে দিতে পারে! 'ব্যাঞ্কার' বা উকিলের কাছে ফটোগ্রাফখানা 
রাখলে তাঁরা পরোক্ষ ভাবে এবং রাজনোতিক ভাবে কতটা প্রভাবিত হবেন, তা জানেন না 
আইরিন। সুতরাং ফটোখানা তাঁদের কাছে রাখাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, তাছাড়া আর 
একটা কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। মাঁহলা কয়েকাদনের মধ্যেই ফিটো'"খানা 
কাজে লাগাতে চান। সুতরাং ওখানাকে তান নিশ্চয়ই নিজের হাতের কাছেই রাখতে 
চাইবেন। অতএব ফটোগ্রাফখানা অবশ্যই মহিলার বাড়ির অর্থাৎ প্রয়োনি ল্জস্ঞরই 
কোন না কোন জারগায় লুকানো রয়েছে।, 

-্পকচ্তু বাড়িতে তো' দু'বার চুরি হয়ে গিয়েছে । আবারও ষে চুর হবে নাঃ এমন 
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কথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে ।' 

_-ফুঃ! রাজার নিষযন্ত চোরেরা খ*জতেই জানে না।' 

_-কিন্তু তুম কি করে খ'*জবে ” আমি প্রশ্ন করলাম ! 

-আমি খুজবই না, শাললক হোমস বলল। 

_-তিবে ? 

_-এমন কায়দা করব যে ভদ্দুমাহলা নিজেই আমাকে দেখিয়ে দেবেন। 

শক্ত; তিনি নিশ্চয়ই লতে রাজী হবেন না।, 

-_ তিনি রাজী না হয়ে পারবেন না। কিন্তু চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এটা 
তাঁরই গাড়ি। বন্ধু ওয়াটসন, এবার তোমাকে আমার কথা মত কাজ করতে হবে 
আমার নিদেকশগলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কিন্তু | তোমার কাজেব উপরেই কিন্ত 
আমার আজকের সাফল্য নিভ'র করছে ।' 


॥৬॥ ॥কবাজ॥ 


হোমস্রে কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরে একখানা ঘোড়ার. 
গাড়ির পাশের দিককার আলো এসে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট এবং ছিমছাম 
'ল্যান্ডো” গাড়িখানি এসে থামল “র্রিয়োনি লজ'-এব সামনে । সঙ্গে সঙ্গে কোণ থেকে একটা 
লোক বকাঁশসের লোভে গাড়ির দরজা খুলে দেবার জন্য ছুটে এল। একই উদ্দেশ্যে আর 
একজন লোক ছ-টে এসে প্রথম লোকটাকে ধাকা দিয়ে সরিয়ে দিন । ব্যাস, শুরু হালো 
প্রচণ্ড ঝগড়া । দু'জন পাহারাশয়ালা একটা লোকের পক্ষে এবং ছ,রি কাটি শান দেবার 
লোকটা অন্য বকাশস লোভীর পক্ষে যোগ দেওয়ায় ঝগড়াণা আরও জোরদার হয়ে উঠল। 
শুরু হল ঘুযোধুষি। 

ল্যাণ্ডো' থেকে নামতে গিয়ে ভদ্রুমহিলা উত্তোজত জনতার মধ্যে পড়ে গেলেন । 
লোকগুলো একে অন্যকে ঘনুষ মারছে, হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করছে । এই অবন্থার 
মধ্যে পড়ে আইরিন কিংকর্তব্যাবমূঢ় হয়ে গেলেন। . 

ঠিক এই রকম পারিস্থিতির জন্যই বোধহয় হোমস: অপেক্ষা করোঁছল। উত্তোজর্ভ- 
জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করবার জন্যই সে ছুটে গেল। কিন্তু 
মাহলার কাছে পেশছেই সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে রন্ত গাড়য়ে 
পড়তে লাগল। তার এই অবস্থা দেখে পাহারাওয়ালারা একদিকে ছুটে পালাল, আর 
অন্যরা দিল আর একদিকে ছনট। কয়েকজন সুবেশ বুবক এতক্ষণ দুরে দাঁড়িয়ে ধবস্তা" 
ধ্বাস্ত দেখাছিল । তারা এতে অংশগ্রহণ করে নি। এবার তারা মহিলাটিকে সাহায্য এবং 
আহত লোকাঁটকে সেবা করবার জন্য এগিয়ে এল। 

আইরিন আযাডলার-হ্যাঁ, এখনও আম তাঁকে এ নামেই ডাকব- দ্রুত পায়ে সিশড় 
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দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘুরে রাস্তার দিকে তাকালেন। 
পিছনে হলঘরের উজ্জ্বল আলো । সেই আলোর পটভূমিকায় আইরিনকে অপর 
সুন্দর দেখাচ্ছিল। 

--'বেচারি ভদ্রলোক কি খুব আঘাত পেয়েছেন? ভদ্ুমাহলা জিজ্ঞেস করলেন । 

_-ভিদ্নলোক মরে গিয়েছেন» কয়েকাঁট লোক সমস্ববে বলে উঠল। 

-_-না? না, উনি এখনও বে"চে আছেন, তবে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই ভদ্ু- 
লোক মারা যাবেন,” আর একজন লোক চীংকার করে বলে উঠল । 

-_-গলোকটি খুবই সাহসী”, একজন মাহলা বললেন, “উন না থাকলে ওরা ভ্ুমাহলার 
টাকাব 'ব্যাগ” আর ঘড়ি ছিনিষে নিয়ে যেত। বদমাসরা দল বেধে ছিনতাই করতে এসে" 
[লি । আঃ। এই তো টান নিঃ*বাস ফেলছেন 1, 

-পাঁকতু ভদ্রুলাক তো এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারেন না। আমরা কি ও'কে 
বাড়ির ভিতবে নিষে যাব, ম্যাডাম ?' 

ধনশ্চয়ই । ও'কে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে আস.ন। সেখানে একটা বেশ আরামদায়ক 

“সোফা" রয়েছে । অনঃগ্রহ করে এই দিক দিয়ে ও'কে নিয়ে আসন 
" জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আম সবাঁকছুই লক্ষ্য কবতে লাগলাম। ঘরে আলো 
জহলছিল জানালার পর্দাও তোলা ছিল কাজেই ঘবের ভিতরে যা ঘটছিল তা আমি 
ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম দেখলাম কয়েকজন লোক ধরাধার করে হোমসংকে 
বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিষে তাকে একটা “সোফা য় শুইয়ে দিল। 

“সোফা'-র উপবে শোয়ানো হোমসকে দেখতে আমার কোন অসবিধাই হচ্ছিল না। 
তাকে দেখতে পাণয়্াটা আমার কাছে খুবই জরুরী ছিল। কেননা তার কাছ থেকে সংকেত 
পাবাব পবেই আমার কাজ শব করবার কথা । আর আমার কাজের সাফল্যের উপরেই 
নাকি আজকের ব্যাপাবের অনেক কিছু নিভ'র কবছে। 

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম । সেই মুহূর্তে যে ভুমিকায় আভনয় করবার জন্য 
হোমস" অবতীণ" হয়েছিল তার জন্য হোমসের মনে বিবেকশ্যন্প্ণা হচ্ছিল কনা জ।নি না। 
. কিন্তু যখন দেখলাম সেই সূন্দরী মাহলা কতখানি দরদ দিয়ে আহতেব সেবা করছেন 
তখন কিন্তু সাত সাঁত্যই লজ্জা বোধ করলাম আমি । কেননা সেই দয়াবতী মহিলার 
বিব:দ্ধেই আমরা ষড়যন্ত্র করছি। কিন্তু হোমস আমাকে ষে ভূমিকায় আঁভনয় করবার 
দায়িত্ব দিয়েছে তা থেকে পিছিয়ে গেলে বন্ধুর প্রাতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তা 
আগ্ি পারব না । মনকে শন্ত করে আমি অলেস্টারের ভিতর থেকে ্মোকরকেট'স্টা বের 
করলাম । ভাবলাম, যাই হোক আমরা তো ভঙ্ুমহিলার কোন ক্ষাত করাছ না। আমরা 
কেবল তিনি যাতে অন্যের কোন আনম্ট করতে না পারেন, তার ব্যবস্থাই করছি। 

হোমস “কোচ?-এর উপরে ধীরে ধারে উঠে বসল । সে এমন একটা ভঙ্গী করল ধাতে 
মনে হালো তার যেন *বাসকন্ট হচ্ছে--তার যেন আরও বাতাস চাই। একজন পরিচারকা 
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ছুটে এসে জানালাটা ভাল করে খুলে দিল । আর তক্ষুনি হাত তুলল হোমসং। সংকেত 
পেয়েই আমি 'গ্মোক-রকেট”্টা ঘরের ভিতরে ছুড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম, 
আগুন! আগুন! "আগুন! 

কথাটা আমার মূখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই রাস্তার লোকজন-_সুবেশধারণ, 
মালন বেশধারণ, ভদ্রলোক, সাহস, ঝি, চাকর, সাধারণ পথচারণী সবাই এক সঙ্গে চীৎকার 
করে উঠল, “আগান আথুন | 

কালো ধোঁয়ার মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে আর খোলা জানালা পথে 
বেরিয়ে আসছে । দেখলাম ঘরের ভিতরে নবাই ছোটাছযট করছে । মূহূর্তকাল পরে 
হোমসের কণ্ঠস্বর কানে এল । সবাইকে আশ্বস্ত করে বলল. “ভয় পাবেন না। ওটা 
একটা মিথ্যে বিপদ-সংকেত তার বেশী কিছ? নয় ।৮ 

বাড়ির সামনে একটা ভশড় জমে উঠোছিল। সবাই উত্তোজত ভাবে চাঁংকার করছিল। 
ভঈড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে আমি কোনরুমে রা্তার কোণে গিয়ে পেশছলাম। দশ 
মিনিটের মধ্যেই হোমস- এসে আমার হাতে হাত রাখল হৈ-হষ্রগরোলের পারবেশ থেকে দরে 
আসতে পারায় আমি খুশশই হলাম । 

ক'য়ক মানট নিঃশব্দে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটল হোমস, আমরা এসে পড়লাম একটা 
শান্ত রাস্তায় । এই রাস্তাটা গিয়েছে এজোয়ার রোডের দিকে । 

'তুঁমি চমংকার কাজ করেছ ডান্তার', এতক্ষণে হোমস: কথা বলল, “এর চাইতে ভাল 
করে কিছু করা যেত না। সব কাজই সঠিকভাবে হয়েছে ॥ 

-__ফিটোগ্রাফখানা পেয়েছ » আমি জিজ্ঞেস করলাম । 

_-'পাইনি। কিস্তু সেখানা কোথায় আছে তা জানতে পেরেছি ।' 

-_পক করে জানলে ; 

__ভদ্রুমাহলাই আমাকে দৌথয়ে জানিয়ে দলেন। আমি তো আগেই তোমাকে 
বলেছিলাম যে, তিনি নিজেই আমাকে দৌখয়ে দেবেন । 

-_-কচ্তু আমি তো এখনও আঁধারের মধ্যেই রক়্োছি।' 

হোমস: হেসে বলল, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোন রহস্য পৃন্টি করতে চাইনা । 
ব্যাপারটা খুবই সহজ-সরল । তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, রাস্তায় যারা ছিল তারা 
সবাই হলো আমার সাহাষ্যকারী। আজকের সম্ধ্যার জন্য ওদের কাজে লাগান 
হয়েছিল ।, 

_-আমিও তা-ই আশ্দাজ করোছলাম |! 

তারপর যখন ধৰস্তাধবান্ত আর ঘুষোঘদাষ শুর; হলো তখন আমি আসরে 
নামলাম, কিছুটা তরল লাল রং হাতের তালুতে নিয়ে আমি ভীড়ের মধ্যে ছুটে গেলাম । 
এরপর মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি রঙ"মাখা হাতটা মূখে ঘষে দিলাম । সঙ্গে সঙ্গে করুণার 
পান্র হয়ে গেলাম আমি । এটা একটা পরানো চাল ।' 
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_-সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম ।' 

হোমস" বলল, তারপর সবাই মিলে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে ভিতরে 
নিয়ে যাবার প্রস্তাবে সম্মত দিতে মহিলা বাধ্য । কেননা সবাই দেখেছে তাঁকে বাঁচাতে 
গিয়েই আমি আহত হয়েছি । আমাকে ভিতরে না ঢ্াঁকিয়ে তিনি করবেনই বাকি? আর 
তো কোন উপায় ছিল না। ওরা আমাকে নিয়ে গেল বৈঠকখানা ঘরে । আমিও এটাই 
চাইছিলাম । কেননা এই ঘরখানাকেই আমি বেশী সন্দেহ করেছিলাম । আমার ধারণা 
হয়েছিল যে, বৈঠকখানা ঘর এবং শোবার ঘর--এই দ'খানা ঘরের কোন এক খানাতে 
ফটোগ্রাফখানা আছে । আম দেখতে চাইছিলাম, কোন ঘরে সেখানা রয়েছে । ওরা 
আমাকে “কোচ'-এ শুইয়ে দিল এবং আমিও আরও বাতাস পাবার জন্য হীঙ্গত করলাম। 
গরাও ভাল করে জানালা খুলতে বাধ্য হালা । ফলে তুমিও সুযোগ পেয়ে গেল।; 

_-কচ্তু আমার কাজ কি করে তোমাকে সাহায্য করল ৮ আমি প্রশ্ন করলাম । 

_-বিষ্ধ তোমার কাজটাই তো সবচেয়ে বেশী গ্‌রৃত্বপূর্ণ। কোন মহিলা যখন 
জানতে পারে যে তার ঘরে আগুন লেগেছে, তখন সহজাত অনুভূতির বশেই সে সবার 
আগে ছুটে যায় যে ব্যান্ত বা বস্তুকে সে সব চাইতে মূল্যবান মনে করে তার কাছে। এ 
হলো একাঁটি অদম্য আবেগ । আম একাধকবার এই দূরলতার সুযোগ 
নিয়েছি। “ডাল্লিংটন সাবস্টিটিউশন জ্ক্যাপ্ডাল' মামলায় এটা আমার কাযষোদ্ধার 
করতে সাহায্য করেছিল। আরননস ওয়র্স ক্যাসংল+ মামলাটির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা 
যেতে পারে । আগুন লাগার মত বিপদের ক্ষেত্রেও বিবাহিতা মেয়েরা সবার আগে আঁকড়ে 
ধরে নিজের বাচ্চাকে , আর আঁববাহিতা ছুটে যায় তার গয়নার বাক্সের কাছে। আমি 
স্পঙ্ট বুঝেছিলাম যে আমরা যে ফটোগ্রাফখানার খোঁজ পেতে চাইছি, সেখানা এ বাড়ির 
মধ্যেই কোথাও রয়েছে । আপাততঃ এ ফটোগ্রাফখানার চাইতে মূল্যবান কোন বস্তু 
ভদ্রমহলার কাছে নেই । উনি অবশ্যই সেখানা বাঁচাতে চাইবেন। কাজেই সবার আগে 
মহিলা ছুটে যাবেন ফটোখানার কাছে । সে জন্যই আমি বাড়তে যেন আগুন লেগেছে 
এমন একটা পারবেশ সুন্টি করেছিলাম । কাজটা খুব সজ্দর ভাবেই করা হয়োছল। যে 
রকম কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোয়া বেরুচ্ছল এবং যে পাঁরমাণ হৈ চৈ শুর? হয়েছিল তা 
ইস্পাতের মত শন্ত ল্লায়ুকেও ঝাঁকিয়ে দিতে পারে । আমার পরিকল্পনা সফল হলো । 
ভদ্রমহিলা চমৎকারভাবে সাড়া দিলেন। ফলে ফটোগ্রাফখানা কোথায় আছে তা আম 
জানতে পারলাম । 

কোথায় আছে সেখানা 2 আমি উত্তেজত ভাবে প্রশ্ন করলাম। 

মূচাক হেসে হোমস বলল, 'ফিটোগ্রাফখানা রয়েছে ডান দিকের ঘণ্টাশ্দাড়ির ঠিক 
উপরে একটা ঠেলে সারয়ে দেওয়া যায় এমন ঢাকনির পিছনের কুল:ঙ্গর মধ্যে । আগুন ' 

আগুন চীৎকার শুনে মহিলা মুহূর্তের মধ্যে সেখানে চলে গেলেন। তিনি 'ফটো- 

গ্রাফ*শ্খানার অধেকিটা টেনে বের করতেই সেখানা আমার চোখে পড়ে গেল। আম 
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যখন চীংকার করে উঠলাম, ভয় পাবেন না। ওটা একটা মিথ্যে বিপদ-সংকেত। তার 
বেশী ক্ছিি নয়। তখন ভদ্রমহিলা 'ফটোগ্রাফ+-খানা আবার ওখানেই রোখে দিলেন । 
তারপর 'রকেট'ন্টার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি এক ছটে ঘর থেকে বোরয়ে গেলেন। 
তারপর আর তাঁকে আমি দেখ নি। আম উঠলাম তারপর একটা ছতো বরে বাড় 
থেকে বেরিয়ে এলাম । একটু ইতস্ততঃ করলাম, ফটোগ্রাফখানা কি এক্ষুনি নিয়ে যাব? 
কিন্তু তক্ষুনি ঘরে ঢুকল কোগোয়ানটা । সে এমন ভাবে তীক্ষনন দ.ষ্টিতে আমার দিকে 
তাকাতে লাগল যে আমার মনে হলো যে, অপেক্ষা করাটাই অধিকতর নিরাপদ । আত 
তৎপরতা সমস্ত ব্যাপারট।বেই নম্ট করে দিতে পারে। 

এবার তাহলে কি করবে 2 আমি প্রশ্ন করলাম। 

_-আমাদের তদন্ত কাষ'তঃ শেষ হয়ে গিয়েছে । কাল বোহোময়ার রাজাকে নিয়ে ও 
বাড়িতে যাব। তুমিও ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পার । আমাদের নিশ্চয়ই বৈঠক" 
খানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হবে। ভদ্রুমহিলার ঘরে আসবার জন্য আমার্দের কিছুক্ষণ 
অপেক্ষাণ্ড করতে হবে। কিম্তু লম্ভবতঃ তিনি যখন আগন্ত,কদের সঙ্গে দেখা করবার 
জন্য ঘরে ঢুকবেন তখন তিনি আমাদের দেখতে প।বেন না। ফটোগ্রাফখানাও আর 
খ.জে পাবেন নাতিনি। নিজের হাতে ফটোগ্রাফখানা উদ্ধার করতে পেরে “হজ 
ম্যাজেন্টি নিশ্চয়ই খুব সন্ত,স্ট হবেন । 

_-তোমরা কখন যেতে চাও» আম জিজ্ছেস করলাম “সকাল আটটায়। তখনও 
ভদ্রমাহলা ঘুম থেকে উঠবেন না, সুতরাং আমাদের রাস্তা পাঁরঙ্কারই থাকবে । তাছাড়া 
খুব তৎপরতার সঙ্গেই আমাদের কাজটা করে ফেলতে হবে | হয়তো বিয়ের পরে ভদ্র 
মাহলার জীবনযাপনের পদ্ধাতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। তাঁর অভ্যাসগুলির পারবর্তন 
ঘটাও অসম্ভব নয়। যাক সে কথা এখন আমাদের প্রথম কাজ হলে বোহেমিয়ার রাজাকে 
কটা তার করে দেওয়া 

বেকার স্ট্রিটে পৌছে আমরা দরজার সামনে দাঁড়ালাম । হোমস" পকেটে হাত দিয়ে 
চাবি খুজতে লাগল, এমন সময় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজন পথচারণী বলল, 

“শুভ রানি, মিস্টার শালক হোমস |? 

ফুটপাথ দিয়ে তখন কয়েকজন লোক যাচ্ছিল কিন্তু মনে হলো অলেস্টার পরা একজন 
পাতলা চেহারার যুবকই যেন শুভেচ্ছা জানাল। দ্রুত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে 
গেল যুবক। 

নিষ্প্রভ আলোয় আলোকিত রাস্তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে হোমস" বলল, “এ 
কণ্ঠস্বর আমি আগেও শুনোছি। কি্তু লোকটা যে কে তাতো ঠিক বুঝতে পারলাম 


শা 
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॥৭॥৷ ॥ উপসংহার 
লে রাতটা আমি বেকার স্ট্রিটেই ঘুমোলাম, পরান সকালে আমরা দু'জনে যখন 
কফি আর টোস্ট নিয়ে বসেছি, তখন বোহেমিয়ার রাজা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন। 
শার্লক হোমসের দুই কাঁধে হাত দিয়ে ব্যগ্রভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা 
চীংকার করে উঠলেন, 'আপনি কি ফটোখানা সাত্যই পেয়ে গিয়েছেন ॥ 
না, এখনও পাই নি," হোমস: উত্তরা দল । 
__ কিন্ত পাবার আশা তো করছেন ? 
_-হ্যাঁ আশা করাছি। 
তাহলে আসুন । আম আর ধের্ধ ধরতে পারছি না ।! 
--আমাদের যাবার জন্য একখানা গাঁড় ডাকতে হবে ।” 
_'কোন প্রয়োজন নেই । আমার 'ব্রুহাম' নীচে দাঁড়িয়ে আছে ।, 
হোমস- বলল; “তবে তো যাওয়াটা বেশ সহজই হয়ে গেল।? 
আমরা তিনজনে নীচে নামলাম । রাজার গড়তে উঠলাম। গাড় ছুটল রিয়োনি 


লজ'-এর দিকে। 
আহইারন আডলারের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, হোমস- মন্তব্য করল। 


_-বিয়ে হয়ে গিয়েছে! কবে» বোহেমিয়ার রাজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন। 
_-ছিতকাল" । 

_কম্তু কার সঙ্গে” রাজা আবার প্রশ্ন করলেন। 

-নির্টন নামে একজন ইংরেজ ডাঁকলের সঙ্গে । 

--ণক্তু আইরিন তো তাকে ভালবাসতে পারবে না, পারবে কি? 
--“ভালবাসবে, এটাই আমি আশা করি ।! 


_-কেন এরকম আশা করছেন » 
_ কারণ মহারাজ তাহলে ভাবষ্যতে আর কোন ঝামেলায় পড়বেন না। তানি 


নিভয়ে থাকতে পারবেন,- ক রকম ” কি বলছেন আপনি ? 

-_-গঠিকই বলছি” হোমস: বলল, “ভদ্রমহিলা যাঁদ তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন তবে 
মহারাজকে আর ভালবাসবেন না। আর যাঁদ তিনি মহারাজকে ভাল না বাসেন তাহলে 
মহারাজের পরিকচ্পনায় হস্তক্ষেপ করবার কোন কারণই তাঁর থাকবে না ।, 

_-সীত্যি কথা । কিন্তু তব?ও.. ! 

_“হায়রে, মেয়েটা যাঁদ আমার সমান সামাজিক স্তরের মানুষ হোত 1 কি অপ্ব-- 
কি আশ্চর্য রাণনই সে হতে পারত ! 

আবেগে রাজার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল । সারপেনটাইন আযাভিনিউতে পেশছবার 
আগে রাজা আর একটি কথাও বললেন না। 

ব্রিয়োনি পজ্"এর দরজা খোলাই ছিল। একজন বয়স্কা মাহলা সিশড়র ধাপের 
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উপরে বসোছিলেন । আগরা প্রুহাম' থেকে নামলাম | মাঁহলা ব্যঙ্গ ভরা চোখে আমাদের 
দেখতে লাগলেন । 

আমরা কাছে আসতেই মহিলা বললেন, “মনে হচ্ছে আপনিই মি: শার্লক হোমসং, 
তাই নাঃ, 

হা আমিই মিঃ হোমস, মাহলার দিকে সপ্রশ্ন এবং চমাকত দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
আমার সঙ্গী উত্তর দিল। 

_-তাই বুঝ !আমার কররট বলেছিলেন যে, আপনার আসবার খ্মবই সম্ভাবনা আছে। 
আজ সকাল পাঁচটা পনেরর প্রেনে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে চেয়ারিং ক্রুশ স্টেশন থেকে 
মহাদেশের (ইউরোপ মহাদেশের " দিকে যাত্রা করেছেন । 

ক! বিস্ময়ে এবং বিরাজিতে স্খালিত চরণে কয়েক পা পাছয়ে গেল হোমস, 
তারপর বলল, “আপনি কি বলতে চান যে, আপনারকন্ররণ ইংল্যান্ড থেকে চলে গিয়েছেন ?' 

-'আর কোনদিন ফিরবেন না» বয়স্কা মহিলা বললেন। 

--'আর কাগজপত্র ? রাজা ভগ্মকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। 

--'সে সবও চলে গেল । এখন উপায়? 

--সেটা দেখতে হবে ।' 

ভৃত্যকে একাদকে সারয়ে দিয়ে হোমস: দ্ুতপায়ে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢ০কল। রাজা 
মশাই এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম । 

ঘরের ভিতরে আসবাবপন্র চারাদকে ছড়িয়ে রয়েছে । তাকগুলো খাল, টানাগুলো 
খোলা । মনে হয় চলে যাবার আগে মাহলা খ্যব তাড়াতাঁড় তন্ন ত্ব করে সব কিছু 
খু'জে দেখেছেন । হোমস: ঘণ্টা-্দাঁড়র কাছে ছুটে গেল। ঠেলে সারয়ে দেওয়া যায় এমন 
ঢাকনিথানাকে ভেঙ্গে সে কুলযাঙ্গর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বের করে আনল একখানা 
'ফটোগ্রাফ' এবং একখানা টিঠি। ফটোগ্রাফ'-খান। সাম্ধ্য পোশাকে সুসাষ্জতা আইরিন 
আডলারের। আর চাঠখানার উপরে লেখা, শার্লক হোমস, এসে্কোয়ার । তিনি না 
চাওয়া পযন্ত এখানেই থাকবে । বন্ধু হোমস: খাম ছি'ড়ে চিঠিখানা বের করল। আমরা 
তিনজন একসঙ্গেই চিঠি ঝনা পড়তে, লাগলাম । চিঠিতে সময় দেওয়া আছে। স্রুময়টা 
হলো গত তারিখের মধ্যরাত। চিঠিতে লেখা £ 

'আমার প্রিয় শার্লক হোমসং, 

আপান সাত্যই চমতকার কাজ করেছেন। আপনার আঁভনয় অপূর্ব হয়েছিল! 
আপনি আমাকে বৃদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছিলেন । আমি একেবারে বোকা বনে 
গিয়েছিলাম । আগুনের বিপদ-সংকেতের আগে পর্যস্ত আমার মনে একটুও সন্দেহের 
উদয় হয় নি। তারপর যখন বুঝলাম মূহূতের অসাবধানতায় নিজের কতথানি ক্ষাত 
করে ফেলেছি, তখন এবার কি করণীয় তাই নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম ॥। কয়েকমাস 
আগেই আপনার সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বলা 


বোছেমিরারকেলেও্কারি ১৫১ 


হয়েছিল, রাজা বদি কোন “এজেন্ট বা অনুমোদিত প্রাতিনাধকে এ কাজের ভার দেন, 
তবে নিশ্চিতভাবে আপানই হবেন সেই এজেন্ট, কেননা আপনার সমতূল্য তাক্ষধী 
রহস্য সঙ্ঘানশ আর কেউ নেই । আপনার ঠিকানাও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। কিম্তু 
তা সত্তেও আপনি ষা জানতে চেয়েছিলেন, তা আমাকে 'দিয়েই প্রকাশ করিয়ে নিলেন। 
পুরুষের সাজ আমার কাছে নতূন কোন বিষয় নয়। এই সাজ নিলে যে স্বাধীনতা 
পাওয়া যায় তার সুযোগ আমি প্রায়ই নিয়ে থাক। 

কোচোয়ান জনকে আপনার উপরে নজর রাখবার নির্দেশ দিয়ে আমি ছুটে দোতলায় 
উঠে গেলাম । আমার বেড়াবার পোশাকটা পরে আমি নঈচে নেমে এলাম | বৈঠকথানা 
ঘরে এসে দেখলাম আপনি চলে খগ্রয়েছেন।, 

“আপনার বাড়ীর দরজা পর্ম্ত আপনাকে অনুসরণ করলাম। অনুসরণ করে 
নিশ্চিত হলাম যে, আমি সাত্য সাত্যই খ্যাতনামা মিঃ শার্লক হোমসের কোতৃহলের 
বিষয় হয়ে পড়েছি । তারপর আমি কিছুটা আবিচক্ষণতা এবং হঠকারিতার সঙ্গে আপনাকে 
"ভ রাত? জানিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য টে*্পল'এর দিকে যাত্রা 
করলাম । 

“আমরা দু'জনে চিন্তা করে দেখলাম যে, এরকম একজন এবং প্রবল প্রতিপক্ষ যখন 
পিছ নিয়েছে, তখন আমাদের এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। পালানো ছাড়া 
আর কোন পথ বোধহয় আমাদের সামনে খোলা নেই । কাজেই কাল যখন আপান 
আসবেন তখন দেখবেন বাসা খালি। এবার 'ফটোগ্রাফ'খানা সম্বষ্ধে বাল। ওখানা 
সম্পর্কে আপনার মকেল শান্তিতে থাকতে পারেন । এব্যাপারে তাঁর দুশ্চিস্তার কারণ 
আর আম হব না। তার চাইতে অনেক ভাল একজন মানৃষকেই আমি ভালবেসেছি। 
আর তাঁনও আমাকে ভালবেসেছেন । রাজা এখন যা করতে চান, তা-ই করতে পারেন৷ 
যার প্রাত তিনি নিষ্ঠুরভাবে অন্যায় আচরণ করেছিলেন তার দিক থেকে কোন বাধাই 
আর আসবে না। নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই ওখানা আমার কাছে রেখেছিলাম আমি । 

প্রয় মিঃ শার্লক হোমস আসন্তারক ভাবে আপনার, 

আইরিন নর্টন (পিতৃকুলের পদবী আডলার | 
আমরা তিনজনে চিঠিখানা পড়বার পর বোহেমিয়ার রাজা চীৎকার করে উঠলেন, 
«ক মাহলা !--ওঃ কি মাহলা । আপনাকে বাল নি যে, কি দ্রুত বুদ্ধি এবং ছ্থির সংকল্পের 
আঁধকারণী সেই নারী ! কি প্রশংসনীয় রাণপই সে না হতে পারত। এটা কি দুঃখের 
[বিষয় নয় ষে, এ নারী আমার সমান স্তরের নয় ?? 

ঠান্ডা গলার হোমসং বলল, “এ মাহলাকে জামি যতটা দেখোঁছ, তাতে তো তাঁকে 
মহারাজ থেকে ভি জ্তরের বলেই মনে হচ্ছে । আমি দঠখত যে, মহারাজের কাজটাকে 
আরও সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারলাম না ।, 

রাজা চীৎকার করে বললেন, 'অপর পক্ষে আমি বলতে পারি যে, এর চাইছে 
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সফলতর পারণতি আর কিছুতেই হতে পারত না। আমি জানি যে, & নারী কখনও 
নিজের কথার খেলাপ করে না। ফটোগ্রাফ'"খানা সম্বষ্ধে আমার কোন দশ্চিন্তা রইল 
না। ওখানা এখন খুব নিরাপদেই রইল। 'ফটো "খানা আগ.নে ফেলে দিলেও বোধ- 
হয় এর থেকে বেশী নিরাপদ হত না ।, 

_-ইয়োর ম্যাজেস্টির কথা শুনে খুব আনন্দ পেলাম ॥ 

বোহোশমিয়ার রাজা বললেন, 'আপনার কাছে আমি দারুণ ভাবে ধণী। অননগ্রহ 
করে বলুন কিভাবে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারি ? এই আটটা --; 

আঙুল থেকে মরকত মণির সাপ-আধাঁ টা খুলে রাজা সেটাকে নিজের হাতের 
পাতায় রেখে হাতখানা হোমসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন । 

হোমস: বলল, "মহারাজের কাছে এমন একটা জিনিস আছে যাকে আমি এ আধাটর 
চাইতে অনেক বেশী মল্যবান বলে মনে করি ।' 

_শিধু পেই জানিসের নামটা বলুন, বোহেমিয়ার রাজা বললেন। 

এই “ফটোগ্রাফ+খানা |, 

বোহেমিয়ার রাজা বিস্ময় বিহবল দষ্টতৈে হোমসের দিকে তাকালেন । তারপর 
চীংকার করে বললেন, 'আইীরনের ফটোগ্রাফ ! নিশ্চয়ই । আপনি চাইলেই তা পাবেন ।' 

-_-মিহারাজকে ধন্যবাদ । এ ব্যাপারে আর কিছ? করবার নেই তাহলে । আপনাকে 
'সংপ্রভাত”_ হ্যাঁ 'আত সুপ্রভাত' জানাবার সম্মান আমি লাভ করছি ।" 

মাথা নীচু করে বোহোমিয়ার রাজাকে আভবাদন করল হোমস্‌। তারপর রাজার 
প্রসারিত হাতের দিকে একবারও না তাকিয়ে হোমস: আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার নিজের 
“চেদ্বার'-এর 'দিকে রওনা দিল। 

এই ভাবে বোহেমিয়া রাজ্য একটা বিরাট কেলেঙ্কারির হাত থেকে রক্ষা পেল। 
সেখানকার রাজাও মুক্ত পেলেন সেই মহা কেলেঙ্কারি থেকে । তীক্ষ[ধী শার্লক 
হোমস-এর সবচাইতে ভাল পাঁরকজ্পনাটাও পরাজয় স্বীকার করল একটি নারীর তাঁক্ষ! 
বুদ্ধির কাছে । আগে নারীর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে হাসিতঠাট্রা করত। কিছ্তু সাম্প্রতিক 
কালে হোমসকে আর সেরকম হাসি-ঠাট্টা করতে শনি নি। সে যখনই আইরিন 
আযাডলারের কথা বা তাঁর 'ফটোগ্রাফ'"এর কথা উল্লেখ করে তখনই: সে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে, 
“সেই ভদ্ুমাহলা" ৷ 


খ্ সা 


এ স্ক্যাণ্ডাল ইন বোহেমিয়া 
অনুবাদ- আঁনরদদ্ধ চৌধুরী 
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স্যার আর্থার কোনান ডয়েল 





সেটা ছিল এপ্রলেব প্রথম দিকের কোন এক সময়ের ঘটনা । এক দিন খুব ভোরে 
প্রিয বঙ্ধু "শার্লক হোমসের' ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। 
“আমি খুবই দধাখত ওয়াটসন, এই অসময়ে তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে _- 
সে বললে । 
না না তাতে কি হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন জরুরি বিষয় 1, 
না, তেমন কিছ,ই নয়, তবে এই কাক ডাকা ভোরেই এক মক্চেলের আগমন ঘটেছে। 
আমার ভূত্যাট জানালে, এক ভদ্রমহিলা আমার খোঁজ করছে, খুবই জর:রি প্রয়োজন, বত 
মানে সে বৈঠকখানায় বসে আছে আগার সাক্ষাতের অপেক্ষায়, এখন কথা হল এত সকালে 
যখন নাকি সব মানুষই সুখ নিদ্রায় বিভোর এমন অসময়ে একজন অ-বিবাহিত ষ:বতণীর 
আগমন, নিশ্চল্ই বিষয়াটি অত্যান্ত জরুরি, মনে হয় কোন চমকপ্রদ কেস, তাই তোমাকে 
ডাকতে এলাম । 
উ বিঃ গোয়েজ্দা--১০ 


১৪ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েম্দাগল্প 


£আরে ভাই, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। সমর ব্যয় না করেই আমি 
কয়েক মৃহূতে'র মধ্যে জামা প্যান্ট পরে হোমসংকে অনুসরণ করলাম, আমরা বৈঠকখানায় 
হাজির হয়ে দেখি কালো পারধানে আবৃতা এক তরুণী বসে আছেন জানালার সামনে। 

সুপ্রভাত ম্যাডাম হোমস হাসিমুখে বললে, 'আমার নাম শার্লক হোমস: এ 
আমার বঙ্ধু ডাঃ ওয়াটসন, এর সামনেই আপনি নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পারেন ।' 

এক নজর দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, কোন এক অজানা আশৎ্কায় ভদ্রুমাহলার 
মুখমণ্ডল ভয়ে ও আতঞ্চে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, ক্লান্তিকর ভয়চাঁকত চাহনি দেখে মনে 
হয় যেন কোন শিকারী পশুর ধাওয়া খেয়ে এসেছে । তরদণশীটর বয়স ত্রিশের কোঠায়, 
কিম্তু এর মধ্যেই তার মাথার চুল সাদা হয়ে এসেছে। 

'আপান অত ভয় পাচ্ছেন কেন?” শ্রান্ত হয়ে বসুন, সব কথা খুলে বলুন নিঃসন্দেহে" 
বলতে পার আপান খুব ভোরের স্টরেনে চডেই এখানে এসেছেন » 

অবাক বিস্ময়ে সে বলে, 'আপান কি আমাকে চেনেন » 

না, কিন্তু আপনার বা হাতের দষ্তানায় ট্রেনের ফিরাত পথের রিটানি টিকিটটা উশক 
মারছে দেখেই তা বুঝলাম, মনে হয় কাকডাকা ভোরে খুবই তড়িঘাড় ব্যস্ততার মধ্যে 
বাড়গ থেকে বোরয়েছেন, এবং যতক্ষণ না স্টেশনে পেশছতে পারেন ততক্ষণ মারিয়া হয়ে 
ছুটেছেন, কোন দিকে না তাকিয্লেই, এরপর স্টেশন থেকে একা গাড়ীতে এসেছেন কারণ 
আপনার জামার হাতার বাভন্ন চ্ছানে কাদার ছিটে লেগে রয়েছে।' 

অত্যাশ্চর্য ভাব মাহলাটির চোখে মুখে প্রকাশ পায়, স্মিত হাস্য সে বলে, 'আপনাব 
কথা বর্ণে বর্ণে ঠিক, আমি আমার বাড়ী থেকে ভোর ছটার আগেই রওনা দিয়ে দিনের 
প্রথম ট্রেন ধরোছ । মিঃ হোমস: আমি প্রচণ্ড মানাঁসক অ।তগ্ছে ভূগাঁছি, তবে এইভাবে কিছু 
সময় চললে দহঠাশ্চম্তায় দুঃশ্চিন্তায়, আমি পাগল হয়ে ধাবো সন্দেহ নেই ।' 

হোমস: চট করে তার ডেক্স থেকে ছোট্র একটা নোটবই নিয়ে এসে চেয়ারে বসতে বর্গ. 
বললে, "ম্যাডাম আমি আপনার কেস হাতে নিচ্ছি সুযোগ মত আপনার হাতে অর্থ এসে 
যা খঁশ দেবেন, কিন্তু এখন আর সময়নষ্ট না করে আপনার সমস্যার কথা খনূলে বলন।: 

_-'আমার নাম হেলেন জ্টোনার । আমার সং পিতা ডাঃ রয্নলেটের গৃহেই 
বসবাস সে ছিল পুরোন লগ্ডনের বাসিন্দা এক প্রাচীন বনোঁদ পারবারের লোক। 
আমাদের বর্তমান নিবাস 'ম্টোক মরানেশএ | কোন এক সময় এ পরিবারের হাতে বেশ 

পয়সাকড়ি ছিল, কিস্তু আমার ঠাকুদ্দার থেকেই অবস্থার অবনতি ঘটে, সে ছিল এফ 
নম্বরের জুয়াড়ী । জুন্না খেলতে খেলতে তাঁর সব সম্পত্তি চলে যায়, কৈবঙল মা ছ্ঠোক 
মরানের দশ বছরের প্রাচীন বাড়ী ও কিছ; জাম ছাড়া এটুকুই ছিল শেষ সম্বল, তার 
একমান্ন ছেলে ডাঃ রয়লেট আমার সং পিতা হিসেবে আমাদের আত্মীয় হন, আমার মাকে 
[বিবাহ করে। সে মোডক্যাল 'ডাগ্র লাভ করে পসার জমাতে কাঁলকাতায় পাড়ি জমায়, 
এবং সেখানে ডান্তারী করে বেশ পসার লাভ করে। আর সে যেমন বলশালী তেমন তার 


দ্যস্পেকেলডব্যাণ্ড ১৫৫ 


উগ্র চণ্ডালে রাগ আত সামান্য কারণে হঠাৎ প্রচন্ড রেগে যান। আর রেগে গেলে মাথার 
ঠিক রাখতে পারে না। 

এক সময় তার বাড়ীতে একদল ডাকাতের উপদ্রব ঘটে, সে কারণে সে তার চাকরের 
উপর অকারণ খেপে গিয়ে তাকে এমন মারধোর করে যে সে বেচারা মারা যায়, ফলে 
বেশ কিছ্দা্দন তাকে জেল হাজতে খাটতে হয়। দীর্ঘ হাজত-বাসের পর সে দেশে ফিরে 
আসে একরাশ হতাশা ও নৈরাশ্যকে সঙ্গে নিয়ে । 

ডাঃ রয়লেট যখন ভারতে ছিলো তখনই তান আমার মাকে বিবাহ করেন, আমার 
পিতা জেনারেল স্টোনার কাজ করতেন বেঙ্গল আর্টিলারীতে, তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ায় 
তার স্ত্রী ( অথাৎ আমার মা ) সদ্য বিধবা, মিসেস জ্টোনার ডাঃ রয়লেটকে ভারতবর্ষে 
বসেই বিয়ে করেন, তখন আমাদের বয়স মাত্র দ্‌ বছর । আমার মা বেশ কিছু অর্থ একাঁটি 
শর্তে ডাঃ রয়লেটের নানে ব্যাঙ্কে রেখোঁছলেন । শর্তাট হলো এ অর্থের ষে বাৎসারক 
সুদ পাওয়া ষাবে তার একাট নিার্দ্ট পরিমাণ অর্থ আমরা পাবো যখন আমরা বিবাহ 
করবো। এরপর দেশে ফিরে অল্প কিছাদনের মধ্যেই এক আকাচ্মক ই্রেন দূর্ঘটনায় 
আমার মা মারা যান, সে সময়েই ডাঃ রয়লেট আমাদের নিয়ে আসে তার সেই পুরনো 
বাড়ী টক মরানে এবং সেখানেই আমরা বসবাস শুরদ কার। আমার মা যে অর্থ রেখে 
গিয়োছলেন তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিবাহের পর ভাবিষ্যৎ জীবন যেন আমাদের সুখে 
স্বচ্ছন্দে কাটে। 

কিজ্তু তখন থেকেই লক্ষ্য কার আমার সং পিতার মনোভাবের যেন অস্বাভাবিক 
পারব্তন হচ্ছে। বম্ধুবাষ্ধব বা পাড়া-প্রাতিবেশিদের বাড়ীতে যাওয়া আসা তিনি পছন্দ 
করতেন না, ফলে তাদের যাতায়াত বঞ্ধ হলো, এমন কি তান গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলা" 
মেশাও বরদাস্ত করতেন না। আগেই বলোছ তার ছিল প্রচণ্ড বদরাগি স্বভাব, সামান্য 
ধোন কারণেই তিনি ক্ষেপে যেতেন, তার বদরাগি স্বভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়, এ 
বৃহৎ অদ্রালিকার আশেপাশেও কেউ আসতে সাহস পেত না। 

- ছতিমধ্যে পরস্পর বার দয়েক আমাদের বাড়ীতে এমন লজ্জাকর, অপমানজনক ঘটনা 
ঘটেছে যা শেষ পর্যস্ত তাকে পুলিশ কোর্টে নিয়ে যেতে বাধ্য করোছল, ফলে গ্রাম- 
বাসদের মনে তিনি একজন আতঙ্কগ্রদ্থ মানুষ হিসেবে চাহন্ত। এ কারণেই ওখানকার 
সকলে তার থেকে দূরে সরে থাকাই শ্রেয় মনে করে। 

' 'তার কোন বচ্ধৃবাজ্ধব ছিল না, কেবল কয়েকজন অন্ভুত দর্শন জিপসাী ছাড়া। সে 
তাদের বসবাসের জন্য আমাদের সীমানার মধ্যেই বেশ কিছ? জমি ছেড়ে দিয়েছেন । এ 
ভিপসীদের মধ্যেই তার যতো মেলামেশা, মাঝে মাঝেই তাদের ডেরায় যায় । কখনো 
কখনো সপ্তাহের কয়েকটা দিন ওখানেই কাটায় । এ ছাড়াও তার বন্য জঙ্তু পোষার শখ 
আছে, একটা চিতাবাঘ ও একাঁট বেবুন। এ জঙ্তু দুটো সর্বদাই স্বাধীন ভাবে বাগানে 
বিচরণ করে, বার জন্যে গ্রামবাসীদের মন সর্বদা ভয্লে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে থাকে। 


১৫৬ বশ্বেরশ্রেতঠগোয়েন্দাগত্প 


“এবার আপনারাই চিন্তা করে দেখুন, আমি এবং আমার বোন জুলিয়া কি আতঙ্কের 
মধ্যে দুঃখে কম্টে জীবন কাটাতাম, কোন চাকর বাকর আমাদের বাড়ীতে বেশিদিন 
টিকতো না। বাড়ীর প্রায় সব কাজই আমাদের নিজেদের হাতে করতে হতো । আমার 
প্রিয় বোন জুলিয়া যখন মারা যায়, তখন তার বয্নস মান ন্লিশ বছর, আর হ্যাঁ বলতে ভুলে 
গিয়েছিলাম, এ বয়সেই তার চুল ঠিক আমার মতই সাদা হয়ে গিয়োছিল নানা দুশ্চিন্তায় ।: 

“সেকি! আপনার বোন মারা গিয়েছে ? 

“সে মারা গিয়েছে ঠিক দয বহর আগে, এবং সেই বিষয়েই আম আপনার সঙ্গে কথা 
বলতে এসেছি, আমার মাসি মিস অনরিয়া ওয়েম্ট ফেইনের বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াতে 
যাওয়ার অনুমাত মিলত । আমরা বছর দুয়েক আগে কি এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তার ' 
বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই। সেই সময় খনম্টমাস উৎসব উপলক্ষে 
জুলিয়া সেখানে যায়, সেথানে একঅবসর প্রাপ্ত সৈনিকের সঙ্গে তার পারিচয় হয়, প্রণয় জমে 

ওঠে। এরপর সেও ভদ্রুলোককে বিয়ে করবে শ্থির করে, মাসির বাড়ীর থেকে ফিরে এসে 
সে আমার সং পিতাকে জানায় । এব্যাপারে আমার সৎপিতা কোন অমত পোষণ 
করেন নি। কিন্তু বিয়ের যখন আর মান্র দিন পনের বাকি ছিল ঠিক সেই' সময়েই ঘটল 
সেই মমান্তিক দুঘটনা, যার জনো আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। 

হোমস: বললেন, “দয়া করে পরো ব্যাপারটাই বিস্তারিত বলবেন । 

__ীববয়াট খুবই সাধারণ মনে হবে । সে সব ঘটনাগুলো এখনও যেন আমার চোখের 
সামনে ভাসছে, বাড়ীট বহ? আগেকার, অবশ্য এটা আগেই আপনাকে বলে- 
ছিলাম, বহু পুরোনা, এখনও ঠিক তেমন অবন্থাতেই আছে, এর একাট মাত অংশ ব্যবহার- 
যোগ্য, এই অংশের নিচের তলাতে একই করিডোরে পরপর তিনটি ঘরকে আমরা শয়ন- 
কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করি। প্রথমটি ডাঃ রয়লটের, দ্বিতীয়াট আমার বোনের জন্য নির্দিন্ট * 
এবং তৃতীয় ঘরাট আমি শয়ন কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতাম। আমাদের ঘরগযলোতে 
যাতায়াতের জন্য আলাদা কোন দরজা নেই, কেবল মান্র একাঁট করিডোর দিয়েই সকলে 
যাতায়াত করতাম । আশা কার বিষয়াটি আপান বুঝতে পেরেছেন।' 

“নিশ্চয়! বলে বান। 

--ণতনাটি ঘরের জানালাই লনের দিকে, সেগুলো দিনেমানে খোলা থাকতো । সেদিন 
রাতে ডাঃ রয়লেট বেশ তাড়াতাড়ি তার ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু তিনি যে ঘুমোতে যাননি তা 
আমরা বুঝতে পারলাম, তার ঘর থেকে প্রচণ্ড কড়া ( ভারতীয় তামাকের [সিগার ) গম্ধ 
আসতে থাকায় বিরন্ত হয়ে আমার বোন আমার ঘরে চলে আনে । কারণ তিনি যে তার 
কটু গঞ্ধ যুন্ত ভারতীয় গার ব্যবহার করতেন তার গণ্ধ আমার বোন সহ্য করতে 
পারতো না। আমার ঘরে বসে সে বেশ কিছুক্ষণ নানা গঞ্প-গুজব করে কাটালো, 
বেশির ভাগ কথাই ছিল তার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে । প্রায় রাত এগারটা নাগাদ সে 
আমার ঘর ছেড়ে চলে যায়, আমিও শঢতে যাব- ভাবছি, এমন সময় সে ফের এসে দরজায় 4 
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টোকা মারল, দরজা খুলে আম বালিঃ কি ব্যাপার * 

'জিত্ঞাসু নেত্রে সে আমায় বললে আচ্ছা হেলেন, মধ্য রান্রে তুমি কি কোন বাঁশির মত 
শিসের আওয়াজ শুনতে পাও » 

কক্ষনো না! আম বাঁল। কিন্তু কেন বলোতো, হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছো * কারণ, 
বিগত বেশ কিহুদিন ধরে আমি মধ্য রান্লে একটা তীব্র এবং স্পষ্ট শিসের আওয়াজ শুনতে 
পাচ্ছি, আমার ঘুম খুবই পাতলা, তাই এই আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি 
বুঝতে পারছি কোথা থেকে এই আওযাজ আসে, কখনো মনে হয় পাশের ঘর থেকে, 
কখনও মনে হয় লন থেকে, ভাবলাম তুমিও বোধহয় বিষয়টা জান তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করতে আসা । 

উত্তরে আম বাল, না এ সম্পর্কে আমি তো কছুই জানিনা, তবে আমার মনে হয় 
এঁ ভয়ঙ্কর দর্শন জিপসীদেরই কাজ এটা । 

তা অবশ্য হতে পারে এবং এটাও ঠিক যে বাইরের লন থেকে যাঁদও সে রকম আওয়াজ 
হয় তাহলে তুমি কেন শুনতে পাবেনা_ তা ভেবেই আম আশ্চর্য হচ্ছি, তা হলে তো 
তোমারও তা শোনা উচিত। 

«ও এই ব্যাপার ।-__আমার কথা শুনে সে বলে কোন ব্যাপারই নয়'_এরপর সে 
আমার ঘবের দরজাটা ভোঁজয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় । কিছ-ক্ষণের 
মধ্যে পাশের ঘর থেকে তালায় চাবি লাগানোর আওয়াজ শুনতে পাই । 

_ সর্বদাই শুতে যাওয়ার আগে আপনারা কি ঘরের দরজায় তালা মেরে শুতে যান ? 

“হ্যাঁ সব্বদাই ॥, 

-_কম্তু কেন? 

“আপনাকে আগেই বলেছিলাম, নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ডান্তার রয়লেট দুটি বন্যজন্ত 
পোষেন। একটি চিতাবাঘ, অন্যাট বেবুন। যারা সর্বদাই স্বাধীন ভাবে আমাদের বাড়ীর 
এলাকায় ঘোরাফেরা করে, সে কারণেই আমরা নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করি ফলে 
রাত্রে দরজা ভিতর দিয়ে তালা লাগিয়ে শুতে হয়।" | 

-3! বুঝতে পেরেছি, বেশ বলে যান তারপর ফি হলো * ঝড়, বৃন্টি বাদলা 
হাওয়া এসব মিলে সে দিনটা ছিল অত্যন্ত দুষোগপর্ণ। এ ভয়ঙ্কর রানে বেশ 
কিছুক্ষণ সময় কেটে গেলেও, আমার ঘুম কিছুতেই আপসাছল না, আমি বিছানায় শুয়ে 
কেবল এপাশ ওপাশ করাহ। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বাতাস, জানালায় তারই ঝাপটার শব্দ। 
সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই সব আওয়াজ ছাপিয়ে অকস্মাৎ একটা মেয়োল আর্ত-চিংকার 
আমার কানে এলো । পাশের ঘর থেকে আসা এ আতঙ্কগ্রস্ত ভগীতপ্রদ আর্তনাদ 
শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা আমারই সহোদরার গলা । 

“সেই আওয়াজ শোনামান্র, আমি উৎকীর্ণ হয়ে বিছানা থেকে লাফ 'দয়ে উঠলাম। 
একটা কোট কোন রকমে গায়ে জাড়য়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বোৌরিয়ে কারডোরে এলাম। 
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কাঁরডোরে বোনের ঘরের দরজার সামনে আসতেই আমার কানে খুব হাল্কা একটা শিসের 
আওয়াজ আসে, ঠিক একটু আগেই আমার বোন যেরকম আওয়াজের কথা বলেছিল। 
এর পরেই সেই আওয়াজটা আর শুনতে পেলাম না, কিন্তু কিছ-ক্ষণ যেতে না যেতেই 
মেঝেতে ধাতব কোন বস্তু পড়লে যেমন আওয়াজ হয় সেরকম ঝন ঝন বরে একটা শব্দ 
হলো। আমার চোখ বোনের ঘরের দরজার দিকে, সেও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার 
ঘরের দরজা খুলে বোরয়ে আসতেই আমি তাকে দেখে কয়েক পা পাছয়ে গেলাম । ভয়ে, 
উত্তেজনায় আতঙ্ে তার মুখমণ্ডল একদম সাদা হয়ে গিয়েছে, মনে হল সে যেন সাহাব্য 
চাইছে, তার সারা শরশীরই থর থর করে কাঁপাছল। আমি ছুটে গিয়ে দু হাত প্রসারিত 
করে তাকে জড়িয়ে ধরলাম কিনতু তখন সে টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে প্রচণ্ড 
যল্গ্রণায় কাতরাতে লাগল । তার ঠোঁট শুকনো হয়ে গিয়েছেঃ ভয়ে এবং আড়ুম্টভাবে তার 
শরার প্রায় ঠাণ্ডা আমি যখন তাকে জাড়ুয়ে ধার তখন হঠাৎ অস্ফুট স্বরে সে একটা কথাই 
কেবল বলোছিল, ধা আম জীবনে কোনাদনই ভুলতে পারবো না সে বললে, হেলেন, একটা 
ডোরাকাটা ফোঁট ! ৷ স্পেকলেড ব্যান্ড ) অথাৎ চামড়ার বা কাপড়ের ডোরা দাগ ফুটকি 
যুস্ত কোন ফেটি বা ফিতে জাতীয় বস্তু। এরপর সে আঙুল দিয়ে ডাঃ রয়লেটের ঘরের 
দিকে কি যেন দেখাতে চেত্টা করলো কি্তু পারলোনা, অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। 


আম চেচিয়ে আমার সং পিতাকে ডাকলাম, সে দ্ুত একটা নাইট গাউন পরেই তার 
ঘর থেকে বেরুল। যখন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে তখন জুলিয়া অজ্ঞান, তৎক্ষণাৎ 
ডাঃ রয়লেট তাকে কিছ জরুরী চিকিৎসার জন্য গ্রামের ডান্তারের কাছে পাঠাল কিন্তু 
দুভাগ্য, শেষ প্্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই তার মৃত্য হলো । এই হলো সেই দু বছর 
আগেকার আমার প্রিয় ভগ্নীর করুণ মর্মান্তিক মৃত্যনকাহনী। 
«এক সেকেন্ড', হোমস বললে, “সেই শিসা এবং কোন পান্র পড়ে যাওয়ার ঝন ঝন শব্দ 
সম্বন্ধে আপান নিশ্চিত? সাত্য কি আপনি ওরকম আওয়াজ শুনোছিলেন % 
অনুসন্ধান তদন্তকারীরাণড আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, অন:সম্ধান করতে 
এসে, আমার মনে হয়, আমি ঠিক এ রকম আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলাম, যাঁদও তখন 
ঝড় ঝঞ্ধার এলোমেলো বাতাস বইছিল।-_-এরপর তারা অনুসম্ধান করে কি পেল ? 
“কোন কিছুই নয়, এই মৃতন্য সম্বজ্থে তারা সন্দেহজনক কোন সূত্রই পায়নি ।' 
_'আপনার বোনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? 
আমার বি*বাস, আমার বোন মারা যাওয়ার অন্যতম কারণ, অত্যাধক দুশ্চিন্তা | ভয়ঃ 
আতঙ্ক ও দবলতা হেত; মানাসক আঘাত সহ্য করতে না পেরেই সে মারা যায়, কিন্তু 
অনেক চিন্তা ভাবনা করেও এর আসল কারণ জানতে পারিনি ।” 
ণজপসীর দল সে সময়ে কি বাগানে ছিল?' 
“হ্যা, তারা তো সব সময়েই আমাদের বাগান বাড়ীর সীমানার মধ্যেই থাকে ।' 
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'আচ্ছা, আপনি জ্ঞান হারানোর ঠিক আগেব মূহর্তে তার কাছ থেকে কি যেন 
শনেছিলেন, সে চিংকাব কবে বলোছিল একটা ডোরাকাটা ফুটকী দাগয-স্ত ফেটর কথা, 
একটি স্পেকলেড ব্যাপ্ড, তাই না 2, 

_-কিখনো কখনো মনে হয়, একটা বাঁধা পূর্ণ কথা, কখনো মনে হয় সে হয়তো মাথায় 
ডোবা কাটা ফেটি বাঁধা কোন জিপসীর কথা বলতে চেয়েছে । কারণ জিপসীরাই 
সাধারণতঃ ও ধবনের বস্তু ব্যবহার কবে ॥ 

হোমস- মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলে এই কথা তার ঠিক মনঃপৃত হয় নি।_ব্যাপারটা 
গভীর চিন্তার বিষয়' সে বললে । ঠিক আছে, আপান বলে যান ।" 

'এই ঘটনাব পব দুবছর আতন্কান্ত হয়েছে, তখন থেকেই আমার জীবন দুঃসহ 
একাকিত্বের মধ্যে কাটছে, মাসখানেক আগে, আমার এক ঘানষ্ঠ বঝণ্ধু, বহদাদন আগে 
থেকেই তার সঙ্গে আমার পাঁরিচয়, সে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। আমি রাজি হয়ে 
বিষযাঁট সং পিতার গ্োচরে আনি, সব শুনে আমার পিতা এবারেও আমার বিয়ের 
ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নিঃ এটা অবশ্য কয়েক সন্তাহ আগেকার কথা । 

গত দু দিন হলো আমার ঘরের বাইরের দেওয়ালের কিছ মেরামতির কাজ শুর? 
হযেছে । সে কারণেই মধ্যবত যে ঘবটায় আমার বোন জখালয়া মারা গিয়েছিল সেখানেই 
আমার শোয়াব বন্দোবস্ত করা হয়েছে । সেই বোনের শধ্যাই আমার বিছানা হিসেবে 
ব্যবহার করতে হচ্ছে, ভাবতে পারেন ? * আমার আতঙ্ক শুরু হয় গতকাল রাত থেকেই। 
আমি তখন বিহানায় শুয়ে আছি কিন্তু ঘূম আগছে না, বার বারই জ্বালিয়ার শেষ সময়ের 
আতঙ্কগ্রম্ত মুখটা এবং তার সেই কথাগুলো মনে পড়ছিল, নানা রকম দশ্চক্তায় সময় 
1কভাবে কাটছিল জানিনা, কটা বাজে তা খেয়াল নেই, তবে নিশুতি রাত সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই, হঠাৎ আমার কানে এলো একটা মৃদু শিস-এর আওয়াজ, যা আমার বোন মৃত্যুর 
আগে আমাকে জানিয়োছিল, এ আওয়াজ শোনামান্র আম কোন এক অজানা আতঙ্কে 
শিউরে উঠলাম, এবং ততক্ষণাং এক লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে ল্যাম্প জবালালাম, 
চারদিকে চেয়ে কিন্তু ঘরের মধ্যে দৃশ্যতঃ কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু মন থেকে 
উৎকণ্ঠা না কাটায় বাঁক রাত কোন রকমে জেগেই কাটালাম, ভোর না হতেই কোন রকমে 
জামাকাপড় পড়ে অত্যন্ত সম্তপণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তড়িংগতিতে স্টেশনের উদ্দেশ্যে 
ছুটলাম। স্টোক মরান থেকে ফাস্টট্রেনে সোজা লণ্ডন, সেখান থেকে আপনার এখানে চলে 
এসোছ অনেক আশানিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এবং এই বিষয়ে পরামর্শ নিতে ।, 

'আপনি এখানে এসে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছেন' হোমস: বললে, “কিল্তু একটা কথা, 
আপনি কি সব ঘটনাই আমার কাছে খুলে বলেছেন কোন কিছুই বাদ দেন নি তো? 

মিস স্টোনার উত্তরে জানায়--না, কোন বিষয়ই আমি বাদ দিইনি, আমার জ্ঞানত 
সমস্ত ঘটনাই আপনাকে খুলে বলেছি! 

কিছুক্ষণের জন্য সারা ঘরটায় স্তব্ধতা নেমে এলো, হোমসং যে নোট বইটায় এই কেস 


১৬০ বিশ্বের শ্রেষ্তগোয়েম্দাগল্প 


সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগ্ীল লিখোছল সেটা পকেটগ্ছ করে বললো, “এটা অত্যন্ত গরুত্ব- 
পূর্ণ কাজ। ধরুন যাদ আমরা আজই ম্টোক মরানে যাই, তা হলে আপনার সং তার 
অবর্তমানে অথবা তাকে না জানিয়ে এ ঘরগুলি পরীক্ষা করে দেখা কি সম্ভব হবে ? 

_-ঘঅবশ্যই ! কারণ ওনার কাছেই শুনোছিলাম উনি নাক আজ লগ্ডনে আসবেন কিছ; 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে । অতএব এই সুযোগে তার অবর্তমানে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে 
ঘরগীল পরীক্ষা করে দেখতে তেমন কিছ? অসুবিধা হবে না ।” 

বা! বেশ ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই এই ভমণের বিরুদ্ধে যাবে না» 

না, কখনোই নয় |, 

'বেশ, তবে এই ঠিক রইল. আমরা দুজনে আপনার বাড়ীতে যাচ্ছি, আর হ্যাঁ আপনি 
এখন কি অন্য কোথাও নিজের কেন কাজে যাচ্ছেন ? 

“আম বেলা বারটার ট্রেনে বাড়ী ফিরবো এবং আপনাদের আগ্রমনের জন্য প্রতীক্ষা 
করবো । আপনারা কখন পেছবেন বলে আশা করা যায় *» 

বকেলের মধ্যেই আপনি আমাদের দেখা পাবেন বলে আশা রাখ, তার আগে আমার 
আরও সামান্য কিছ? কাজ সারতে হবে। আপনি কি একটু অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে 
প্রাতঃরাশ করে যাবেন ?' 

_- না আমাকে এখান যেতে হবে, আপনাকে সব কথা খুলে বলাতে আমার মনটা 
খানিকটা হাল্কা হলো, ভাগ্য ভাল আপনার দ্রেখা পেয়োছলাম, না হলে আমার যে কি 
অবন্থা হতো তা আমি চিন্তাই করতে পারছি না। আম এখন চাল+ আশা কার বিকেলে 
পুনরায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে |” | 

'আমারও মনে হচ্ছে, অবশ্য এর কারণ, আজই আমরা স্টোক মরানে গিয়ে জানার 
চেস্টা করবো, আশা করি এ বিষয়ে একটা সূত্র নিশ্চয়ই মিলবে 1, 

আচমকা দরজাটি বাইরে থেকে ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলো দৈত্যাকৃতি একজন ক্লুদ্ধ 
মানুষ, দেখতে যেমন লম্বা তেমনই চওড়া, সে এতই লম্বা ছিল যে, ঘরে ঢোকার সময় 
তার টুপিটি দরজার মাথায় লেগে যাচ্ছিল। স্বাস্থ্যবান, বিরাটাকার মুখমণ্ডল, মুখময় 
কাটাকাটা দাগে ভর্তি, চোখে তার রন্ত হিম করা তীক্ষ দ.ষ্টি। তার ভাবভঙ্গগী এবং 
মুখমণ্ডল কোধে পরিপূর্ণ সে সোজা আমাদের দুজনের সামনে এসে অত্যন্ত রাত 
দৃন্টিতে তাকিয়ে ভীষণ গম্ভীর স্বরে বললে, “তোমাদের মধ্যে হোমসং কার নাম ? 

'আমি-ই হোমস, কিন্তু আপনাকে তো মশাই চিনতে পারলাম না|, 

'আম চ্টোক মরানের ডাঃ রয়লেট 1? 

'তাই নাকি ! বেশ, বেশ, আসন ডান্তারবাব, আসন গ্রহণ করুন' । 

'আমি এখানে বসতে আসিনি, আমার সং কন্যা এখানে এসেছিল, তাকে আমি ফলো 
করেই এখানে এসোছি, সে তোমাকে কি বলেছে ?% 

বছরের এই সময়টা বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা বাড়ে - হোমস: বললে। 


দ্যস্পেকেলডব্যান্ড ১৬১ 


“আম জানতে চাই ষে; তোমাকে সে কি বলেছে', উত্তেজিত হয়ে সে বললে। 

শকল্তু আমি যে শুনলাম, এ বছর ফলন ভালই হচ্ছে? একইভাবে হোমস: বলে। 

31 তুমি আমাকে বলবে না, আচ্ছা ঠিক আছে 2, হিংম্র চিংকার ছাড়ে আমাদের 
দানবাকৃতি নতুন আতাথ, 'আমি তোমাকে চিনি, তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল, এর আগেও 


আম তোমার নাম শুনোছ। 
তুমি হলে আনিষ্টকারীর হোতা । তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছ, আমার বিষয়ে 


অযথা নাক গলাবার চে"টা করো না।” 


নাঃ নী এ 

বেলা প্রায় একটা নাগাদ শার্লক হোমস: বাসায় ফিরে এলো । তার হাতে কিছ 
কাগজপন্র, যাতে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য আছে। 

“আমি মৃত মিসেস ম্টোনারের উইল দেখে এসেছি" হোমস: জানায়, 'বাষি ক বতমান 
আয় আনুমানিক ৭৫০ ডলার । অর্থাৎ প্রাত মেয়েই বিবাহের পর বার্ষিক ২৫০ ডলার 
দাবী করতে পারে । যাঁদ দুই মেয়েই বিয়ে কবে তবে তাদের প্রাপ্য অর্থ দিয়ে ডাঃ রয়" 
লেটের থাকে মান্র ২৫০ ডলার । যা তার কাছে সামান্যই, এই থেকেই বোঝা যায় যে ডাঃ 
রয়লেটেব মন, তার মেয়েদেব বিয়ের আগেই সাঁরয়ে দেওয়ার প্রাত খুব জোরাল ভাবে কাজ 
করছে ।, 

স্টেশনে এসে আমরা ন্টোক মরানগামী ট্রেনে উঠলাম। স্টোক মরান স্টেশনে 
পেশছে সেখান থেকে ফের ট্যাক্সিতে করে চার পাঁচ মাইল যেতেই মনোরম গ্রাম্য পরিবেশের 
দশ্য চোখে পড়লো । 

আমরা সেই বাড়ীর প্রধান ফটকের সামনেই আমাদেব গাড়ী থামালাম। মিস 
টোনার দোর গোড়াতে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করাছলেন, আমাদের আগমনে তার মুখ 
চোখ খুশিতে উদ্জবল হয়ে উঠলো । সামনে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে 
তান বললেন 'আমি অধীর আগ্রহে আপনাদের আগ্রমনের অপেক্ষায় আছি। ডাঃ রয়লেট 
লণ্ডনে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে শুনলাম তিনি নাকি সন্য্ের 
আগেই বাড়ীতে ফিরবেন ।' 

'তার সঙ্গে আমাদেরও মোলাকাত হয়েছে এই বলে হোমস: ডাঃ রয়লেটের আগমন 
বাতার পুরো বর্ণনা সংক্ষেপে জানালো । 

সব শদনে মিস ষ্টোনারের উৎকণ্ঠা যেন বেড়ে গেল, তিনি তা গোপন করতে না 
পেরেই চিৎকার করে বললেন, 'হায় ভগবান! এ পাষ'ডটা কি রকম শয়তান দেখেছেন, 
আমি বুঝতে পারছি না কি উপায়ে আমি ওর হাত থেকে পারন্রাণ পাবো। ফিরে এসে 
আমাকে কি জবালাতন করবে কে জানে ?, 

হেমসং তাকে সাম্তবনা দেয়, মস জ্টোনার আপান আজকের রান্রিটার মত গর হাত 
থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেস্টা করুন। কোন ভয় নেই, যাঁদ এর মধ্যে এদৈত্যটা 
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বদমায়েশ করে তখন দেখা যাবে। প্রয়োজন হলে আপনাকে আমরা আপনার মাসীর 
বাড়ীতে পেণছে দেবো কিস্তু এখন আমাদের «ই মূল্যবান সময়টুকুর সন্বব্যবহার করতে 
হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার ঘরগলো ভেতর ও বাইরে থেকে পরীক্ষা করে দেখা 
উঁচত। আমরা প্রথমেই লনের দিকে বাড়ীটির বাইরের দেওয়াল ও জানালা পরীক্ষা 
করতে এগিয়ে গেলাম । 

বহু পুরোন সন্দেহ নেই, জানালাগ্মলো কোন কোনটা ভেঙে পড়েছে, এবং সে 
গুলোকে আবার কাঠ বোর্ড দিয়ে আটকানো হয়েছে । দেওয়াল পুরোন বলে কোন কোন 
অংশে ঝড় বূষ্টির দাপটে চুন-বালি খসে খসে পড়েছে। বাডীর এক অংশে সম্প্রতি 
মেরামাতর কাজের জন্য বাঁশের মাচা করা হলেও, কাজের কোন লোকজন বা স্ন নজরে 
এলোনা। হোমস অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বাইরের দিকে জানালা পরাঁক্ষা করে 
দেখতে দেখতেই মিস স্টোনারের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, সম্ভবতঃ শেষের এই ঘরটাতেই 
আপনি থ।কেন, মাঝেরটা আপনার বোন ব্যবহার করতো আর সামনের দিকে এ ঘরটা ডাঃ 
রয্নলেটের ঘর ? 

হ্যাঁ। কিন্তু বর্তমানে আমি মাঝের ঘরটিতে চলে এসেছি । 

হোমস: মিস জ্টোনারের ঘরের বাইরের দেওয়াল খুব ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, 
“চোখে পড়বার মত তেমন কোন ভাঙা-চোরা অবন্থা এই ঘরের দেওয়ালে নেই, যাতে এখুনি 
এটা মেরামত করা প্রয়োজন আমার মনে হয় এর পিছনে নিশ্চই অন্য কোন কারণ আছে !, 

সঙ্গে সঙ্গে মিস ম্টোনার জবাব দেয়, “আমারও বিশ্বাস, এটা উপলক্ষ মাত, আসল 
উদ্দেশ্য আমাকে মাঝের ঘরে শ্থানান্তারত করা ও সেখানে"শ.তে বাধ্য করান ॥ 

“ঠকই ধরেছেন, «টাই হতে পারে, আচ্ছা আপনারা দু বোনই তো রান্রে ঘরের 
ভিতর দিয়ে তালা লাগিয়ে শুতেন ! এই দিকে দিয়ে আপনাদের ঘরের ভিতর ঢোকার 
তো কোন রাস্তা বা ফাঁক ফৌঁকর দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে, আপনি আপনার ঘরে 
ঢুকে জানালার পাল্লাগ্রুলো বন্ধ করে দিন দোখ ।, 

এই ভাবে সবাঁকছ? দেখতে দেখতে হঠাৎ তার নজর পড়ল বিছানা থেকে প্রায় ফুট 
ছয়েক উপরে ছোট্র একটা ভেণ্টলেটারের দিকে । 

আশ্চর্ষ ব্যাপার। হোমস কৌতুহলী হয়ে ওঠে, যে মাস্প ঘরটা করেছে, তার মাথায় 
কি এক বারের জন্যেও এই ব্যাপারটা ঢোকোনি যে দু ঘরের মাঝামাঝিতে ভোণ্টলেটার 
করলে তার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না । 

_-আরে তাই তো আশ্চর্য! এর আগে তো ওটা আমিখেয়াল করি নি।'_-মিস 
স্টোনারের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর । 

মস ভ্টোনার এবার আমরা একবার পাশের ঘরটা দেখতে চাই, যেখানে আশ্চর্য 
জনক এই ভেশ্টিলেটারের যোগাযোগ রয়েছে ।' 

হোমসের আগ্রহে মিস জ্টোনারের পিছ পিছু আমরা পাশের যে ঘরটিতে প্রবেশ 


দ্াস্পেকেলডব্যান্ড ১৬৩ 


করলাম সেটাই ছিল ডাঃ রয়লটের শয়ন কক্ষ, ঘরটি অন্য ঘর দুটির তুলনায় বেশ বড়, 
অত্যন্ত সাধারণ ছিমছাম ভাবে সাজান গোছান, একটা সিঙ্গেল খাট বিছানা, একটি ছোট 
কাঠের বূক স্কেফ. তাতে বই ভাত বিছানার *পাশেই রয়েছে একটা আরাম কেদারা, 
দেওয়ালের গা ঘেষে ভেশ্টিলেটারের ঠিক নিচেই একটা কাঠের চেয়ার, এরই বিপরীত 
দিকে একঠা গোলাকৃতি টোবল আর সেই সঙ্গে রয়েছে বিরাটাকৃতি এক লোহার সিম্দুক, 
ঘরের এটাই বোধহয় বিশেষ দ্ুষ্টব্য । হোমস অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে পুরো ঘর হেটে 
দেখলে সতর্ক দ.ন্টিতে ৷ এরপর প্রাতিটি দ্রব্য সামগ্রী পুজ্খানুপহঞ্থভাবে পরীক্ষা করলে, 
এইভাবে লোহার সিন্দূকের কাছে এসে তাতে হাত থাবড়ে জিজ্ঞাসা করলে; এর মধ্যে কি 
থাকে? 

“মনে হয় সংপিতার ব্যবসা সংক্রান্ত দলিল-পন্রার্দি, এছাডা আর কি থাকবে। 

'আচ্ছা ধরুন যাঁদ এর মধ্যে কোন বিড়াল থাকে ? 

'না। না। এ কি ধরনের আশ্চর্য রকম বথাবাতাঁ বলছেন ?” 

“ঠিক আছে, তাহলে অনগ্রহ করে একবার এঁদকে দেখুন, হোমস সেই লোহার 
সিন্দুকের ওপর রাখা ছোট একডিশ ভার্ত দুধের দিকে আমাদের দ.স্টি আকর্ষণ করালে। 

দুধেব ডিশ দেখে মিস ম্টোনার বলেন, বেড়াল” আমরা সেটা পছন্দ করিনা তবে 
আপনাকে তো আগেই বলোছ যে আমার সংপিতা একটা চিতা আর একটা বেবুন 
পোষেন , 

সত্যই তো বলোছলেন বটে, যদিও চিতাকে বেড়ালের বড় সংস্করণ বলা যায় তবুও 
বলি, চিতার দুধে কোন রুচি নেই, বিড়ালের দুধ প্রিয় হলেও চিতা দুধ ছোঁয় না। 
হোমংসের মন্তব্য শোনা যায়। 

আমি কিস্তু আমার বন্ধ; উৎসাহব্যঞজক কোন সূত্র খুজে পেয়েছে কনা তা তখন 
বুঝতে পারিনি । হোমস: তখনকার মত তার অনুসন্ধান শেষ করলে, আমরা সবাই 
লনে ফিরে এলাম। বাগানে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে করতে বেশ কিছ:ক্ষণ চুপচাপ 
কাটলো, এবার হোমস: প্রথম মুখ খুললে, মস স্টোনার, এটা খুবই জরুরী, আমি যা 
বলছি আপনি মন দিয়ে শুনুন, এবং আশা কার আপনি আপনার জীবনের স্বাথেই তা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন ।, 

“আপনি যা বলবেন, আম তা করতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি ৷; 

'বিষয়াটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এবং কাজটা বিপজ্জনক, বিদ্দদ্মান্র অসাবধানতায় মৃত্যু 
পযন্ত হতে পারে, অথাৎ আপনার মৃত্যু আপনারই হাতে । যার্দ একবার অসতক'" হন 
তবে মূশাকল হবে 1, 

“আমি কথা দিচ্ছি, আপনার নিদেশ মতই চলবো 1” 

প্রথম কথা হল, আমি এবং আমার বন্ধ আজ আপনার ঘরেই রাত কাটাবো । 
না। না। অবাক হওয়ার কিছু নেই, আগে আমায় বিষয়টা বিস্তারিত বলতে 


১৬৪ বশ্বেরশ্রেচ্চগোয়েঙ্দাগল্প 


দিন। আপনার কাজ হলো, ষখন আপনার সৎ পিতা বাড়ীতে ফরে আসবেন তখন 
আপানি খুব মাথা যন্ত্রণা করছে এরকম ভান করে এ ঘরেই শুয়ে থাকবেন, এবং যখন 
সে শ্‌তে যাবে তখন জানালা খুলে একটা ল্যাম্প জবালিয়ে আমাদের সংকেত দেবেন ॥ 
সপ্রতিভ দষ্টিতে মিস ট্টোনার বলে, “এতো খুবই সহজ এবং সোজা প্রস্তাব-_ আমি 
নিশ্চয়ই এক রাত পাশের ঘরে কাটাতে পারবো কিল্তু আপনারা সে ঘরে কি করবেন” 

“আমরা রাতভোর সে ঘরে নিঃশব্দে জেগে অপেক্ষা করবো এবং সেই বিরন্তিকর 
আওয়াজ ও সচ্দেহ যাতে দুর হয় তার প্রচেষ্টা চালাবো' হোমস* জানায় । 

'আম আশা কার মিঃ হোমস আপানি হীতমধ্যে নিশ্চই আমার বোনের মৃত্যুর 
কারণ সম্পর্কে কিছুটা অ ছ্দাজ করতে পেরেছেন' 

“মাপ করবেন, ঠিক এখুনি আমি আপনাকে কিছ বলতে চাইনা কারণ আরও কিছ; 
অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তবে আশা রাখি যথা সময়েই জানতে পারবেন হাতের 
রিম্টওয়াচের দিকে তাবিয়ে হোমস: বললে, এমস স্টোনার, আমরা মিঃ রয়লেটের আগমনের 
আগেই এখান থেকে চলে যেতে চাই, যাতে তান আমাদের আগমন বার্তা জানতে না 
পারেন, আশা কার আজ রান্রে আবার দেখা হবে, এখন বিদায়। আপনাকে যে ভাবে 
বলেছি, সেই ভাবেই কাজ করবেন, সাবধান এর যেন অন্যথা না হয়। 

নু ক ৬ 

আমরা এখন ডাঃ রয়লেটের বাগানের শেষ প্রান্তের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপ জঙ্গলের 
আড়ালে লকিয়ে বসে আছি । হোমস: বললে, 'বুঝলে ওয়াটসন, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে 
যেতে মন চাইছে না, ওখানে একটা ভশষণ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি ।, 

“নিশ্চই । কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা সেই ক্ষুদ্র ভোপ্টলেটারটা কি 
বিপদের কারণ হতে পারে, আমার তো মনে হয় ওটা একটা হীন আত ক্ষুদ্র ভোশ্টলেটার 
মাত্র এবং ওটা এতই ছোট যে একটা ই'দুর পর্যন্ত এর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে 
না। 

'এখানে আসান আগেই আমি মনে মনে ভেবে নিয়োছলাম যে, সে রকম ছোট্ু একটা 
ভেশ্টিলেটার হয়তো আমরা দেখতে পাবো । - বুঝলে হে । 

'কেন_ হঠাং এরকম চিন্তা তোমার মাথায় এলো 7 

“কেন, জানতে চাও? তোমার নিশ্চই মনে আছে, প্রথম সাক্ষাতে ভদ্রমহিলা বলে" 
ছিলেন যে ডা রয়লেট ষে ভারতীয় 1সগ্রেট ব্যবহার করতেন তার তগব্র কটু গঞ্থ তার 
বোনের নাকে যেত ফলে সে ঘুমোতে পারতো না। 

সে বিছানাটার খাটের চারটি পায়া মেঝের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আটকানো আছে। 
কাঞ্জেই' বিছানাটাকে বা খাটটাকে ইচ্ছে মত কোথাও সরান বা নড়ান চড়ান বাবে না ।, 


দ্যস্পেকলেডব্যাণ্ড ১৬ 


ইতিমধ্যে রাত বেশ গভীর হয়েছে, এ অন্ধকারাচ্ছন্ন বিরাট অট্রালিকার নিচের তলার 
একটা জানালায় উজ্জ্বল আলোর নিশানা দেখা গেল। 

'এই আমাদের সংকেত এসেছে, হোমস: বললে এবং তাড়িং করে লাফিয়ে উঠেই সে 
চলতে শুর, করলাম । 

চি চি ক 

আমরা পা টিপেটিপে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে জানালা বেয়ে সেই ঘরে 
ঢুকলাম । কয়েক ম.হূর্তের মধ্যেই বাগানের দিক থেকে খস খস ও ঘর ঘব আওয়াজ শুনে 
বৃধলুম 1তাটা পঠিক সময়েই তার পাহারার কাজ শুরু করে দিয়েছে । আর বয়েক 
মুহূর্ত আগেই যাঁদ ও টহল দিতে শুরু করতো তবে বুঝতেই পারছেন আমাদের কি 
অবস্থা হতো £ 

হোমস: আমার কানে কানে বললে “আমাদের আপাততঃ অন্ধকারেই সময় কাটাতে 
হবে, তা না হলে ডাঃ রয়লেট ভেশ্টিলেচার মারফৎ আমাদের দেখে ফেলতে পারে । তুমি 
বসো এই চেয়ারে ।" 

আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি ইশারায় তাঞানিষে দিয়ে তারই নির্দেশমত 
রিভালবারটা হাতে নিয়ে টোবলের পাশে থাকা চেয়ারটা দখল করে বসলাম । 

হোমস: বাগান থেকে ছপাঁট আকাবের একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসেছিল । সে 
আমার একটু তফাতে থাকা সেই বিহাণাটাতেই পায়ে পা লাগয়ে বসে থাকল। সঙ্গে 
এক বাক্স দেশলাই ও একটা ল্যাম্প নিযে, এখন এই ঘরটাতে এতই অঞ্ধকার বিরাজ 
করেছে যে পাশাপাশি থাকা কোন বস্তু পর্যন্ত দেখা যায় না, পময় আর শেষ হতে চায় 
না। অজানা এক রহস্য ভেদের আশায়। হঠাৎ ভেশ্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর 
ঝলকানি নজরে এলো ।--অবশ্য সেটা মান্র কয়েক মুহৃতের জন্যে । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা 
অদশ্য হতে বুঝতে পারলাম পাশের ঘরে কেউ কোন ল্যাম্প বাবাতি জ্বালিয়েছে। 
এরপর িহুক্ষণ ধরে পাশের ঘরে মৃদু মন্দ গ্রাতিতে কারুর পায়চারির আওয়াজ কানে 
এলো। ফের কিছংক্ষণ সব চুপচাপ । এরপর সে ঘর থেকে অন্য একটা আওয়াজ 
শুনতে পেলাম আমরা, বেশ আস্তে আস্তে ধাঁরে ধীরে শোনা যাচ্ছিল আওয়াজটা যেন 
এক কেটালি ঢাকা দেওয়া ফুটন্ত জল থেকে বান্প বোরয়ে যাচ্ছে। এই আওয়াজ শোনা 
মাত্র হোমসং লাফ দিয়ে বিছানা থেকে খানিকটা তফাতে দরে গেল, সেই সঙ্গে ফস করে 
একটা দেশলাই জ্বেলে সপাং সপাং করে তার হাতের ছপাটিটা দিয়ে বিছানার ওপর 
কশাঘাত করতে লাগলো, অত্যন্ত ভয় ভীত হয়ে। 

সী ৮০ ১৪ 

ওয়াটসন কোন কিছ? দেখলে? হোমস: আতঙ্কগ্রস্তের মত প্রায় চেচিয়েই 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে । আমি নিরুত্তর, কারণ সাত কথা বলতে কি আমি কিন্তু তখনও 
কিছু? দেখতে পাইনি । তবে হোমস্‌ যখন বিছানাতে ছপটি মারতে ব্যস্ত তখন 


১৬৬ বিশ্বেরপ্রেন্ডগোয়েঙ্দগাগল্প 


আমি মুখ দিয়ে শব্দ করার মত একটা শিসের আওয়াজের শব্দ স্পম্ট শুনতে পেলাম সে 
শব্দ হোমসেরও কানে গিয়োছল। হঠাং হোমস: আলো জবালালো, আমার সামনে 
এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা হলো। আমি হতভম্ব হয়ে দেখি আমার বচ্ধ্‌ 
ভয়াতঞ্কে অত্যন্ত কঠিন মুখে সেই ভেশ্টলেটারের দিকে চেয়ে আছে, তার মুখ অত্যন্ত 
ঘ.ণাযুত্ত, ইতিমধ্যে সে এমন কিছ? বিভীষিকাময় বস্তু প্রত্যক্ষ করেছে যার ফলে সে 
অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত এবং উত্তোজত হয়েও কোন কিছ ঘটনার জন্য যেন সে প্রস্তুত । 

ঠিক তখনই ভোণ্টলেটারের অপর প্রান্ত থেকে অত্যান্ত ভয়াল এক আর্ত চিৎকার 
কানে আসতেই, আমাদের রন্ত হিম হয়ে গেল, মাথার প্রাতাট চুল ও দেহের লোম কুপ 
খাড়া হয়ে উঠলো । এরকম মৃত্যুষল্্রণাময় আর্ত চিংকার আমি জীবনে কখনো 
শুনান। সেই আর্তনাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো চড়া পর্দয়ি। অত্যাধিক ভন, ঘৃণা, 
আতঙ্ক, জালা আর ক্লোধ মিশ্রিত সেই চিৎকার বিকট একটা আওয়াজ করে রান্রির 
অঞ্ধকার নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল 
বেশ কিছচক্ষণ যেন এর প্রাতিধাঁন সারা এলাকাটায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, আমরা উৎকর্ণ 


চিন্তে রূদ্ধবাসে সেই শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা করা আওয়াজ শুনলাম । 

আমি কৌতুহল চাপতে না পেরে হোমসকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাা করলাম, “এর 
মানে কি বলতো ? 

'এর মানে? এই অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি হোমস: উত্তর দেয়, “ওয়াটসন তোমার 
রিভালবারটা হাতে নাও এবং চলো যাই ডাঃ রয়লেটের ঘরে, দৌখ ওখানে কি ঘটলো । 
এই বলে হোমস: নিজেই বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে ডাঃ রয়লটের দরজার সামনে 
এসে, দুবার টোকা মারলো, কিল্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলনা, এবার 
সে দরজার হাতল ঘ:ুরিয়ে দরজা উম্মুন্ত করে ভিতরে প্রবেশ করলে, পিছনে পিছনে আমি 
রিভালবার হাতে নিয়ে ঢুকলাম । 

ডাঃ রয়লেটের ঘরে ঢুকে দেখা গেল, টোবলের ওপরে একটা বাতি জবালানো আছে। 
সেখান থেকে মৃদু আলোর রোশনাই পড়েছে, উন্মৃন্ত লোহার সিম্দুকটার ওপর, এরপর 
ডাঃ রয়লেটের দিকে চোখ ফেরাতেই আমরা যা দেখলাম সেরকম দৃশ্য জীবনে কুনও 
দেখবো বলে ভাবতেই পারিনি। আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম, তাকে দেখে ।'টেবিলের 
পাশে যে কাঠের চেয়ারটি ছিল তাতেই বসে আছে ডাঃ রয়লেট স্বয়ং গ্রায়ে একটা ধূসর 
বর্ণের নাইট গাউন, পায়ে লাল রং এর শ্লিপার, হাতে রয়েছে একটা চাবুক, তার মুখ 
উপর 'দির্কে, চোখের দৃষ্টি শালিং এর উপর নির্দিষ্ট, মৃত্যুর ঠিক আগের মূহূর্তে প্রচণ্ড 
ভয় ও আতঙ্কে যে সে দিশেহারা হয়ে 'গিম্লেছিল তার প্রমাণ, কোটরগত চোখ যেন দেহ 
থেকে ঠেলে বৌরয়ে আসতে চাইছে । তার মাথায় পাক দেওয়া আছে একটা পাগাড়র মত 
অদ্ভুত ধরনের হলুদ ফুটকগওয়ালা ফোট। তাতে আবার ডোরাকাটা দাগও আছে। 
আমরা যখন ঘরে ঢ:কলাম, ভান্তার তখন এভাবেই ছিলেন, আমাদের নঙ্গে কথা বলা তো 


দ্যস্পেতেজভব্যাণ্ড ১৬৭ 


দুরের কথা তিনি একটুও নড়াচড়া পর্যস্ত করলেন না। 

“& সেই ডোরাকাটা ফোঁট'_ হোমস আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাল। আম কৌতুহল 
বশতঃ এক পা এগুতেই বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, পাগড়ীটি যেন বেশ খানিকটা নড়ে চড়ে 
উঠলো । এরপর সেটা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে খুলতে আরম্ভ করলে দেখা গেল 
সেটা লদ্বা দেহ চ্যাপ্টা চৌকোনা মুখওয়ালা একটা হলুদ ডোরা ও ফুটকী দাগে কারকার্ 
মাণ্ডত সর্পাবশেষ। 

ধথবরদার সামনে আর এক পা-ও এগিও নাঃ 'হোমসং সতর্ক করে দেয় আমাকে ! 
ওটা একটা প্রচণ্ড বিষান্ত গ্যাডার সর্প । হিম্দচ্ছানের সব্বাঁপেক্ষা তীব্র বিষধর সাপের 
মধ্যে এট একটি । এর মৃত্যু দংশনে কারুরই ইহলোকে টিকে থাকার কোন উপায় নেই। 
ওটার সেই দংশনের জন্যেই মান্ত ১০ সেকেন্ডের মধ্যে ডাঃ রয়লেট ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন। 

এরপর হোমস আত সম্তপর্ণে তার হাতের সেই ছড়ি দিয়ে সর্প মহাশয়কে আলগা 
ভাবে জীড়য়ে নিয়ে ফের 'সিচ্দ্‌কের গবাক্ষে ফেরৎ পাঠিয়ে সিন্দুক বঙ্ধ করে দিয়ে বললে, 
আমাদের আরও দুটো কাজ এখনও বাঁক আছে। প্রথমত মিস হ্টোনারকে কোন একটা 
নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দিয়ে আসা, দ্বিতীয়ত ডাঃ রয়লেটের মত্যু সংবাদটা বিস্তারিত 
[ববরণ সহ পহালশকে জানান ।' 

এই হলো চ্টোক মরানোর প্রকৃত ঘটনা । ডাঃ রয়লেটের ম.ত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনীর 
পারসমাপ্ত ঘটলেও, পরান প্রত্যুষে আমরা মস জ্টোনারকে তার মাসির বাড়ীতে পৌঁছে 
দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম । লণ্ডনে ফেরার পথে হোমস: পুলিশকে সংবাদ দিলে তাদের 
প্রয়োজনীয় কতব্য করার জন্যে । 


ঝা ষ্ী গং 
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বন 


১৮৯০-এর এক শারদ প্রভাতে আমার বন্ধ শার্লক হোমসের বাড়িতে গিয়ে দৌখ 
যে, সে একজন গাটাগ্সো্টা লালমুখো ভদ্রলোকের সংগে তথ্ময় হয়ে আলাপ করছে। 
ভন্রলোকটির চুলের রঙও একেবারে গনগনে আগুনের মত লাল | ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য 
ক্ষমা চেয়ে বৌরয়ে আসছিলাম, কিন্তু হোমস ঝট" করে আমাকে ঘরের মধো টেনেএনে দরজ 
বম্ধ করে দিলে ও বলল, “ভাই ওয়াটসন, খুব ভাল সময়েই তুমি এসে পড়েছ।” তারপর 
আগল্তুকটির দিকে ফিরে সে বলল, “শ্রীযুক্ত উইলসন আমার অনেক সাথক অন_সঙ্ধানের 
কাজে এই ভদ্রলোক আমার সহযোগণী এবং আম নিঃসন্দেহ যে আপনার ব্যাপারাটিতেও?ও"র 
সাহচষে'আমি বিশেষ উপরৃগুহব 1” মোটাসোটা ভদ্রুলোকাট তাঁর চেয়ারে অল্প ওঠে আমার 
হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে সমাদর জানালেন--তাঁর দ.ঘ্টিতে ছিল প্রচ্ছ [িজ্ঞাসা । 


বি. গোয়েম্দা--১১ 


১৭০ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোরেঙ্গা গল্প 


হোম্‌ সং তার আরাম কেদারায় বসে বলল, “ভাই ওয়াটসন আমি জানি, যা কিছ: প্রাত্য- 
হিক জখবনের গতানুগতিকতার বাইরে, ধা কিছু উদ্ভট, তার প্রাত তোমার আকরণ 
আমারই মত। কণদন আগই তোমাকে বলছিলাম মনে আছে নিশ্চল, বিচিত্র কার্যকারণ 
ও অত্যান্চর্য যোগাযোগের সম্ধান জীবনের মধ্যেই পাওয়া যার, এত দুঃসাহসিক ঘটনার 
সমাবেশ ক্পনায় আসেনা ৷ যাক শ্রীযুন্ত জাবেজ উইলসন আজ এখানে যে ঘটনার কথা 
আমাকে শোনাতে শুরু করেছেন, মনে হচ্ছে, বেশ কিছুকাল এমন 'বিচন্র পরাস্হতির 
সম্ধান আমি পাই নি। সেজন্য আমি অনুগূ্হীত বোধ করছি। এখন শ্রীযুক্ত উইলসন, 
আপনার গঙ্পাঁট আবার শুরু করুন। 
মোটাসোটা ভন্্লোকটি একটু যেন অহংকারে বুক ফুলিয়ে তাঁর ওভারকোটের পকেট 
থেকে একটি নোংরা ভাঁজ-পড়া খবরের কাগজ বার করলেন। তিনি যখন এ কাগজাটর 
বিজ্ঞাপনের পংস্তিগুলির দিকে চোখ ফেরালেন, আমিও আমার বধ্ধূর পদ্ধাতি অন,সরণ 
কবে তাঁর দিকে ভাল করে তাকালাম, যদি চেহারা ও পোশাক-আশ্লাক থেকে তাঁর চারিনের 
কিছ? হাদশ পাওয়া যায় । 
আমি অবশ্য কিছুই বুঝলাম না। আমাদের আগম্তুকাটির চেহারা হদবহ॥ একজন 
সাধারণ ইংরেজ ব্যবসায়গর মতই-_-একটু বেশি মোটা, আতমম্ভরগ ও মচ্ছর। তাঁর পরনে 
ছিল ছোট ছোট চেক কাটা ছাই-রঙা কাপড়ের একটা ঢলঢলে প্যাপ্ট। একটা আধময়লা 
কালো রঙের ফ্লুক কোট-_ সামনের দিকের বোতাম খোলা, আর একটা মেটে রঙের ওয়েন্ট 
কোট | যতই তাকিয়ে দৌথ না কেন, আগঞ্তুকটির এ গনগনে লাল চুল ছাড়া বলার মত 
আর কোন বৈশিত্টাই নজরে পড়ল না। 
চট করে একবার আমার দিকে ফিরে আমি কিছু ব্‌ঝতে চাইীছ দেখে শালক হোমৃসং 
একটু হেসে মাথা নাড়ল ও বলল, “উদ্ন একসময় কায়িক পারশ্রম করতেন, অন্ততঃ একবার 
চগন দেশে গিয়েছেন এবং ইদানশং বেশ কিছ লেখালোখর কাজ করছেন, ও র সম্বধ্ধ 
এর বেশ আর কিছুই এখনো জানতে পারান |” 
জাবেজ উইলসন চমকে উঠে চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলেন ও জানতে চাইলেন, “দোহাই 
আপনার শ্রীধুত্ত হোম্‌স্‌*ঃ এসব জানলেন কী করে? আমি এক সময় কায়িক, পারশ্রম 
কর এম, খাঁটি সাঁতা, আম জখবন শুরু করোছিলাম একটা জাহাজের ছুুতোর মিচ্ীর কাজ 
নিয়ে, কিম্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন ?? 
"আপনার ভান হাতটা বা হাতের চেয়ে বেশ কিছু?টা বড়। আপনি এ হাতেই কাজ 
করতেন--এ হাতের পেশখগুলিও অনেক বোঁশ শত্তপোন্ত | 
«বেশ, তা নয় হ'ল, কিন্তু এ লেখালোখি ? 
“তাছাড়া আর কেনই বা আপনার জামার ডান হাতার চুঁড় ইপ্চি পাঁচেকের মত অত 
চকচকে থাকবে, আর বশ হাতার “কনুই এরর কাছে, লেখালোথর সমর লোকে যেখান দিয়ে 
টোবলে ভর দেয়, সেখানে ওইরকম একটা দাগ পড়বে বলদন & 


শি 


লো হিতকেশীসম্্ঘ ১৭১ 


“বেশ, কিচ্তু চনদেশের ব্যাপারটা ?” 

“আপনার ডান কবজির ঠিক ওপরেই যে মাছের উলাঁক আঁকা আছে, এ ধরনের কাজ 
একমারর চনদেশেই হয়। আম এই উলাঁক আঁকা বিষয়ে কিছ: পড়াশোনা করেছি। 
মাছের আঁশগুলোয় অমন হাল্কা লাল রঙের ছোপ দেওয়ার কৌশল একমান্র চীনারাই 
জানে।” 

জাবেজ উইলসন বেশ জোরে হেসে উঠলেন, “ওঃ তাই বলুন। আম তো প্রথমে 
ভেবেছিলাম আপনি একটা দারুণ আবিৎকার করে ফেলেছেন--এথন দেখাছ, না তেমন 
কিছু নয় ।" 

৯». হোম,স: বলল, “দেখ ওয়াটসন, রহসাটা ফাঁস করা আমার ভুল হয়েছ, এত গ্পত্টবাদী 
হলে আমার যা কিহ্‌ একটু নাম হয়েছে তা ধুলোয় মাশয়ে যাবে । যাক শ্রীযুক্ত 
উইলসন, বিজ্ঞাপনটা খঃজে পেয়েছেন 2, 

“হ্যাঁ পেয়োছ, এই যে, তাঁর লাল আগ্ঃলটা গালের মাঝখানে ঠোঁকয়ে বললেন, “এই 
বিজ্ঞাপন দিয়েই শুর | নিন পড়ে দেখুন, মশাই 2 

আমি তাঁর হাত থেকে কাগঙ্গটি নিয়ে পড়লাম । 

«“লোহিত-কেশী সংঘের উদ্দেশে £- যুপ্তরাম্ট্রের লেবাননের প্রয়াত এজেকিয়া হপকিস্স-- 
এর উইলের শতানুসারে সংঘের সবস্যদের জনা নামমান্র কাজের বিনিময়ে সান্তাহিক চার 
পাউণ্ড বেতনের আবো একাট পদ খাল হয়েছে। একুশের বোশ বয়স্ক, শরীরে ও মনে 
সম্থ যেকোন লোহত-কেশ? ব্যান্তই এই পর্দের জন্য বিবেচিত হবার যোগ্য । ফ্লাট 
স্ট্টের ৭ নম্বর 'পোপ-স- কোট? সংঘের দচরে সোমবার সকাল ১৯ টার সময় উপস্থিত 

। হয়ে ডান:কান: রস-এর নিকট আবেদন করুন ।” 

এই অনন্যসাধারণ ঘোষণা টি দুবার পড়ার পর আমি বলে উঠলাম, “ধ্যেং এর কোন 
মানে হয় নাকি 1 

হোমস: মূখ টিপে হেসে চেয়ারে বসেই তার দেহটাকে মোচড়াতে লাগল -খ্যব ফুর্তি 
হ'লে সে একরম করে থাকে । বলল, “অদ্ভুত লাগছে, তাই না? যাক, শ্রীধুন্ত উইলসন 
এখন আপনার কথা কিছু বলুন তো -আপনার ঘরসংসারের কথা । আর আপনার 

,আর্থক অবস্থার উপর এই বিজ্ঞাপনের কা প্রভাব হ'ল তাও বলুন। ওয়াটসন, কাগজটার 
নাম ও তাঁরথটা দেখে রেখো |” 

“এটা ৭ই আগঘ্ট, ১৯০ এর মান ক্লনিকূল-। এই প্রায় দু'মাস আগের ।” 

“বেশ! শ্রীষুন্ত উইলসন ! শুরু করুন|” 

জাবেজ উইলসন বলল, “হু, এই যা বলাছিলাম, শ্রীযুক্ত হোমস । সাক্সে কোবার্গ 
স্কোয়ারে' আমার একটা তেজ্জারাত কারবার আছে--তেমন বড়সড় কিছু নয়, ইদান?ং 
পড়ন্ত-_এই আমার নিজেরটা কোনরকমে চলে যায়। আগে দু'জন সহকারী রাখতাম, 


১০২ বিহ্বেরশেত গোয়েজা গল্প 


এখন একজনই আছে-_তার মাইনে দেওয়াও কঠিন, তবে কিনা স্গে কাজ শিখবে বলে অধেকি 
মাইনেতেই কাজ করছে ।” 

“এই বিনগ্ী তরুণটির নাম £ হোমস: জানতে চাইল । 

“তার নাম ভিনসেন্ট স্পল.ভিং_সে তেমন ছেলেমানুষ নয় । তার বয়স অবশ্য 
আঙ্কাজ করা কঠিন। তবে হ্যা, খুবই চটপটে। আমি জানি, ইচ্ছে করলে ও এর 
দ্বিগুণ রোজগার করতে পারে_ কিন্তু সে যখন এতেই খুশি, ওর মাথায় এসব ঢোকাবার 
আমার কী দরকার বলুন? 

শঠকই তো। আপানি ভাগ্যবান বটে। জানতাম না যে আপনার সহকারপীট এই 
বিজ্ঞাপনের মতই একাট জ্ঞাতব্য বিষয় 

“অবশ্য ওর দোষও আছে। এরকম ফোটোগ্রাফ পাগল লোক আমি আর দোখ নি 
মশাই ' যখন তার কাজের সময়, তথন সে এখানে ওখানে ফোটো তুলে বেড়াচ্ছে, আর 
তারপরই সেই ফোটোগলো রাসায়ানক দিয়ে সম্পৃণ“ করার জন্য টুক করে মাটির নীচে 
ঘরে ঢুকে পড়ছে যেমন করে ইদুর তার গতে সে'দেয়। তবে, সব মায়ে 
বিচার করলে তাকে ভাল কম্ণীই বলতে হবে। আম বিপত্ধীক- ছেলোপিলে হল্লান, ওই 
সপলাডং আর বছর চৌদ্ৰ বয়সের একঘা মেয়ে, একটু আধটু রাল্লাবাল্লা করে আর খঃরোর 
ঝাট দেয়, ব্যাস, এই আমার সংখার। কোন ঝঞ্চাট ঝামেলাই হিল না-এই বিজ্ঞাপনটাই 
অসুবিধায় ফেলল । জাট সপ্তা আগে স্পল:ডিং একাদন এই কাগজটা এনে বলল, “হায় 
হায়, শ্রীষুন্ত উইলসন, আমার চুলগংলো যাঁদ লাল হত !" 

“আম জানতে চাইলাম, একথা বলছ কেন?” 

“সে বলল, কেন? এই দেখুন, লোহিত-কেশী মংঘের একটা বিজ্ঞাপন ! যে এ-কাজট? 
পাবে, তার পোয়া বারো 1” 

“আমি বললাম, কেন ? ব্যাপারটা কী? আসলে ক? জানেন, শ্রীযন্ত হোম্স, 
আমি খুব ঘরকুনো লোক। আমাকে তো কাজের সম্ধানে বাইরে যেতে হয় না- কাজই 
আমার কাছে আসে । ফলে এমনও হয় যে সধ্চার পর সঞ্তা আমি বাড়ির চৌকাঠও 'ডিঙোই 
না। কাজেই বাইবের দুনিয়ার খবর আমি কিছুই রাখি না, তাই একটু আধটু এবর পেলে 
আমার ভালই লাগত । 

স্পল৬ং আমাকে বলল, “আপনি লোহিত-কেশ? সংঘের কথা কোনদিন শোনেন নি 2" 

আমি বললাম, “না কক্ষনো না।” 

সে বলল, “কী আশ্চর্য! আপানই তো এ পদাঁট পেতে পারেন ।” 

আমি জানতে চাইলাম, “কী পাওয়া যাবে ?” 

সে বলল, ' বছরে মাত দু শ' পাউগ্ড, আর কাজও যংসামান) নিজস্ব অন্য কাজকর্ম” 
চালিয়ে বেতেও কোন অসুবিধে নেই।' 


'লাহিতকেশীসঙ্ঘ ১০৩ 


“বুঝতেই পারছেন, আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। বললাম, “সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে 
একটু বুঝিয়ে বল? ।” 

“সে আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে, ঠিকানা দেওয়া আছে. এখানে গেলেই 
আপনি সব জানতে পারবেন। তবে, আমি যা বুঝাছি, এজোকয়া হপংকিন্স নামে 
মামোরকার এক ক্ষেপাটে কোটিপাত এই সংঘট দ্থাপন কবেছিলেন। তাঁর নিজের 
হলের রও ছিল লাল, এবং লোহিত-কেশন মানুষদের জন্য তাঁর ছিল প্রচুর সহানুভুঁতি তাই 
সারা যাবার আগে তার বিশাল সম্পান্তর আছ নিষুন্ত করে তাঁদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, 
তাঁর সম্পান্তর আয় থেকে যেন যাদের চুল লাল তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।" 

৯ আমি বললাম, “ণকম্তু লক্ষ লক্ষ লোহিত কেশঈ মানুষ তো এই পদের জন্য আবেদন 
করবে 1% 

বলল, “সে আপান যত ভাবছেন, তত নয। দেখছেন না, এটা শুধু লন্ডনের 
বাসিন্দাদের জন্যই, এবং তাও প্রাপ্তবয়ঙ্ক না হলে চলবে না । আমোরকার এই ভদ্ুলোক 
তরণ বয়সে সম্ভবত পণ্ডনেই তাঁর কর্মজশবন শুর করেছিলেন--তাই তিনি এই প্রাচীন 
শহরটির কল্যাণ কামনা কনতেন। তাছাড়া আমি শুনো, প্রকৃতপক্ষে আগুনের মত 
উজ্জল লাল রঙ ছাড়া অন্প লাল বা কালচে লাল ইতা দি হালে তাদের আবেদন 'ববেচিত 
হবে না।”” 

“ভদ্লুমহোদয়গণ, অ।পনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন ষে, আমার চুলের রঙ টকটকে লাল, 
কাজেই আমার মনে হ'ল, কাজটা পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে । তাই ভেবে 
স্পলুডিংকে বললাম সোঁদনকার ম৩ দোকান বন্ধ করে আমার সংগে আসতে । ছুটি 
পাওয়ায় সেও খুব খুশি হ'ল, এবং আমরা বিজ্ঞাপনে উল্লাথত ঠিকানার সম্ধানে বেরিয়ে 
'পরলাম। 

“ও8 ! এরকম একটা দৃশ্য আর কখনো দেখব বলে মনে হয় না, শ্রীষুত্ত হোমস: । 
উত্তর-দক্ষিণ-পৃব-পশ্চিম চতুর্দিক থেকেই যার মাথার চুলে একটু লাল রঙের ছোঁয়া আছে 
এমন সব লোক বিজ্ঞাপনাটর জবাবে দলে দলে চলে এসেছে। ফ্যাকাশে হলুদ, ও ফিকে 
নীল, কমলা, পাটাকলে, লালচে বাদাম”, খয়েরণী, মেটে সব রকম রঙই ছিল, বিচ্তু উজ্জল 
টকটকে লাল খুব বোশ ছিলনা । এত লোক অপেক্ষা করছে দেখে আমিতো ফিরে 
আসতেই চাইছিলাম, কিন্তু স্পল-ডিং কিছুতেই রাজণ হ'ল না। সে আমাকে নিয়ে ভাঁড় 
ঠেলে ধাকাধাকি করে সিড় দিয়ে উঠতে লাগল । সিঁড়তে তখন একদল লোক আশায় 
আশায় উঠছে, আর একদল হতাশ হয়ে নামছে, ওই অবস্থাতেও গাদাগাদি মানুষের 
ফাঁকফোকর গলে আমরা ওদের আফসঘরে পৌছে গেলাম।” 


শরীয়ত উইলসন একটু থামলেন এবং পেল্লায় এক টিপ নস্যি নাকে গণুজে তাঁর স্মৃতি 
মংগ্বা করে নিলেন। 


7 
১৭৪ বিশ্বে রশ্রেম্গগোয়েন্দাগজ্পা 


হোমস, বলল, “তারপর ? বলে যান ।” 

“অফিদঘরে একটা ছোট টেবিল ও দুটো কাঠের চেয়ারে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 
টেবিলের ওপাশে একটি ছোটখাটো চেহারার লোক বসেছিলেন, যাঁর মাথার চুল আমার 
চেয়েও লাল। প্রত্যেকাট প্রার্ধীর সংগেই তান দ-চারটি কথা বলছিলেন, এবং শেষ পর্যস্ত 
কোন একটা খত দৌথয়ে নাকচ করে দিচ্ছিলেন। যখন আমাদের পালা এল, তাঁকে 
অনাদের তুলনার আমার প্রাত বেশি সদয় বলে মনে হ'ল- আমরা ঘরে ঢোকার পরই তিনি 
দরজা বণ্ধ করে দিলেন যাতে নিভৃতে কথা বলা যেতে পারে। 

“আমার সহকারাীঁটি বলল, ইনি জাবেজ উইলসন আপনাদের সংঘের শট পদাটতে 
যোগ দিতে ইচ্ছুক ।” ী 

“লোকটি বললেন, এবং এই পদের জন্য ও'র যোগাতা সন্দেহাতশত, এত সংঙ্দর লাল 
রঙ আর কোথাও দেখোছ বলে তে। মনে পড়ে না। তান এক পা পিছিয়ে মাথাটা 
একপা'শে হেলিয়ে আমার চুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন- আমার তো লঙ্জাই করছিল। 
তারপর হঠাং এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ঝাঁকয়ে আমার সাফলোর জন্য আভনন্দন 
জানালেন । বললেন, ণছ্ধধা করলে অন্যায় হবে, তবে, ক্ষমা করবেন কয়েকটি সতর্কতামূলক: 
ব্যবস্থা আমাদের নিতেই হয় । এই কথা বলে তিনি দুহাত দয়ে আমার চুলগুলো মুঠো 
করে ধরে টানতে লাগলেন- এত জোরে টানলেন যে আমি বল্গণায় ককিয়ে উঠলাম ৷ চুল 
থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনার চোখে জল এসে গেছে দেখছি- না, সব ঠিকই 
আছে, কিচ্তু আমাদের তো সত হতেই হবে-এর আগে দ্বার আমরা ঠকেছি, একবার 
চুলে রঙ করার জন্য ।' তারপর তিনি জানলার কাছে এাগয়ে গ্িয়ে চিৎকার করে জানিয়ে 
দিলেন যে, শুনা পদাঁট ভতি হয়ে গেছে । নীচ থেকে একটা হতাশার আত না? শোনা 
গেল, এবং ভগড় সরে গেল ।” 


“লোকটি বললেন, 'আমার নাম ডান:কান রস্‌- আম নিজেও আমাদের মহান, 
দাতার সম্পান্তর আয় থেকে বৃত্ত ভোগ করি। তা, শ্রীষুস্ত উইলসন, আপনি কবে এই 
কাজে যোগ দিতে পারবেন 2?” 

“আমি বললাম, সমস্যা এই যে আমার নিজের একটা কারবার আছে 1 * 

“ভিনসেপ্ট স্পলাভং বলে উঠল, আরে, সেজনা কিছ ভাববেন না, শ্রীষুত্ত উইলসন। 
আপনার হয়ে আ.মই ওই কারবারের দেখাশোনা করতে পারব ।” 

“আম জানতে চাইলাম, কাজের সময় 2, 

“লোকাট বললেন, দশটা থেকে দৃ'টো |” 

“তেজারাত কারবারের কাজ সাধারণতঃ সম্ধার দিকেই হয়, শ্রীষুন্ত হোমসে, বিশেষ! 
করে বহস্পাত ও শুক্রবারে, অথাৎ সাগ্ডাহক বেতনের দিনের আগে, কাজেই সকালের 
দিকে এই বাড়াতি রোজগারের ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই নাবিধাজনক | ত্বাছাড়া? 


নোহিতকেশীসঞ্ঘ ১৭৫ 


আমার সহকারণীট ভাল, কিছ; কাজ এলে সে দেখতে পারবে” 

“আমি বললাম, আমার কোন অসুবিধে নেই। বেতন ?” 

“সপ্তায় চার পাউণ্ড, আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসেই থাকতে হবে_ অন্ততঃ এই 
বাড়ীটির মধ্যে, এর মধ্যে আপনি যাঁদ বাইরে বান তাহলে আপনার নিয়োগ বাতিল হয়ে 
বাবে। উইলের শত“ এ বিষয়ে একেবারে পরিত্কার, কোন কোফিয়ংই চলবে না|” 

“আমি বললাম, বাইরে যাবার কোন প্রশ্নই নেই । আর, কাজ ?” 

“কাজ হ'ল এনসাইরোপাঁডয়া রিটানিকা বইটির নকল করা । বইটির প্রথম খণ্ড এ 
তাকে রয়েছে । তবে আপনাকে কাগজ, কলম, কালি ও রাঁটং পেপার নিয়ে আসতে 
হবে-_ আমরা শৃধ্‌ এই টেবিল আর একটা চেয়ার দেব। আপনি কি কাল থেকেই শুরু 
করবেন? 

“আমি বললাম, করব 1 

“তাহলে এখন আসতে পারেন, শ্্রীষযন্ত উইলসন, ভগবান আপনার সহায় হোন। 
আপানি এই গুরত্বপূর্ণ পদটি পাওয়ার জন্য আপনাকে আর একবার আভনন্দন জানাচ্ছি” 
এই' বলে লোকটি সামনের দিকে ঝঁকে আমাকে আঁভবাদন জানালেন, এবং আঁমও এই 
সৌভাগো বিশেষ খুশি হয়ে আমার সহকারীর সংগে বাড়ি 'ফিরে এলাম । 

“দেখুন, তারপর আমি সারা দিন ধরে ভেবেছি, এবং সঞ্ধ্যে নাগাদ আমি এই সিদ্ধান্তে 
এলাম যে সমস্ত ব্যাপারটাই বিরাট ধেশকাবাজি, যাঁদও কী যে এর উদ্দেশ্য হতে পারে 
তার কোন কুলাঁকনারা পাই নি। কেউযে এরকম একটা উইল করতে পারে, বা 
এনসাইক্লোপাঁডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নকল করার জন্য কেউ ষে এত টাকা খরচ করতে পারে, 
আমার তা পুরোপ্রি আবিশবাস্য মনে হয়েছে । তবু ভাবলাম যে দেখাই বাক: এবং 
পরের দিন সকালে এক বোতল কালি, একটা পালকের কলম ও সাতথানা ফুলস্ক্যাপ 
নিয়ে 'পোপ সং কোটে'র দিকে রওনা হলাম। 


“দেখে ভাল লাগল কিছুটা বিস্মরও, যে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, আমার কাজ শৃরু 
করতে যাতে কোন অসুবিধে নাহয় তাদেখার জনা শ্রীষুত্ত ডান.কান: রস্‌ উপাশ্থিত 
ছিলেন। “এ' অক্ষর দিয়ে আমাকে শুর; করিয়ে তিনি বিদায় নিলেন আবার মাঝে মাঝে 
এসে সব ঠিকঠাক চলছে কিনা দেখেও গেলেন । ঠিক দুটোর সময় তিনি আমাকে বিদায় 
সম্ভাষণ জানালেন, আমার কাজের পরিমাণ দেখে আমার প্রশংসা করলেন, এবং আমি 
বেরিয়ে আসার পর ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। 

“শদনের পর দিন এইভাবেই চলতে লাগল, শ্রীষুক্ত হোম স্‌, এবং শানবার ওদের 
কর্মধ্যক্ষ আমার সাধ্যাহক মজুরী চার পাউগ্ড দিয়ে গেলেন। পরের সপ্তায়, তার পরের 
সথায় একই নিয়ম কাজ চলল--পাঁরবর্তনের মধ্যে এই যে শ্রীযুক্ত রসং পরের দিকে শুধু 
সকালে একবারই আসতেন, এবং শেষের দিকে তানি আদৌ আসতেনই না। তব আগি 


১৭৬ [বশ্বেরশ্রেষ্ঠ গোয়েম্দাগল্প 


কখনো ঘর ছেড়ে বেরোতে সাহস কারান, কারণ তিনি যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন, 
আর চাকরাটা এতই ভাল যে আগি কোন ঝু"কি নিতে চাই নি ।” 

“এইভাবে আট সপ্তা চলল, আম “এ্যাবটংস, 'আচার আকটেকচার' এবং 'আমার' 
পর্যস্ত লিখে ফেলেছি । ফুলস্ক্যাপ কাগজ কিনতে আমার সামান্য কিছ খরচ হয়েছিল 
আর আমার লেখা কাগজে তাক প্রায় ভার্ত হয়ে এসেছিল, এমন সময় হ্ঠাং কাজটা চলে 
গেল।” 

“কাজটা চলে গেল ?” 

“হ) স্যার, চলে গেল। আজ সকালে যথারীতি আম সকাল দশটায় ওখানে গেলাম, 
কিচ্তু গিয়ে দোখ, দরজায় তালা ঝুলছে, আর দরজার গায়ে একটা পিচবোড পেরেক 
1দয়ে আটা । “এই যে, দেখুন” বলে তিনি একটা চিঠি লেখার কাগজের আকারের একটা 
সাদা পিচবোড' এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল-_ 


“লোহিত কেশী সংঘ উঠে গেল। ১০ই অক্টোবর, ৯৮৯০1" 

শালক হোম: এবং আম এই সংাক্ষপ্ত ঘোষণা]ট নেড়ে চেড়ে দেখলাম, এই ঘোষণার 
ফলে যান বিষাদগ্রম্ত তাঁকেও, এবং তারপর সমস্ত বিষয়টি সব কিছ; ছাপিয়ে, এত 
কৌতুকাবহ বলে বোধ হ'ল যে আমরা দু'জনে একসংগে সশব্দে হেসে উঠলাম। 

আমাদের মকেলাটর মূখ রাঙা হয়ে উঠল। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, “এতে মজাটা 
কী, বুঝলাম নাতো! তা, আপনারা যাঁদ উপহাস করা ছাড়া আর কিছু না করতে 
পারেন তো অনা কোথাও যাই।” 

হোম:সং চিংকার করে বলে উঠল, “না, না, তা হবে না, সারা দযানয়ার বিনিময়েও 
আপনার ব্যাপারটা আম হাতছাড়া করব না। এটা একটা মনোরম অসাধারণ ঘটনা ! 
তবে, বাঁদ কিছ: মনে না করেন তো বলি, এর মধ্যে একটু মজাও আছে । যাক; তা আপনি 
দরজার গায়ে লাগান পিচংবোডণট দেখার পর ক করলেন?” 

“আমি আশেপাশের আফসগৃলোতে খোঁজ নিলাম--তাঁবা কেউ এব্যাপারে কিছুই 
জানেন না বললেন । তখন আম বাড়িওয়ালার কাছে গেলাম তিনি - একজন হিসাব রক্ষক, 
একতলায় থাকেন । তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম লোহিত"কেশশ সংঘের খবর, তিনি বললেন যে 
এরকম কোন সংঘের নাম তানি কোনদিন শোনেন নি। আমি জানতে চাইলাম, তাহলে 
ডান.কান রস: এখানে ক করতেন? তিনি জানালেন যে, এঁ নামের কোন লোককে তিনি 
চেনেন না। 

“আমি বললাম, চার নম্বর ঘরের এ ভদ্রলোকটি কে 1” 

“তিনি বললেন, ও! ওর মাম উইলিয়াম মারিস, উনি একজন আই্ন-বাবসায়। ও'র 
সামায়ক অসুবিধার জন্য আমার ঘরাট নিয়েছিলেন, গতকাল ছোড় দিয়েছেন ।” 

হোমস “তারপর আপানি কী করলেন ?” 


লোছিতকেশীসঙ্ঘ ১৭৭ 


“আমি বাড় ফিরে আমার সহকারীর সংগে পরামর্শ করলাম । সে বেশি কিছ বলতে 
পারল না- কেবল বলল ষে অপেক্ষা করনে ডাকে খবর পেয়ে যাব। কিন্তু, শ্রীধত্ত 
হোমস, ওর পরামশ' আমার মন*্পুৃতঃ €হলনা। জড়াইনাকরে এভাবে আম কাজটা 
হারাতে চাই না। শুনেছি, গাঁরব লোকেদের প্রয়োজনে আপাঁন খুব ভাল পরামশ" দেন, 
তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম ।৮ 

হোমস বলল, “খুব ভাল করেছেন। আপানি ঘটনার যে বিবরণ দিলেন, তাতে 
আপাতদুঘ্টিতে যা দেখা যায়” তার চেয়ে গুরতর কোন বিষয় এর সংগে জাঁড়ত থাকার 
আশংকা রয়েছে ।” 

জাবেজ উইলসন বললেন, “আম প্রাত সপ্তায় চার পাউণ্ড খোয়ালাম-__ এটাই তো 
যথেষ্ট গুরুতর ব্যাপার 1” 

হোমস: বলল, “বরং বলতে পারেন, আপান ন্রিশ পাউন্ডের মত লাভবান হয়েছেন-_- 
এ' অক্ষর দিয়ে শুর: শব্দগুলি সম্বন্ধে যেজ্ঞান অর্জন করলেন তার মূল্য যাঁদ হিসাবে 
না"্ও ধরি ।” 

“কন্তু আমি জানতে চাই তারা কে, এবং এটা যাঁদ মজাই হয় তো আমাকে নিম্নে এ 
মজা করার উদ্দেশ্যই বা কী?” 

“হ], এ রহস্যগুলোর সমাধান করার চেং্টা আমরা করব। তবে, আরো দ-,একটা 
প্রশ্ন আছে, শ্রীযন্ত উইলসন। আপনার এই: যে সহকারপাঁট প্রথম এই বিজ্ঞাপনাটর শ্রাত 
আপনার দ:ঘ্টি আকর্ষণ করল, সে কতার্দন আপনার সংগে রয়েছে 2 

“এ বিজ্ঞাপনের তারিখের মাসখানেক আগে থেকে 1” 

“সে আপনার কাছে এল কী ভাবে 2” 

“একটা বিজ্ঞাপনের সূত্রে ।৮ 

+৩-ই কিমা প্রা ছিল ?” 

“ না, তা দশ-বারো জন ছিল 1” 

“ওকেই নেওয়া স্ছির করলেন কেন ?” 

“কারণ তাকে সংগে সংগেই পাওয়া যাচ্ছিল, এবং সে অর্ধেক মাইনেতেই কাজ করতে 

-রাভ? হল ।” 

«এই যে লোকটা ভিনসেন্ট স্পলাডং, সে দেখতে কেমন 1” 

«ছোটখাটো, গাটাগোট্টা, খুব চট্পটে, মাকুম্দ, কপালে এযাঁসডে পোড়া সাদা দাগ)” 

“হু |” বলে হোমসে: গভীর চিন্তায় ভবে খেল । “আচ্ছা, আপনার অনংপাশ্থীততেও 


'সে আপনার কারবার দেখাশোনা করাঁছল 
“নালিশ করার মত কিছ পাইনি, স্যায় ৷ তাছাড়া সকালের দিকে করার মত তেমন 


কু থাকেও না ।” 


১৭৮ বিত্েরশ্রেছগগোয়েন্দাগল্গঃ 


“এতেই হবে, শ্ীষাত্ত উইলসন,দৃ'একাদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে আমার মতামত আপনাকে 
জানাতে পারলেই খুশি হব । আশা করি, সোমবারের মধোই একটা সিম্ধান্তে আসা যাবে ।” 
আগন্তুক বিদায় নেবার পর হোমস বলল, “ক, ওয়াটসন, কী বুঝলে ? 


আমি না রেখে ঢেকেই বললাম, “কিছুই বৃঝান-খুবই রহস্যময় 1 

হোমস বলল, “সাধারণতঃ, ঘটনা যত বেশি উদ্ভট হয়, তার মধ্যে রহস্য তত কম 
থাকে। সাদাসদে বৈশিত্হীন অপরাধই বেশি জটিল । তবে, যা করার চট-পট্‌: করতে 
হাবে।” 

“তুম এখন কপ করতে চাও ?” 

“ধূমপান করতে । রহস্যের জট খুলবে তিন প্রস্থ পাইপ' টানার পর তোমাকে 
অনুরোধ, এখন মিনিট পঞ্চাশ আমার সংগে কথা বল না।” এই বলে সে দেহটাকে 
গুটিয়ে রোগা রোগা হাঁটুদুটো তার খাড়া নাকে প্রায় ঠেকিয়ে বসে চোখ বঙ্ধ করল--তার 
কালো রঙের “পাইপ'টা এক বিচিত্র পাখির ঠোটের মত বেরিয়ে রইল | আমার মনে হ'ল 
সে ঘুমিয়ে পড়েছে_ আম নিজেও ঢুকছিলাম, এমন সময় সে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে 
উঠল, এবং পাইপটা যথাচ্ছানে নামিয়ে রাখল-_ ভাব দেখে বুঝলাম, সে মন স্থির করে 
ফেলেছে । 


-সে বলল, “আজ বিকালে “সেন্ট জেমস: হল' এ 'সারাসাতে'র বাজনা আছে। 
অনেক জামনি বাজনাও প্রোগ্রামে রয়েছে । এই বাজনার মধো একটা অন্তদ-্টি থাকে, 
এবং আমি আজ একটু নিজের ভিতরটা দেখতে চাই । যাবে নাকি আমার সংগে? তবে 
প্রথমে আম 'সাক্সে-কোবার্গ দেকায়ার'এ যাব - পথে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে ।” 


আমি রাজী হলাম, এবং আমরা পাতাল রেলে চড়ে অলংডার*সগেট পর্যস্ত গিয়ে অপ' 
একটু হেটে আজ সকালে যে বিচিন্ন ঘটনার বিবরণ শুনেছি তার অকুস্থলে চোঁশছে গেলাম । 
একটা ছোট্ু জায়গা, অপরিচ্ছন্ন 'কি্তু ভু, চারাঁট মলিন্দর্শন ইটের দোতলা বাড়ির পারি ঘাস 
ও আগাছায় ভরা একটা বেড়া দেওয়া মাঠের প্রান্তে এসে ঠেবেছে। কোণের দিকের একটা 
বাড়তে তিনটে চকচকে ধাতুর বল দিয়ে আটা সাদা রঙে 'জাবেজ উইলসন' লেগ্রা বোর্ড 
দেখে বোঝা গেল যে, এখানেই আমাদের লোহিত-কেশশী মকেলটির নিবাস ও কারবার। 
হোমস বাঁড়টার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা হেলিল্লে সারা বাড়িটা দেখল -_তার কৌঁচকান চো 
দুটো জবলজবল করছিল। তারপর সে ধীরে ধারে প্রাতাট বাড় খ%ুটয়ে দেখতে দেখতে, 
রাস্তাটর এ"মাথা থেকে ও মাথা পর্য'স্ত.হাঁটল, শেষে এ বাড়িটার কাছে ফিরে এসে বাড়র, 
সামনের 'ফুউপাথ'-এর ওপর তার লাঠি দিয়ে দু'তনবার বেশ জোরে জোরে ঠুকল এবং 
তারপর এাগয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল | একাট পারষ্কার করে দাড়িগোঁফ কামান বুদ্ধি- 
নান যুবক দরজা খুলে ভিতরে আসতে বলল । 


লোহিতকেশীপঞ্ঘে ১৭স, 


হোমৃস্‌ বলল, ধন্যবাদ, আমি কেবল জানতে চাইছিলাম। এখান থেকে “স্র্যান্ডে' যাব: 
কী ভাবে? 

যুবকটি চট-পট: উত্তর দিল, “ডান দিকের তৃতপয় রাস্তা, ব1 দিকে চতুথ*।” 

ওখান থেকে চলে যেতে যেতে হোমস: মন্তব্য করল, “বেশ বুদ্ধিমান ছোকরা, আমার 
বিবেচনায় লণ্ডনের মধ্যে চতুর্থ, এবং দ:ঃসাহসের দিক থেকে তৃতয় বলে গণ্য হতে পারে। 
আমি আগে এর কিছ পারিচয় পেয়েছি 1 

আম বললাম, “লোহিতকেশী সংঘের রহসে শ্রীষুস্ত উইলসনের এই সহকারীটির' 
নিশ্চয় বড় রকমের হাত আছে। আমি নি:সদ্দেহ ষে ওকে দেখবার উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি, 
গধানে রাস্তার খোঁজ নিতে গিয়লেছিলে 1” 

“কে নয় - ওর হাঁটু দুটো দেখতে ।” 

“কগ দেখলে?” 

“যা দেখব ভেবেছিলুম, ঠিক তাই।£ 

“তুমি ফুটপাথটা ওভাবে ঠুকে দেখলে কেন?” 

“ভাই ওয়াটসন, এটা কথা বলার সময় নয়-কেবল লক্ষ্য করে যাও। আমলা শত:র' 
আস্তানায় গুগুচরের কাজ বরাছ। 'সাক্সে কোবার্গ স্কোয়ার সম্বন্ধে কিছুটা আমরা 
জান--যা জান না তা-ই এখন জানবার চেষ্টা করতে হবে ।” 

নিরালা সাক্সে কোবার্গ চ্কোয়ারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আমরা যে রাস্তায় এসে পড়লাম, 
তার সংগে এ এলাকার বিস্তর ফারাক-_-যেন একটা ছবির সামনের দিক ও পিছনের দিক। 
এটা শহরের উত্তরে ও পশ্চিমে যাবার একটা প্রধান রাজপথ । রাস্তাটিতে চলমান গাড়ির 
অফুরন্ত ম্রোত-_কিছ? আসছে, 'কিছ; যাচ্ছে। 

রাস্তার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে হোম্সং বলল, “দাঁড়াও একটু ভেবে নিই। এ রাম্তায় 
বাঁড়গুলোর ক্রমাবন্যাস মনে রাখতে হবে । লপ্ডন শহরের সংগে নিভূ'ল পরিচন্প করার: 
ইচ্ছা আমার একটা নেশায় দাঁড়য়ে গেছে । তামাকশসগারেটের দোকান, তারপর খবরের 
কাগজের লা তারপর নিরামশ ভোজনের রেচ্তোরাঁ, তারপর 'সাঁটি এন্ড সাবারবান 
ব্যাংকে'র কোবার্গ শাখা, আর তারপর ম্যাকফারলেন'এর গাঁড় তৈরী কারখানার গুদাম । 
এখন, ডান্তার, আমাদের কাজ শেষ--এবার অবসর বিনোদনের পালা । একটু কফি আর" 
স্য"্ডউইচ খেয়ে নিয়ে চল যাই বেহালার রাজো, যেখানে সবই মধুর ও সংগণীতমর, যেখানে 
কোন লাল-চুলো মকেল আমাদের বিরন্ত করবে না। 

আমার বঞ্ধুটি ওই প্রমোদ কেন্দ্রে বাজনার তালে তালে পরম আনজ্দে নিজের লদ্বা 
রোগারোগা আঙ্লগলি নাচাতে নাচাতে নারা সঞ্ধ্যা কাটিয়ে দিল-_তার হাপিমাথা মুখ, 
আর স্বপ্নমাথা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনেই হবে না যে, এ সেই তীক্ষবুদ্ধি অদম্য: 
গোয়েঙ্দা শার্লক হোম্স। ওর বাটন চরিত্রে ভ্রান্তিহীন বিচক্ষণতার পাশাপাশি এই 


১৮০ বিশ্বেরশ্রেক্ঠগোয়েম্দাগঞ্গ 


কাব্যিক ও ধ্যানমগ্ন মৃতি' মাঝেমাঝে প্রধান হয়ে ওঠে-_আবার দেখোছ যখনই দিনের পর 
দিন সংগীঁতসূধা পান করতে করতে সে তার আরাম-কেদারায় আলসো গড়াতে থাকে, তখন 
সে হয়ে ওঠে অপ্রাতরোধ্য, তখন হগং জেগে ওঠে তার গোয়েন্দা প্রকৃতি এবং তার অনন্য 
সাধারণ বিচারশান্ত তখন সঙ্জাত অনুভূতির স্তরে উত্তীণ হয় । সোঁদিন সম্ধায় সেপ্ট জেমস 
হল'এ তাকে সংগীতে এভাবে মগ্ন হাত দেখে বুঝলাম যেসে যাদের ক্রিয়াকলাপ 
অন্যসম্থানে এখন নিজেকে নিষ,ন্ত করেছে তাদের বড়ই দুঃসময় । 


প্রমোদ কেছ্দু থেকে বোরয়ে সে আমাকে বলল, ' ডান্তার, বাড়ি যাবে তো ? 

“হা, গেলেই হয়।” 

“আমার একটু কাজ আছে _কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে । একটা বড় গোছের অপরাধের 
প্রস্তুতি চলছে । আমার বিশ্বাস, ঠিক সময়েই তা আটকাতে পারব । তবে, আজ শানবার 
হওয়ায় একটু যা অসুবিধে । রাত দশটায় তোমার সাহাযা আমার দরকার হাবে। 


“আমি ঠিক দশটায় বেকার স্ট্রীটে হাজির থাকব |” 

«খুব ভাল। তবে, ডান্তার, একটু বিপদের ভয়ও আছে-__কাজেই তোমার সেনাবাহিনীর 
রিভলভারটি পকেটে রেখো 1৮ এই বলে সে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভগড়ের মধ্যে মিশে 
গেল। 

আমার বিশ্বাস, আমার প্রাতবোশ স্বজন বাচ্দবদের চেয়ে আম বোশ নিবেধি নই, 
1কচ্তু শার্লক হোম্‌স:এর সংগে কোন কাজে নামলে একটা নিব্ঠদ্ধতার বোধ আমাকে 
সদাই পপড়া দেয়। যেমন, এই ব্যাপারটায় সেযা শুনেছে, আমিও তা শুনেছি সে 
যা দেখেছে, আমিও তা দেখেছি _ অগ্চ, সমস্ত ব্যাপারটাই যখন আমার কাছে হতবাদ্ধকর 
ও উদ্ভটই হযে গেছ্ছে, ওর কথায় বোঝা গেল, কেবল যা ঘটেছে তাই নয়, যা এখনো ঘটে 
ন, কচ্তু ঘটার উপক্রম হয়েছে, তা-ও সে বুঝে ফেলেছে! 


কেনাসংটন-এ আমার বাড়তে গাঁড় চালিয়ে আসতে আসতে আমি পযত্রোক্টাপারটা 
ভাবলাম _ সেই লোছিতকেশগীর এনসাইক্লোপাডয়া নকলের কাহনদ থেকে শংর: করে সাজে 
কোবার্গ স্কোয়ার' পাঁরদর্শন এবং বিদায়কালে হেমসত-এর ইধাগতপৃর্ণ মন্তব্য পর্যন্ত । 
এই নৈশ আভধানের উদ্দেশ্য কী আমাকে সশস্তই বা যেতে বললকেন? হোম্‌সএর 
কথা থেকে একটা আম্দাজ করা যায় যে উইলসনের ও মাকৃজ্দ সহকারাঁটি ভয়ংকর প্রকৃতির 
লোক, গভীর কোন যড়যঙ্গোর নায়ক হতে পারে । আম রহসোর জট খোলার চেষ্টা করলাম 
ও শেষে হতাশ হয়ে ক্ষান্ত দিলাম । 
সওয়া ন'টায় বাড়ি থেকে বোরয়ে আমি বেকার স্ট্রীটের দিকে রওনা হলাম! গিয়ে 
দেখলাম দুটো গাড় দাড়য়ে আছে। ভিতরের বারান্দা থেকে দোতলায় কথাবাতার শব্দ 
পেলাম । হোম্সেন-এর ঘরে ঢ:কে দেখলাম, সে দুজন ভদ্ুলোকের সংগে জমিয়ে গল্প 


লোহিতকেশীসজ্ঘ ১৮১, 


করছে। একজনকে চিনতে পারলাম, সরকারী পুলিশের কর্তাব্যন্তি পিটার জোন:স, অন্যজন" 
লম্বা, রোগা, বিষন্ণবদন, মাথায় একটা চকচকে টুপি ও গায়ে দুদন্তি একটা ওভারকোট । 

আমাকে দেখে হোম্‌স্‌ বলে উঠল, “বাঃ! সবাই এসে গেছে ।?* তারপর কোটের 
বোতাম এ'টে তাক থেকে তার ভারী বাঁকানো মাথা ছড়িটা নিয়ে বলল, “ওয়াটসন; 
স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর জোন-স. সাহেবকে তুমি তো চেন- আমাদের আঁভযানের অপর 
সংগণ শ্রীষস্ত মোৌরওয়েদারের সংগে পারিচয় কারয়ে দিই |" 

জোন্‌স্‌ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভংগতে বললেন, “দেখছেন ডান্তার, আমরা আবার জোড়ায় 
জোড়ায় শিকারে বেরোচ্ছি। আমাদের এই বঝণ্ধুটি তদচ্তে সিদ্ধহস্ত-:কবল ছুটোছাটি 
করার জনা ও র একটি বিশ্বাপী কুকুরের দরকার 1” 

শ্রীযুত্ত মৌরওয়েদার গম্ভীরভাবে বললেন, “আশা করি, আমাদের এত ছোটাছুটি শেষে 
অনথক হয়রানিই সার হবে না ।”, 

পুলিশ কাট গর্বের সংগেই বললেন, “যুক্ত হোমস:-এর প্রাত আপান পারপ্‌ণ 
আম্থা রাখতে পারেন, স্যার । ও'র নিজস্ব কিছ পদ্ধাও আছে, যেগু-পা ওর অনুমতি 
নয়েই বলাছ, একটু বোশ মাগার তত্তগত ও কল্পনা শরয়ী, |কণ্তু গোয়েন্দা হবার সব গুণই 
ও'র আছে স্বীকার করতে বাধা নেই যে দএকাঢ ক্ষেত্রে সরক্কারা প্যালশের চেয়ে ও" 
বিচারেই রহস্যের বোশ কাছাকাছি পেশহান গিয়োদল |" 

ভদ্রুলোকাঁটি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বললেন, “আপাঁন যখন বলছেন শ্রীযুস্ত জোন:স: তখন 
তা"ই হবে। তব আমার তাস খেলাটা মাটি হ'ল-_সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম 
শনিবার ।” 

হোম্‌স্‌* বলল, “আমার মনে হয়, আজ রাতের এই খেলাটা আপানি আরো বোশ মজা 
পাবেন। ্রীযুত্ত মৌরওয়েদার, এ খেলায় আপনার বাজ প্রায় গ্রশ হাজার পাউণ্ড আর 
জোনসও যে লোকটিকে ধরার জন্য তম হয়রান হচ্ছ'ঃ সেই তোমার বাঁজ।” 

জোন্‌স্‌ বলল, "খুনী, চোর, দাংগরাবাজ, জালিয়াত জন ক্লে এই অঞ্প বয়সেই দলপাতি। 

লশ্ডনের অন্য যে কোন অপরাধীকে ধরার চেয়ে তাকে ধরতে পারলে আমি বেশি খুশি হব। 
এই যৃবক, জন কে, একটি অদ্ভুত চরিন্র। তার ঠাক ছিলেন একজন আভিজাত ভূগ্বামী, 
সে নিজে ইটন' ও অক্সফোর্ড -এ পড়াশোনা করেছে । তার মাথা যেমন পরিত্কার, আঙুলও 
তেমনিই দক্ষ _-এই হয়ত স্কটল্যাণ্ডে কোন বাড়িতে সি'দ কাটছে, আবার পরের সপ্তায়ই' 
কর্ণগয়ালে একটা অনাথ আশ্রম নিমাণের জন্য চদা তুলেছে। বছরের পর বছর আমি ওর 
পিছনে ঘুরছি, বিচ্তু ধরতে পারাছ না 

হোমসে বলল, “আমি আশা কার, আজ রান্নে তার সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে 
পারব । এখন দশটা বেজে গেছে--এবার বেরিয়ে পড়া দরকার । তোমরা দু'জন সামনে 
থাকবে, আমি ওয়াটসনকে নিয়ে পিছনের গাড়িতে থাকব ।” 


১৮২ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগ্োয়েঙ্দাগর্গ 


পথে হোমস বেশি কথা বলে নি-- সিটে" হেলান দিয়ে বসে বিকেলে শোনা বাজনার 
সুর গুনগুন করে গাইছিল। দাঘণপথ আতিক্রম করে আমরা ক্যারিংডন স্ট্রী'-এ 
'পোছালাম। 

হোমস বলল, “আমাদের বজ্ধু মৌরওয়েদারের নিজস্ব ম্বার্থ এর সংগে জাড়ত। 
ভাবলাম, জোন্স্কেও সংগে নিয়ে নিই। লোকটি খারাপ নয়, যাঁদও ওর পেশাসংকান্ত 
বিষয়ে বিদ্দঃমাত্র যোগ্যতা নেই । তবে, ওর একটা বিশেষ গণ হচ্ছে এই যে ও শিকার 
কুকুরের মত সাহসী, আর যাদ কাউকে একবার ধরতে পারে তো গলদা চিংড়র মত 
নাছোড়বাচ্দা |” 

সকালে দেখে যাওয়া সেই রাজপথে আমরা পো ছবার পর, গাড়ি দুটো ছেড়ে দেংয়া 
হ'ল, এবং শ্রীধুত্ত মোরওষেদারকে অনুসরণ করে আমরা একটা সর গাঁলর ভিতর দিয়ে 
একটা বাড়ির খিড়কি দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। উনি দরজাটা খুলে দিলেন। ভিতরে 
ছোট বারান্দা দিয়ে গিয়ে একটা বিশাল লোহার ফটকের সামনে এলাম। এটিও উনি খুলে 
দিলেন ও আমাদের নিয়ে একটা ঘোরানো পাথরের সিশড় দিয়ে নেমে আর একটি বিরাট 
ফটকের সামনে এলেন। তারপর একটু থেমে তান একটি লণ্ঠন জবালালেন ও একটা 
অন্ধকার সৌদাশম্ধ গালর 15তর দিয়ে এাগয়ে এসে আরো একাট দরজা খুলে একটি 
প্রকাণ্ড ভূগভশ্ছ ঘরে আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরটির চতুর্দিকে বাক্সপণ্যাটরা গিজগিজ- 


করছে। 
হোমস: তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওপর থেকে ভয়ের কিছু নেই, তাই তো? 
প্রীবন্ত মোরওয়েদার বললেন, “নীচের দিক থেকেও না|” তারপর তাঁর ছাড়টা পাথর 
দিয়ে বাধান মেঝের ওপর ঠুকতে ঠ্‌কতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, “আরে, এ কী! কেমন 
যেন ফাঁপা লাগছে 1” 
হোমস কড়াভাবে বলল, “বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার অত ছটফট করা চলবে না। 
আমাদের আঁভধানের সাফল্য আপানি প্রায় মাটি করে দীচ্ছলেন। দয়া করে এখন এ একটা 


বাকের ওপর চুপ করে বসে থাকুন ।” 

শ্রীধুস্ত মৌরওয়েদার গণ্ভীরভাবে একটা বাক্সের ওপর গিয়ে বসলেন, মৃখ দেখে বোঝা 
গেল তাঁর আভমান হয়েছে । হোমস: মেঝের উপর হাঁটু মুড়ে বসল, এবং লণ্ঠনটি নিয়ে 
বর্ধক কাচ দিয়ে পাথরের ফাটলগূলি পংখানুরূপে পরীক্ষা করল। কয়েক সেকেন্ডেই 
তার পরণক্ষা শেষ হল--তখন উঠে দড়য়ে কাচাঁট পকেটে রেখে বলল, “আমাদের 
হাতে এখনো অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় আছে, কারণ আমার্দের ওই 'নরীহ ঝঞ্ধকী-কারবারী 
ভদ্রুলাকাট না ঘুমান পর্যন্ত ওরা কিছু করবে না। তারপরে, অবশ্য ওরা এক মিনিট সময়ও 
নষ্ট করবে না, সনে না কাজ যত তাড়াতাড়ি সারতে পারবে, পালাবার সময় তত বেশি 
পাবে। ডান্তার, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারহ, আমরা লগ্ডনের অন্যতম প্রধান ব্যাংকের 


গলোহিতকেশীসম্ঘ ১৮৪৩ 


ভূগভ্থ কক্ষে রয়েছি । শ্রীষুস্ত মেরিওয়েদার এই ব্যাংকটির পারিচালক সামাতির সভাপ।ত। 
উনিই তোমাকে বলতে পারবেন কেন দুঃসাহস অপরাধীদের এখন এই খবরাটর দিকে নজর 
পড়েছে। 

সভাপাত ভদ্রলোক িনাফস করে বললেন, “কারণ ফরাসী সোনা । এখানে ডাকাতির 
চেম্টা হতে পারে বলে আগেও কয়েকবার আমাদের সতর্ক করা হয়েছে 1”, 

“এখানে *রাসী সোনা রয়েছে?” 

“হ্যাঁ, কয়েকমাম আগে আমাদের সংস্থান বাড়াবার মত অবস্থা হয়োছল, এবং আমরা 
“ব্যাংক অব ফ্লাম্' থেকে ভ্রিশ হাজার “নেপে।লিয়ন' আনিয়োছি । সেটা ব্যবহার করা হন 
নি-_এই বাক্সগৃলির মধ্যেই আছে, এ খবর জানাজান হয়ে গেছে। সাধারণত: কোন 
ব্যাংকে” একাট শ্রাখাপ্স যে পরিমাণ সোনা গ্রাচ্ছত থাকে, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি 
আছে। এ ব্যাপারে আমাদের পারচালকবর্গও দুশ্চিন্তায় আছেন ।*' 

হোমস: মন্তব্য করল, “দহশ্চ্তা খুবই সংগত। যাক এখন আসুন আমাদের ছোট্র 
পরিকজ্পনাটা ছকে ফোলি শ্রীবুস্ত মৌরওয়েদার, এই লপ্ঠনাট একটা কাপড় দিয়ে-ঢেকে 
দেওয়া দরকার।” 

«আমাদের অঞ্ধকারে বসে থাকতে হবে 2 

'নান্যপচ্ছাঃ ! আম অবশ্য এক জোড়া তাস পকেটে করে এনোছিলাম- ভেবোছলাম 
আপনার 'হুইন্ট' খেলার নেশা গেটান যাবে-__কিম্তু এখন দেখছি, শত্ুপক্ষ কাছাকাছি 
এসে পড়েছে, আলো জালিয়ে রাখার বঠাক নেওয়া যাবে না। এরা দুদণ্তি প্রকৃতির লোক, 
যাঁদও আমরা সাৃবধাজনক অবস্থায় আছি, তব্‌ একটু অসতক্ক হলে বিপদে পড়তে 
পারি। আম এই বাক্সটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকব -_ তোমরা এগুলোর পিছনে ল্যাকে 
থাক । যেই আমি ওদের মুখে আলো ফেলব তোমরা এগিয়ে আসবে । আর, ওয়াটসন, 
ওরা যাঁদ গলি ছোড়ে, কোনরকম দগনামায়া না করে তোমার ষষ্ট কাজে লাগাবে ।” 

আম যে কাঠের বাঝ্সটার পিছনে গুটিপুটি হয়ে বসলাম, আমার রিভলভারটার ঘোড়া 
টেনে তার উপরেই রাখলাম । হোমস: লণ্ঠনটার সামনে ঢাকা দিয়ে দিল এবং ঘরটা প্রায় 
নিছিদ্রু অন্ধকারে ডুবে গেল। এই অন্ধকারে আমি কেমন যেন বিষণ্ণ ও হতোদ/ম হয়ে 
গেলামা 

হোমস" ফিসফিস করে বলল, “ওদের পালাবার একটাই পথ আছে পিছিয়ে গিযে ওই 

বাঁড়টার ভিতর দিয়ে 'সাক্সে কোবাগ” স্কোয়ারে। ওঠা । জোন তোমাকে যা করতে 
বলোছলাম, ঠিক আছে তো ?” 

“বাড়িটার সামনে একজন ইচ্সপেরর ও দুজন আফসার অপেক্ষা করছে ।” 

“তাহলে সব ফাঁক-ফোকড়ই বঙ্ধ । এখন আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।” 

ওঃ | সময় যেন আর কাটে না। আমার মনে হয়েছিল যে, রাত্রি শেষ হয়ে সযেদিয়ের 
প্রচ্ছুতি চলছে, বিচ্তু পরে হিসেব করে দেখেছি, মাত একঘণ্টা পনের মিনিট আমাদের 


১৮৪ বিশ্বেরশ্রেত্ঠগোয়েজ্দাগল্প 


অপেক্ষা করতে হয়োছল | আমার অংগ প্রত্যংগগৃলো যেন সব অবশ হয়ে গিয়েছিল 
এঁদকে নড়াচড়া করারও সাহস হচ্ছে না। উতেজজনায় টানটান অবস্থা আমার শ্রবণ শান্ত 
এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি সকলের নিঃ*বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম এমন কি. 
বুঝতে পারছিলাম কোন.ট মোটাসোটা জোন:সের আর কোন টাই বা রোগ্রাপাতলা মোরি- 
ওয়েদারের। আগ ষে ভাবে বসেছিলাম তাতে বাকের ওপর দিয়ে মেঝে দেখা যাচ্ছিল। 
হঠাধ একটা আলোর রেখা চোখে পড়ল । 

প্রথমে মেঝের পাথরের ওপর জব্লজবলে আলোর এংটা রেখা দেখা দিল পরে সেটা 
হলুদ আভায় ছড়িয়ে পড়ল, তারপর নিঃশব্দে "মেঝে ফাঁক করে একটা হাত উঠে এল ও 
আলোকিত এলাকায় কিছ; অনুভব করার চেষ্টা করল । মিনিট খানেক কিআর একটু, 
বেশি, এ হাতের আঙূলগনুলি মেঝের এপারে নড়েচড়ে বেড়াল-_-তারপর যেমন হঠাৎ 
এসেছিল তেমনি হঠাৎ সরে গেল, আবার ঘরে অষ্ধকার নেমে এল, কেবল মেঝের ওপরে ওই 
জবলজবলে আলোর রেখাটি থেকে গেল আর তাতেই মেঝের পাথরের মধ্যে একটা ফাঁক 
চোখে পড়ল । 

হাতটা সরে গিয়োছল অবশ্য ক্ষণিকের জন্য । একটু পরেই একটা বিকট কানফাটা 
ঘাওয়াজ তুলে মেঝের একটা বড় পাথর একপাশে উল্টে পড়ল, মেঝেতে একটা চৌকো গত 
হয়ে গেল, আর একটা লপ্ঠনের আলো ঘরময় ছাড়িয়ে পড়ল। গত্ণটর মধ্য দিয়ে দাঁড়ি- 
গোঁফের লেশহীন একটা বালক-সুল ভ মুখ উ"ীক দিল, চারদিক খংটিয়ে দেখল ও তারপর 
গতাটর দ?পাশের মেঝের উপর হাতের চাপ 'দিয়ে শরীরটা তুলতে লাগল, প্রথমে কাঁধপরযন্ত 
তারপর কোমর পধ-্ত ও শেষে গর্তাটর ধারে একটা হাঁটুর চাপ দিয়ে পুরো শরীরটা তুলে 
নিল। তারপর গর্তাটর পাশে দাঁড়িয়ে সে তার এক সংগীকে টেনে তুলল--ওরই মত 
ছোটোখাটো ও চট্পটে ফাকাশে মুখ, মাথাভার্ত' টকটকে লাল চুল। 

লোকটা ফিসফিস করে বলল, “সব ঠিক আছে। বাটালি আর বন্তা এনেছ তো, গুরু ?' 
শর; কর, আচি? চটপট: কিছ7 গোলমাল হলে খুন করে ফেলব ফাঁসি হয় সে-ও. 
আচ্ছা 1” 

হোমস একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার জামার কলার চেপে ধরল | অপর লোকটি' : 
গরতে'র মধ্যে লাফিয়ে পড়ল-__জোন্‌স: তার কোটটা ধরে টান দিতে ফড়ফণ্ড করে তী ছিড়ে 
গেল। লপ্ঠনের আলো এসে পড়ল লোকটির হাতের রিভলবারের ওপর, কিচ্তু সে তার 
সন্ধ্বহার করার সুযোগ পেল না- তার আগেই হোম সএর ছাড় এসে পড়ল তার কব্জিতে 
রিভলবারটা ঠক- করে পড়ল পাথরের মেঝেতে | 

হোমস শাশ্তভাবে বলল, “কোন লাভ নেই, জন. ক্লে, তোমার সব রাস্তাই বচ্ধ।” 

ক্লে-ও খ;ব শান্তভাবে বলল, “তাই তো দেখাঁছ। তবে, আশা করি, আমার সংগগাট, 
নিরাপদ, যাঁদও তার কোটের থানিকটা ছি'ড়ে তোমাদের হাতে এসে গিয়েছে ।” 

হোমস বলল, “তার জন্য ওদকের দরজার সামনে তিনজন লোক অপেক্ষা করছে 1৮ 


লোহিতকেশীসংঘ ১৮৩ 


আই ব্দাঝ ! তোমরা দেখাছি সব আটঘাট বে'ধেই এসেছ। তোমাদের অভিনন্দন 
জানাহ্ি।” 

হোমূস্‌ বলল, “আমিও তোমাকে আভনন্দন জানাহ্ি। তোমার লাল-চুলের পারি- 
কন্পনাটি একেবারেই নতুন এবং কার্যকরও বটে।”' 

জোনংস্‌ বলল, “তোমার বন্ধুর সংগে শগগাঁগরই দেখা হবে-একটু হাতটা বাড়ণ্র 
দাও-_হাতকড়াটা পরিয়ে দিই |” 

বন্দ্পীটির দুই হাতে খন হাতকড়া পরাবার টং ট* শব্দ হচ্ছে, সে বলল, ' দেখো, 
তোমার এ নোংরা হাতের ছোঁয়া আমার গায়ে যেন না লাগে, হয়ত জান না যে, আমার 
ধমনীতে রাজরস্ত বইছে, আর হাঁ, আমাকে 'স্যার' বলবে এবং যথোচিত সম্মান দেখাবে ।” 

জোন:স্‌ হাসি চেপে বড় বড় চোখে তাকিফে বলল, “যথা আজ্ঞা! এখন, স্যার 
আপনি কি শনহুগ্রহ করে স্টপরে উঠবেন, যাতে আমরা রাজবংশজাত মহামান্য আতিথিকে 
থানায় নিয়ে যাবার জনা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি ।" 

ক্রেগম্ভীরভাবে বলল, “হ্যাঁ, এইভাবে কথা বলাই ভাল ।” তারপর সে মাথা ঝণাকয়ে 
আমাদের তিনজনকে আভবাদন জানিয়ে জোন-স-এর সংগে হাঁটতে লাগল । 

এ ভূগভ-্থ ঘর থেকে বেরিয়ে হোমৃস্‌কে অনুসরণ করতে করতে শ্রীবস্ত মেরিগয়েদার 
বললেন, “সত্যি, শ্রীধবন্ত হোমস: আপনার কাছে আমাদের ব্যাংক চিরধাণপ হয়ে রইল। 
ব্যাংক ডাকাতির এই জবরদস্ত প্রচেষ্টা আপনার জন্যই প্রতিহত করা গেল, এ বিষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই 1” 

হোমসে বলল, “এই তদন্তে আমার যা সামান্য কিছ বায় হয়েছে, সেটুকু ব্যাংক 
পারশোধ করলেই হবে, তার বেশি কিছন চাই না। যে অননা সাধারণ অভিজ্ঞতা আমি 
এই ব্যাপারে অঙ্জন করেছি, তাতেই আমি সম্তু্ট 1” 

ভোররাতে যখন আমরা বেকার স্প্রীটে একটু হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসেছি, হোমস 
বলল, “দেখ, ওয়াটসন, আমার প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল যে লোহিত-কেশণ সংঘের 
এঁ বানর বিজ্ঞাপন এবং এনসাইক্লোপাডিয়া নকল করান'র সম্ভাব্য উদ্দেশ্য উইলসনকে 
প্রাতাদন কয়েক ঘণ্টার জনা বাড়ির বাইরে রাখা। পদ্ধাতটা খুবই অদ্ভুত, সন্দেহ নেই, 
কিচ্তু এর চেয়ে ভাল পদ্ধাত আবিষ্কার করাও সহজ নয়। অবশ্যই, কের সংগণর চুলের 
বঙই কৌশলী কের মাথায় এই বুদ্ধি ষুগিয়েছিল। সম্তায় চার পাউণ্ডের লোভে উইলসন 
গোপ গিলবেই, আর যারা হাজার হাজার পাউগ্ডের ধান্দায় রয়েছে, তাদের কাছে এ তো 
আত সামান্য ব্যাপার। ওরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিল-__একটা শয়তান একটা সাময়িক 
আফস খুলল, আর অন্য শয়তানাট উইলসনকে প্ররোচিত করল এবং দু'জনের যৌথ 
প্রচেষ্টায় রোজ সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়তে উইলসনের অনুপাস্থিতি চূড়ান্ত 
হয়ে গেল। যে মৃহ্তে আমি শুনলাম যে, এ সহকারণীটি অর্ধেক বেতনে কাজ করছে, 
ভখনই বুবোছি, কাজটা নেওয়ার পিছনে ওর বিশেষ তাগিদ আছে ।” 

বৰ. গোরেন্দা--১২ 


১৪৬ বিশ্বেরপ্রেষ্ঠগোয়েজ্দাগজ্প 


“কিস্তু ওর উদ্দেশ্যটা তুমি অনুমান করলে কী করে ?” 

“বাড়িতে যদ কোন যুবতণ মেয়ে থাকত, আমি হয়ত অন্যরকম ভাবতাম । কি্তু, 
এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ছিল না। লোকাটর বাবসাও তেমন বড় কিছু নয় এবং সে বাবদ এত খরচ 
এবং এত প্রস্তুতির সার্থকতা থাকতে পারেনা । অতএব, ঘটনার কেন্দ্ুবিজ্দ: বাড়ির বাইরে 
কোথাও । কিচ্তু সেটা কোথায় ? | 


সহকারগাটর ফোটোগ্রাফির প্রাত আসান্ত এবং প্রায়ই ভূগভস্থ প্রকোন্ঠে অন্তধানের 
ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখলাম । ভূগ্ প্রকোন্ঠ ! জট খুলতে শুর: করল। তারপর 
এই রহসাজনক সহকারপীট সম্বচ্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে, এই লোকটা লণ্ডনের প্রখর 
বুমদ্ধস*্পন্ন এবং অসমসাহদিক অপরাধীদের অনাতম। বুঝলাম ষে, সে এ ভূগভ-্থ ঘরে 
এখন কিছু করছে যা শেষ করতে প্রচুর সময় লাগে । অন্য কোন বাড়ির সংগে সুড়ংগপথে 
যোগাযোগ তৈরী কবা ছাড়া তা আর ক হতে পারে ! 

* আমরা যোৌদন অকুদ্ছলে গেলাম, আমার ছাঁড়টা দিয়ে ফুটপাথ ঠুকতে দেখে তুমি 
বিস্মিত হযেছিলে। আমি বোঝবার চেষ্টা করছিলাম সুড়ংগটা বাড়ির সামণের দিকে হচ্ছে, 
নাপিছনের কে । দেখলাম, সামনের দিকে নয় । তখন দরজায় কড়া নাড়লাম। আমি 
যেমন ভেবেছিলাম, এ সহকারণীটিই দরজা খুলে দিল। এর আগে ওর সংগে আমার 
দু'একটা ঘটনা হয়েছে 1কন্তু আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। এবারও আম ওর মুখের 
দিকে তাকাই নি_ আমি দেখতে চেয়েছিলাম ওর হাঁটু। তুমি নিশ্চয় দে:খছ, হাঁটুর কাছে 
ওর প্যাণ্ট কিরকম ছেণ্ড়াখোঁড়া ও ময়লা । ও যে মাটির নীচে গর্ত খ্ড়ছে তা বোঝা 
গেল। সুড়ংগটা কোথায় গিয়ে উঠছে সেই খবরটাই শুধু জানতে বাকী রইল। আনি 
একটু ঘোরাফেরা করলাম _ দেখলাম যে এ বাড়িটার গায়েই রয়েছে নটি খ্যাণ্ড সাবারবান 
ব্যাঞ্ক' | ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেল । প্রমোদকেচ্ছু থেকে তুমি বখন বাড়ি চলে 
গেলে, আম গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়া"এ এবং এঁ ব্যাংকটির পাঁরচালক সামাতির সভাপতির 
কাছে। ফল যা হ'ল তুমি তো দেখতেই পেলে ।” 

আম জানতে চাইলাম, “তুমি কী করে বুঝলে যে আজ রান্রেই ওরা ওদের লক্ষ্যদ্থলে 
পৌঁছাবে ?” 

“দেখ, ওরা বখন সংঘের আফস তুলে দিয়েছে, তখন আর জাবেজ উইলসনের বাড়িতে 
উপাস্থিত বা অন:পাশ্থীততে ওদের কিছ যায় আসে না--অর্থাধ। সূড়গ কাটা শেষ হয়ে 
গেছে। এঁদকে, দের করাও সম্ভব নয়, কারণ সুড়ংগাটর বিষয় জানাজানি হয়ে যেতে 
পারে, ওরা ব্যাংকের 'ভল্ট' থেকে সোনাটা সরিয়েও নিতে পারে । আবার, শনিবার কাজ 
করাই সব চেয়ে নিরাপদ এক্ষেত্রে পালাবার জন্য ওরা একাঁদন সময় হাতে পাবে । এইসব 
কারণেই আমার মনে হয়োছল যে আজ রান্রেই ওরা আঁভযানে নামবে ।” 

আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় বললাম, 'তোমার বৃন্তির জাল ভারণ সুন্দর সাজয়োছলে ! 


লোহিতকেশী সংঘ ১৮৭ 


দীর্ঘ এই প্রবাহের প্রাতাট অনুমানই ষথার্থ।” 

সেহাই তুলে বলল, “এই তদন্তের কাজে আমার অবসাদ দূর হয়োছিল--কিচ্তু ছায়, 
আবার যেন সেই অবসাদই আমাকে ঘিরে ধরছে । গতানুগ্রাতক জীবনযা্লার বাইরে যাবার 

*প্রচেম্টাই আমার জীবনের মূল সুর । এই সব ছোটখাটো সমস্যাগুলই আমার অভদষ্ট 

সাধনে সহায়তা করে * 

আমি বললাম, “তুমি মনুষ্যজাতির এক উপকারণ বচ্ধু।৮ 

সে কাঁধ ঝাঁকয়ে বলল, “হবেও বা হ্যা, কিছু কাজ তো হয়ই | গস্তভ ফ্রুবার্ট জজ" 
স্যাপ্ডূকে ঠিকই লিখোহলেন, “মানুষের কী দাম আছে ! তার কাজের মধ্যেই সে বেচে 
থাকে ।? 

০ বঃ ধ 


স্যার আর্থার কোনান ডয়েল £ জন্ম ১৮৫৯ এরাঁডনবার্গে। শাল হোমস এই 
শতাব্দীর সবচেয়ে বিতাঁ্কত চারন্র হিসাবে আজও প.থিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে 
গোয়েন্দা ঈর্ধত আসনে আদিন। তাঁর আবশ্বাস্য জনাপ্রয়তায় হারিয়ে গেছে স্যার 
আর্থার কোনান ভয়েল যিনি অসাধারণ সফলতায় এমন এক কালোন্তীর্ণ চরিন্রের জন্ম 
দিয়েছেন ৷ কপর্দকহণীন তরুণ ডান্তারের অবসর বিনোদন থেকে লেখা গোয়েজ্দা গন্প যে 
একক কালে তাঁকে পৃথিবীজোড়া খ্যাতির মুকুট এনে দেবে কে জানত। 

তীক্ষণ বুদ্ধির স্বণ-ছুছটায় বিশ্লেষণের মায়াবী আকর্ষণে এবং চরিন্লের জীবন্ত আস্তত্বে 
শার্লক বোঝ চলমান এক শিহরণ | শালক হোমস তাঁব শ্রত্টা পুরুষ ডঃ কোনান ডয্লেল 
হতেও অনেক নামী ও দামী মানুষ । জীবনে মাত্র একবার এই সচতুর গোয়েন্দা তাঁর 
২২১ বিবেকার স্ট্রাটের বাড়ি থেকে. বোড়গ়ে ছল ভোঁতিক রহস্যের সমাধান করতে । 
তাই দি আডভেগ্জার অব “দ সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার” আজ এক ইতিহাস হয়ে গেছে । তবে 
ভৌতিক কাহিনা বিন্যাসে তাঁর দক্ষতা থাকলেও গোয়েন্দা কুট কৌশল আর তার অজ্বেষণ, 
নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, গ্রহণ, বজন ইত্যাদির নব নব পদ্ধতির উদ্ভাবন তাঁকে বিশ্বসাহিত্য 


এক অসাধারণ মাঁহমায় উজ্জল এক ব্যক্তিত্বের আধিকার দান করেছে। 
| চি দ্ী 





স্ভ রেড হেড্ডে লিগ. 
অন্বাদ £ শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায় 








আলক্ত্রেড, হিচককৃ 


বলুমলে সকাল । দেরী একটি চিঠি রোজাণ্ট্ করতে গিয়োছল | তার কাকার চিঠি। . 

সাকসের তিন কোণা তাঁবৃটার পাশ দিষে জেরী ফিরে এল । 

সাকাঁসের তাঁবুটি দেখেই জেরা বিরন্ত হয়ে উঠল। 

এঁটি হলো ্লাপ্টন সাকসি। 

দল]টর বেশ সুনাম আছে। 

ইদ্রানগং কালের কিছ ঘটনা সার্কাসাটকে সকলের কাছে অশুভ করে তুলেছে । এর 
শহরাঁটর নাম গ্রসাঁসাঁট । 

অনেকখানি জারগা নিয়ে সার্কাসাট জীঁকিয়ে বসেছে। 

সামনে সইত্রিশাট মাল বওয়া গাড়ি দাঁড়য়ে আছে। 

খেলোয়াড়দের জন্য আছে আরও কয়েকটি গাঁড়। 

খেলোয়াড়দের থাকার জন্য আছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট তাঁবু: | জেরী আর ওর 
কাকার জনা একট গাড়ি আছে। 





সোপেরমাধারমণি ১৮৯ 


ওয়া যে তাঁবু টিতে থাকে সেটি আবার ওদের অহিসের কাজেও লাগে । 

জেরণীর কাকা ফ্রাঙ্ক ম্যাসন এই সাকাসের মালিক। 

ওর কাকা জেরগকে এই সার্কাসে নিয়েছে। 

জেরণী ক্লাউনের খেলা দেখার । সে সবচেয়ে ছোট। 

সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলে । যেহেতু, তার কাকা সার্কাসের মালিক। 

ইদানীং বিভিন্ন ধবনের বেশ কিছ; চুর হবার জন্য সার্কাসের মালিক ফ্যাঙ্ক ম্যাসনের 
£মূখের হাসি চলে গেছে। 

এই চুরি হবার ঘটনাগুলোকে কেন্দ্রে বরে খেলোয়াড়দের মধ্যেও এক ধরনের অশান্ত 
দেখা দিয়েছে । এই ভাবে চুর হতে থাকলে এই সার্কাসকে আর বেশীদিন টেনে নিয়ে 
£যাওয়া সম্ভব হবে না। রর 

খেলোয়াড়েরাও ক্লাণ্টন সার্কাস ছেড়ে মন্য সার্কাসে চলে যাবার কথা ভবেছে। 

যাদের জনিসপন্র চুরি গেছে তারা ক্লমণঃ অপাহক্ হয়ে উঠেছে । এবার পাকাপটি 
“প্যখানে বসেছে সেট হলো মিলারটন 1মডান্য়ামের খুব কাছাকাছি । 

এই [িউাঁজয়ামেব গায়ে আছে একটি আইভি লতা । 

সম্প্রীতি মিউাঁজয়াম থেকে একট সবুজ পাথর চুরি গেছে। 

পাথর টর মূলা প্রায় পচ হাজার ডলার । 


পহীলশের ধারণা সার্কাসের লোকেরাই পাথরটি চার করেছে। 
পলিশ আরও এরকম ধারণা পোষণ করছে যে, যারা চুরি করেছে তারা ধরা পড়ে 
যেতে পারে এ রকম মনে করে তারা পাথরের বাক্সাট জঙ্গলে ফেলে রেখেছে। 


একাঁদন সার্কাস চলছে। 

এরকম সমযে হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির । 

পুলিশ এসে সবাঁজানস লণ্ডভগ্ড করে দামী সবুজ পাথরটি খোঁজ করতে আরম্ভ 
করল। 

দর্শকেরা ভয়ে সাকণসেব তাঁবু ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করল । খেলোয়াড়দের একে 
একে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করল। 

চারাদকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল । ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসন লক্জায় পড়ে গেল। এই ঘটনার 


পর থেকে সাকাসিটি ক্রমশ: প্রাণহীন হয়ে পড়তে লাগল । 

এভমবে কিছুদিন চলতে লাগল জেরীর আজকেও মনে হতে লাগন আবার হয়ত 
সার্কাসের এাবৃতে কিছ? একটা ঘটেছে। 

প্রাতাঁদন দুটো করে শো হয়। [কছুক্ষণ পরেই প্রথম শোটি আরম্ভ হবে। 

সবাই শোর আগে একটু শরীর গরম করে নেয় । 

কিচ্কু আজ সকলের মধ্যেই এক ধরনের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সা্কাসের 


১৯০ বশধ্বেরপ্রেঙ্গোয়েঙাগঞ্গ, 


“প্লাঙ্টিক মানুষ” নট চুপচাপ ঘাসের উপর দাঁড়রে আছে। 

সে খেলার সময় তার শরীরের সমস্ত পেশনগুলোকে দুমড়ে মূচড়ে একাকার করে দেয়। 

কিচ্তু, আজ তার অনহশশলনের দিকে কোনরকম মন নেই। 
জেরী আস্তে আচ্তে এ'ডারসনের গাড়ির দিকে এগয়ে গেল। 

এস্ডারসন দাঁড়র খেলা দেখায় । 

দর্শকেরা তার খেলা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 

আজ, এ্ডারসন অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িটা নিয়ে শুধ? নাড়াচাড়া করছে। 

মাঝে মাঝে শূন্যে দাড়টা ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে। 

জেরীর মনে হলো এখ্ডাসনের গ্রী কি অসুম্থ ? 

নাকি চুরির খবরে সেও দিশাহারা হয়ে পড়েছে? 

খানিক দুরে, এ"ডারসনের গাড়ুর পাশে দাঁড়ুয়ে ছিল যাদুকর ই'মো আর ফিল্‌। 

ওরা জাপানগ। খুব কথা বলে। সাতে পাচে থাকে না। খেলা দৌথয়েই চলে। 
যায়। অথচ এখন জেরী দেখতে পাচ্ছে ওর বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে ফ্ল্যাঙ্ক ম্যাসনের 
গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। 

অপরাদকে দড়য়ে আছে আমেদ আর আবদল্লা । 

ওরা ব্যালেজ্সের খেলা দেখাতে ভাষণ দক্ষ । 

দর্শকেরা ওদের খেলা ভীষণ তারিফ করে। 

এখন, ওরা ওদের লম্বা লম্বা পাগলো ফাঁক করে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। 

আবদুল্লার মাথাতে ছ'ফুট লম্বা ও চার ইন্চি চওড়া একটি এ্যালমনিয়ামের গোল 
বল। 

একটা রবারের ঢাকনার উপরে বলটি বসানো আছে। 

ভার, শ্রামেদ একটি রডের উপর দেহটিকে গালয়ে রেখেছে ।১ হঠাৎ জেরগকে দেখে ও'র 
বিহ্বল হয়ে পড়ল । 

আমেদ মাটিতে পড়ে যেতে যেতে সামালয়ে নিয়ে এল। 

রভ্বটি আওয়াজ তুলে মাটিতে পড়ে গেল। 

পরে, যে গাঁড়াট দাঁড়য়ে আছে সেটি হালো মেজর মাউন্ট ও আর একটি বিরাট দৈহণ 
লোকের। বিরাট দেহণী মানুষটি আটফুট চার ইঞ্চি লম্বা । 

সে বাইশ মাপের জূতো পড়ে । সকলের সংগে সে মেশে । 

তার ঠোঁটে সবসময় অর্থপূর্ণ হাসি। মেজর মাউণ্টের সংগে তার খুব ভাব । লম্বা 
লোকাঁট বলল, বুঝলে জেরী দিনের পর দিন একটা না একটা চুর হচ্ছে। আমাদের। 
ভালো লাগছে না। লম্বা লোকাটি বলল, মেজর মাউন্টের€্দামশ”ঘাঁড়াট হারিয়ে গেল 

আমার এত সৃজ্জর লম্বা জৃতেটা হারিয়ে গেল। 


সাপেরমাধার মণি ১৯১ 


এভাবে চলতে থাকলে, আমরা আর এখানে থাকব না। লদ্বা লোকটা বলল । 

মেজর বলল, না, আমি ওর মধ্যে নেই। আমার ঘাড় না গাওয়া পর্যন্ত আমি সাকসি 
ছাড়াছ না। 

জেরী সব দেখেশুনে ভাবতে থাকল যাদের নিয়ে সাক্সি তারা সবাই চলে গেলে 
সাকপি চলবে কাদের নিয়ে ? 

হঠাৎ জের শুনতে পেন কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে । 

পিছন ফিরে দেখল যে ভাগ্য ওকে ডাকছে। 

ভাগ্য অজানা ভাঁবষ্যতের কথা বলতে পারবে । 

ওর কব্জির উপর একটি অজানা পাথন বসে থাকে । 

ওকে ভাগ্য আর্দর করে নাম দিয়েছে ময়না । 

ভাগ্য ভ্রেরীকে জানালো যে, উইনিফ্রেড্‌ ভীষণ বিপর্দে পড়েছে । 

উইনিফ্রেড হলো সাকসি পার্টির সাপুড়ে। 

জেরণী বলল, কি হয়েছে ? অসুখ বিসৃখ করে নিতো ? 

ভাগ্য বলল, না। অসুখ বিসৃখ করেনি। ওকে চুরর আভিযোগে ধরা হয়েছে। 

জেরী প্রশ্ন করল, উইীনফ্লেচ কোথায় ? 

ভাগ্য বলল, সে এখন তোমার কাকার কাছে। 

হেরী কাকার কাছে যেতে যেতে ভাবল সাকসি বোধহয় শেষ পর্যন্ত উঠেই যাবে। 

ভাগ্যর কথাটা কণ যাচাই করবার জন্য জেরী যখন জোড় পায়ে হেটে যেতে লাগল তখন 
হঠাৎ উইনিফ্রেডের চিৎকার ওর কানে এল। 

জেরণী থমকে দাঁড়ালো । 

উইনিফ্রেড কাছে এসে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল যে সে তার বেলকে খুজে পাচ্ছে না। 

বেল হলো উইনিফ্রেডের পোষা নাপ। 

সাপটি সব সময় উইনিফ্লেডের হাতে পেচানো থাকে । সাপটি দেখতে ভারী সুজ্দর । 

সাদা ধবধবে রং এবং উপর কালো ডোরা কাটা দাগ । সাপাটি এখন বুড়ো হয়ে 
গেছে। ওর বিষ দাঁত ভাঙ্গা। 

জেরী বলল, আবার সেই চুরি ! 

ততক্ষণে, ফ্র্যা্কও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। 

সেও সমস্ত বিষয়টি শুনল । 

তারপর, গম্ভগর ভাবে বলল, আপানি ঠিক জানেন যে, সে চুরি হয়েছে ? 

জেরাও ওর কাকার সংগে নূর মিলিয়ে বলল, সাপাট ছোটথাট কোন ফুটো দিযে 
বেরিয়ে যেতে পারে। 

উইনিফ্রেড দ্‌ঢ়ুভাবে বলল যে, না তা হয় নি। সি 


৯৪২ বিশ্বেরশ্রে্ঠগোর়েজ্া গজপ 


গাড়াটিতে মান একটি জানালা । 
সেটিও আবায় জাল দিরে ঘেরা । 
সবাই মিলে জানালাটি লক্ষ্য করে দেখল যে, জালাটি কাটা আছে । 
উইনিফ্লেড বলল, দেখলেন তো | এবারও কি বলবেন যে তাকে চুর করা হয় নি? 
উইনিফ্লেড একটু ক্ষোভের সংগেই কথাগহলো বলল । 
উইনিফ্রেড* একজন পরোপকারণ মাহলা। 
সহজ, সরল ও সাধাসিধা। 
শীতের সময় সারকাসের লোকজন সকলের জন্য নিজের আগ্রহে সোয়োশর বুনে দেয়। 
ফর্যাচ অনেক্ষণ পর উইনিফ্রেড্‌কে বলল, তুমি চিন্তা করো না। 
আমরা দোখি কি করতে পারি। 
একথা বলে জেরণকে নিয়ে ফ্ল্যাঞ্ক হাটতে লাগল । 
যেতে যেতে ফ্র্যান্ডের ভীষণ রাগ হতে লাগল । 
একের পর এক সাকাঁসে সব অম্ভুত ধরনের চার হচ্ছে। 
লম্বুর জহতো, মেজরের ঘরি, তারপর একে এক তরবারণ, ছড়ি আর শেষে এই সাপ । 
ফর্যাঙ্ক ভেবে ভেবে যে এর কোন ক্‌ল কিনারাই করে উঠতে পারছে না। 
জেরা ফ্র্যাঞ্কের সংগে কথা বলতে বলতে বলল, কাকা আপাঁন হয়ত লক্ষ্য করেননি 
যে গাড়ির কাছে বিরাট জুতোর ছাপ ছিল। 
ফল্যা্ক বলল, তাই লাকি ? 
জের বলল, হণ্যা। আমার মনে হচ্ছে কাল রাতে গাড়ির কাছে লঘ্ব এসেছিল । 
ফ্লযাঙ্ক বলল, লম্বু এ কাজ করতে পারে না। কারণ লম্বু সাপকে ভীষণ ভয় 
করে। 
জেরণ বলল, হয়ত মেজরকে সাহাযা করতে লম্ব্‌ এসোছিল। 
ফ্যাক বলল, লম্বুর তো আগেই জুতো হারিয়েছে । 
জেরগ বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত সাজানো । এখন, আর কাউকেই বিবাস করা 
যাচ্ছে না। 
ফল্যাঙ্ক বলল, আমার মনে হয় ইনসুরেচ্সের 'ডিটেকাটভকে ফাঁকি দেবার জন্যই এসব 
ঘটনা ঘটছে। 
ফ্ল্যা্ক আরও বলল যে, হয়ত সেই সবুজ পাথর চুরির ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যও 
এসব!ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। 
শেষ পর্যন্ত ফল্যাঙ্ক জেরীকে বলল। 
আমার আর এসব ব্যাপার ভাল লাগছে না। তুমি [ডটেকাটিভ পার্কারকে খবর দাও । 
খান খেলা চলবে তখন পারারকে নিয়ে আমরা দব ভাল করে খখজবো। 


সাপেরমাধার এলি ১৯০ 


পাকার এর কাছে জের এসে সমস্ত কিছু বলল । 

গতরাতের সাপ চুরির ঘটনাও বলল । 

এাঁদকে সেই সবুজ রং-এর দামী পাথরাট চুর যাবার পর ইনসূরেচ্স কোম্পান? থেকে 
গোয়েন্দা পাকণারকে সার্কাস দলের মধ্যে রাখা হয়েছে । 

জেরণীর কাছে সব কথা শুনে পার্কার জেরীকে আদর করে বসালো । 

পার্কার জেরণীকে খুব নরম গলায় বললঃ জেরী আমার মনে হয় মূলাবান পাথর চারির 

* ব্যাপারটা তুমি জান । 

আমার বিশ্বান কেউ আইভিলতা বেয়ে কোন সার্কাস দলেরই লোক পাথরাট চুর 
করেছে। 

পার্কার আরও বলল যে, এখন পুলিশের ভয়ে মূলাবান পাথারাট বাজাবে বিক্লী 
করতে পারবে না। 

সে কারণে পাথবাট সেই শোবের কাছেই আছে। 

জেরী বলল, আপনি বেলকে বের করে দিন। আমি আপনাকে সাহাষা করব । 

জেরী আরও বলল যে, গতরান্রে এক ঝুঁড় সেম্ধ ডিমও চুরি হয়েছে। 

এই বলে জেরী কাকার ঘরের দিকে ফিরে যেতে লাগল । 

রাস্তাতে ভাগ্যের সংগে দেখা । ভাগ্যকে দেখে জেরার ভাগ/টাকে জানতে ইচ্ছে 
হলো । 

সে ভাগ্যের কাছে গিয়ে ময়নাটিকে পাঁচ শালংএর একটি মুদ্রা দিল। 

ময়নাটি এক গাদা শ্লিপের মধ্য থেকে একটি শ্লিণ বার করে দিল । 

জেরী পড়ে দেখল, তাতে লেখা আছে “সহজভাবে ভাবো । তাহলেই ফল পাবে ।” 

জেরী ফিরে এসে দেখল কাকা ও পাকরি সব কিছু খংজছে। 

জের দেখল যে, পাকরি বাজনার ড্াম, হাতির থাবার চৌব।চ্চা এসব একে একে 
খুজে যাচ্ছে। 

জেরীর পার্কারের খোঁজা দেখে পাকাঁরকে খুব বোকা বলে মনে হলো । 

ফ্লযা্কও কিছুই খুজে পেল না। 

ওরা যখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে তখন জেক্‌ ফেরেল ফ্র্যাচ্কের সংগে দেখা করে বলল 

* যেও 
» সাপটি ছাড়া সব কিছুই পাওয়া গেছে। 

জেক: ফেরেল বলল, রান্নার তাঁবুর পিছনে নরম নতুন ঢোঁড়া সাপটি দেখে ওর সঙ্দেহ 
হয়। 

তখন ও নাঁচু হয়ে মাটিটা সারয়ে দেখল যে তারমধো একটি শবাধার। সেই শবাধারের 
মধ্যে তরবারি । 


১৯৪ বিদ্বেযপ্রেঙ্গোয়েঙাগঞ্জ, 


লদ্বুর জৃতো, দাড়, ছাড়ি সবই আছে। 

সব শুনে ফ্র্যা্ক নীচু গলাতে জেক ফেরেলকে ওগুলো সারয়ে নিতে বলল। আর, 
এই' বাপারটা কাউকে জানাতে না করল । 

ফ্রাঞ্ক জেরীকে তৈরণ হয়ে নিতে বলল । 

জেরী ক্লাউনের পোশাক পড়ে সার্কাসের যেখানে খেলা চলছে সেই তাঁবুতে চলে গেল। 

এদিকে, প্রায় এক ঘণ্টা খেলা হয়ে গেছে। 

অথ, আজকের খেলা একেবারেই জমছে না। 

খেলোয়াড়রা কোনরকমে দায়সারা ভাবে থেলা দোখিয়ে যাচ্ছে 


জানোয়ারদেরও সেই একই অবস্হা । 
হাতণ নাচল না। সিংহের খাঁচাতে সিংহেরা মারামারি আরম্ভ করে দিল | চারদিকে 
শুধু বিশঞ্খলা। 


ইমোর জলন্ত মশালের মধ্যদিয়ে ঝাঁপ দিতে গিয়ে হাত পুড়ে গেল । 

আমেদ আর আবদ-ল্লা ব্যালান্সের খেলা দেখাতে এল । 

দর্শকেরা একাট ভাল খেলা দেখতে পাবে বলে নড়ে চড়ে বসল। 

হঠাৎ, খেলা দেখাতে গিয়ে দুফুট ল্বা আযল-মিনিয়ামের রঙ্াট মাটিতে ধপ করে 
পড়ে গেল। 

জেরী সমস্ত ব্যাপারাট দেখে অবাক হয়ে গেল। 

দ্রাপজের খেলা শুরু হলো । 

এাটই শেষে খেলা । 

ফাডিনাশ্ড ও মিসেস ফাঁডিনস্ড প্রাপিজে শূন্য ঝুলছে। 

হঠাধ ফার্ডিনাণ্ডের কয়েক সেকেন্ড দেরণী হবার জন্য মিসেস, ফাডনাণ্ড শুন্য থেকে 
নীচের জালে ছিট-কিয়ে পড়ে গেল। 

দশ'কেরা সবাই ধিক্কার জানাতে লাগল। ফার্ডনান্ড মাথা মীচু করে তার দল নিয়ে 
ফিরে চলে গেল। 

হঠাধ জেক- জেরপর কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল যে, সবাই এখান থেকে চলে যাবার 


কথা ভাবছে। 
এন্ডারমন হাতমধ্]ই শহর ছেড়ে চলে গেছে। 
মেজর ও লদ্বও পালানোর ব্যবস্থা করেছে। 
জ্যাক জেরধকে আরও বলল যে, তার কাকা ওদের ধরবার জন্য ওদের পিছন নিয়েছে। 
সব কিছু শুনে জেরীর কানে একাট শব্দ বাজতে থাকে। 
সাথে সাথেই জেরপ আর দেরগী না করে ছুটতে ছংটতে একাটি চলন্ত গাড়িতে পিছন থেকে 
উঠে পড়ে। 


সাপেরমাথারমণি ১১৯ 


উঠেই জেরণীর বা নেবার দরকার ছিল তাই নিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। 

জেরীঁকে লাফ দিয়ে নামতে দেখেই গাড়িটা থেমে গেল। 

দট লোক গাঁড়থেকে নেমে জেরীর [পিছনে পিছনে ছ্‌টতে ছুটতে জেরাঁকে ধরে ফেলে 
এবং এক ল্যাং মেরে জেরণীকে মাটিতে ফেলে দেয়। 

ততক্ষণে বেশ লোক জডো হয়ে ধায়। 

লোকেরা লোক দ্টোকে ধরে ফেলে। 

খানিকক্ষণ পর জেরণ চোখ খুলে দেখে যে, তার চারাঁদকে ঘিরে সার্ণাসের সবাই দাঁড়িয়ে' 
আছে। 

জের? শুয়ে থাকা অবস্থাতেই বলল যে, সেও পুলিশের সংগে একমত । 

দামী পাথরটি সার্ণসের লোকেরাই নিষেছে । 

সবাই বলে উঠল, কি রকম ? 

জের বলল সার্কসের লোক পাথরটি চুবি করার পর অন্যান্য জিনিস চুর করে পাথর 
চার হবার বিষয়াঁও চাপা দিতে চেল্টা করে। 

এই চুর হবার বিষয়টি যাতে ধরা না পড়ে তার জনা সমস্ত জানসগূলো শবাধারের 
মধ্যে রাখা হয়োছল। 

উইনফ্লেড: সাপটিকে সেম্খ ডিম খাওয়াত। 

সে কারণে সেম্ধঘ ভিমেব মধ্যে দিয়ে পাথরটিকে সাপের পেটের মধ্যে চালান করার জন্য 
সাপ ও একবডড়ি সেম্খ ডিম চুর করা হলো । 

আর, সাপ চুরির বিষয়াট যাতে অন্যের ঘারে চাপিয়ে দেওয়া যায় তারজন্য লদ্বূর বড়, 
জুতা পায়ে দিয়ে সাপটি চার করা হলো । 

শেষ পর্যন্ত তাই করা হলো । 

কিন্ত চোরদ টো শেষরক্ষা করতে পারল না। 

সবাই' এক সাথে প্রশ্ন করে উঠল, তাহলে চোর কারা ? 

জেরণ বলল, সাপটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলে আযালমানয়ামের রডের মযো । 

ওই রড্‌টি নিয়ে আমেদ ও আবদল্লা খেলা দেখাতো । 

আমার সন্দেহ ছলো তখনই যখন খেলা দেখাতে গিয়ে রড-টি মাটিতে পড়ে গেল তখনাহ 
ঢুং শব্দ না হয়ে একটি ভারণ শব্দ হলো । 

জেরীর কথা শুনে চোরগ:লো পালাতে চাইল। 

কিম্তু, লম্ব্‌ ওদের আটকিয়ে দিল। 

এগ্ডারসন আর আমেদের যাওয়া হলো না। 

গ্যালুমিনিয়ামের রডূটি থেকে বেল অর্থাৎ সাপাটকে বার করা হলো । 

সাপাটি দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে । বেলের পেট চিড়ে দামশ স্বুজ রংএর পাথরটি- 
পাওয়া গেল। 


"১১৬ বিশ্েরপ্রেগগোয়েঙ্দাগজপং 


পরে জানা ধায় যে, এ'ডারসন, আমেদ এরা পাকা চোর । এদের জাত ব্যবসাই হলো 
সর বরা । 

এরা কিছ; খেলাধূলাও জানে । 

বাভন্ন সময়ে, খেলা দেখানোর নাম করে এরা সার্কাসে ঢুকে পড়ে নিজদের কাজ 
হাসিল করে। 

সমস্ত কিছু শুনে পাকার এসে বলল, জ্যাক মূল্যবান পাথরাঁট তুমিই উদ্ধার করেছ। 
তুমি অর্ধেক নয় পুরো পুরস্কারাটই পাবে। 

জেক্‌ও ঘাড় নেছে মদ হেসে পার্কারের কথাতে সম্মত জানাল। 











লেখক পরিচিতি ৪-আালফ্রেড্‌ হিচককৃ- গোয়েন্দা সাহিতো আলফ্রেড 
হিচকক, একাট অতি পরিচিত নাম। তিনি অপরাধ রহস্যের চলচিত্রের স্রটা হিসাবেও 
পারাচিত। তার চলচ্চিত্রের মধো সূক্ষ মনস্তত্তের প্রাতফলন দেখতে পাওয়া যায় । 

রবাট রচের 'সাইকো" বইটি চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে তানি যথেষ্ট পুনাম অর্জন করেন। শুধু 
এই বইটির জন্যই তানি দর্শকদের মধ্যে দীর্থাদন বেচে থাকবেন। 

এছাড়াও তিনি আমাদের বহ: রসোত্তীণ“ ছাব উপহার দিয়েছেন এদের মধ্যে প্রধান হণ্ডো 
বার্ডস: দি রোপ, দি ম্যান হ্‌ নিউ টু মাচ, মান, দি ক্যাট অন এ হট টিন রুফ ইত্যাদি। 

হিচ্‌ককের আরও একটা পারচয় আছে। 

তিনি বহু বছর ধরে বিশ্বের শ্রেম্ত লেখকের গঞ্প নিয়ে সংকলন গ্রচ্ছ সম্পাদনা করছেন। 

বিষয় বৈচিল্রো, বিন্যাসে, শব্দ নিবচিনে। উপস্থাপনাতে তার প্রাতাট গঞ্প বৈশিষ্টেব 
দাবা রাখে। তাঁর সম্পাদিত ভৌতিক গল্পের সংকলনগলিও তাঁর ভোঁতিক চলচিত্র 
ন্যার সবার প্রিয় । 

উল্লোখিত গঞ্পাটি আলফ্রেড হিচককে একটি বিশিষ্ট গল্প। 


৩৩... ১১০৩০... 





স্বর, রবাক দত এছ” জান ভাস্যোরও না রাহা আযরা/টছা 


অনুবাদ £ সুভাষকান্তি চক্লবতাঁ 











টিবি ০ ০১০ 


আগাথা ক্রিস 





সস পল পি জপ সত ভাতার 


(মিঃ মারকাস হাডম্যান চতুদশতম বারের জন্য জানালেন - কিচ্ত; সব সময্লেই এটা 
দেখতে হবে, যেন ব্যাপারটা বাইরে জানাজান হয়ে না যায়।” 

ছোটথাট, মোটাসোটা চেহারার মিঃ হার্ডম্যানের গলার আওয়াজটি বেশ শ্রুতিমধূর | 
সৌখিন আরামীপ্রয় হাড“ম্যান উচ্চাবন্ত সামাজিক মহলে বেশ ফৃর্তিবাজ, দিলদারয়া 
লোক হিসাবেই পরাচত। ওর 'হবি' বা নেশা হল পুরোন জিনিস সংগ্রহ করা । খাঁটি 
সংগ্রাহক বা 'কালেকটর' বলতে যা বোঝায়, মিঃ হার্ডম্যান ঠিক তাই। পুরোন লেস 
পূরনো পাখা, প্রচুর আনটিক রদ বা “জংয়েলার'__এ সবই ওর সংগ্রহের বস্তন, নতুন 
কোন সস্তা জিনিসের প্রাতি তাঁর কোন মোহ নেই । 


৩১১৮ বিষেরশ্রেঙ্গোয়েল্গাগঞ্প 


ও'র কাছ থেকে জরুরী অনুরোধবাতাঁ পেয়ে পররো আর আমি ও'র সঙ্গে দেখা করতে 
'এসেছি। এসে দেখি উনি খুব মানাঁসক আস্থরতা আর দোটানার মধ্যে পড়েছেন-_ 
পুলিশকে খবর দেবেন কি না, তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে 
পুলিশকে খবর দিলে এ বাপারটা বাহরে জানাজানি হয়ে বাবে। আবার পৃলশকে 
কোন রকম খবর না দিলেও ও'র নিজের সংগ্রহের কিছ মূল্যবান রত ও'কে হারাতে হয়। 
তাই উনি পর়রোকে ডেকে একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়েছেন । 

“৩৪ মসয়ে পয়রো, আমার সেই চুনীগুলো, আর সেই পান্নার নেকলেসখানা-__ওটা 
নাকি ক্যাথারিন দ্য মেডোস'র গলাতেই দবসময় থাকত। হায় হায়কি হবে বলুন 
তো?” 

পয়রো ওর উচ্ছ্বাসে বিশেষ বিচিলিত না হয়ে খুব জদুভাবে জিজ্ঞেস করলেন _ “জাপান 
কি ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমাকে সব বলবেন ?% 

“বলাছ, বলছ, একটু অপেক্ষা করুন। গতকাল বিকেলে আমি একটা চাশ্চক্রের 
আয়োজন করেছিলাম । নেহাতই বান্তগত বাপার। জনা ছয়েক লোকমান্ন হাজির ছিল 
পার্টিটাতে । আমি মাঝে মাঝেই এইরকম অনুষ্ঠান করে থাকি । যাই হোক. কাল বিকেলে 
আমি নিমাল্পতদের আমার মধ্যযৃগণীয় রজ্লাবলশীর সংগ্রহশালাটা দেখাচ্ছিলাম। এঁষযে 
ওথানটায় দেওয়ালে বসানো একটা 'সম্দুক আছে দেখছেন, এ খানেই রত্রগুলো থাকে। 
তারপরে আমরা প:রোন পাথর সংগ্রহগহলো দেখতে যাই | এই সব দেখা টেখা হয়ে গেলে 
খুঁডিওতে গিয়ে একটু ভাল বাজনা শুনলাম আমরা । সবাই চলে যাওয়ার পরে রক 
সন্দংকটা দেখতে গিয়ে তো আমার মাথায় হাত--রত্ুগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে! নিশ্চয়ই 
আমি গিম্দঃকটা [ঠিকমত বচ্ধ কারনি, আর চোর সেই সুযোগটার পুরোপুরি সন্ধযবহার 
করেছে । ও হো হো, মশীসয়ে পয়রো, এ চুনীগুলো পাল্লার নেকলেসগুলো-_সারা জীবন 
ধরে সংগ্রহ করা । ওগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য আম যত টাকা লাগে খরচ করতে 
রাজী আছি। কিন্তু এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোন আলাপ আলোচনা হওয়াটা একেবারেই 
চলবে না, ম'সিয়ে পয়রো। যারা কাল এসোছল, তারা সবাই আমার আতাথ, আমার ঘনিষ্ঠ 
ব্যান্তগত বঙ্ধ্। তাই, এই চুরির ঘটনা বিজ্দুমাতও জানাজানি হয়ে গেলে কেছুলঙ্কারির 


একশেষ হবে। 
“আপনি যখন হ্টুডিও চলে যান তখন এই ঘর থেকে একেবারে শেষকালে কে বোরয়ে 


গিয়োছিলেন ?” 

“মিঃ জনজ্টোন। চেনেন নাকি ও'কে- দক্ষিণ আফ্রিকার এক কোটিপতি । উন 
কয়েক মুহূর্ত পরে ঘর থেকে বোৌরয়োছলেন। কিন্তু মাঁসয়ে* পয়য়ো, আপানি নিশ্চয়ই 
"কে সন্দেহ করছেন না 2 

“আপনার কোন বঞ্ধ্‌ কি কোন ছনুতার এই ঘরে আবার ফিরে এসোঁছলেন ?” 

“আপান যে এই প্রশ্নটাই এইবার করবেন, সেটা আমি জানতাম । তিনজন এসোঁছিলেন, 


জোড়াসূন্র ১৯৯ 
কাউস্টেস ভেরা রোসাকভ, মঃ বান পাকার । আর লোড রূণ কণ*।” 

“দের সম্বষ্ধে একটু খুলে বল্‌ন।” 

“কাউঙ্টেস রোসাকড খুবই আকর্ষণীয়া এক সম্ভ্রান্ত রাশিয়ান ভদুমহিলা--রাশিয়ার 
গনরোন জমানার সমর্থক। সম্প্রীতি টান এই দেশে এসেছেন; উান আমাকে আগেই 
বিদায় সদ্ভাষণ জানিয়োছলেন। তাই আম ও'কে আবার এই ঘরে পূরোন পাখাগলোর 
দকে মুস্থ দৃচ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু আশ্চ্ই হয়ে গিয়েছিলাম। 
ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক তাই না ?” 

.. পিদ্দেহজনক তো বটেই খুবই সচ্দেহজনক। কিচ্ত্ এবার অনাদের সম্বষ্থে 
কিছু বলুন ।” 


“মঃ পাকার.এ ঘরে এসোছলেন আমার কথা মতই-_-আমি একসেট নকল রত্স লেডি 
রাণকর্ণকে দেখাতে চাইছিলাম । সেটা নিতেই এসেছিলেন মিঃ পাকরি।” 

“আর লোড রাণকর্ন নিজে ?” 

“লোড রাণকর্ন এক মধ্যবয়সী । প্রবল ব্যত্তিত্বসম্পন্ন ভদ্ুমহিলা। নানা রকম দাতব্য 
সংস্থার কাজকর্ম নিয়েই উনি প্রায় সারাক্ষণ বাস্ত থাকেন। ও হাতব্যাগটা যে কোথার 
রেখেছেন, তা ও'র মনে পড়েছিল না-__সেইটা খুজতেই টানি এই ঘরে এসোছলেন।* 

“তাহলে, মণসয়ে হার্ড ম্যান, চারজন সন্দেহভাজন লোক আমরা পাচ্ছি__ রাশিয়ান 
কাউষ্টেস্‌, লোড রূণকর্ন। এ দাক্ষণ আফ্রিকার কোটিপতি মশাই, আর মি: বানা" 
পাকরি। ভাল কথা, এই মিঃ পাকরিটি কে বলুন তো, 

মঃ হাডমান এই প্রশ্নে কেখন যেন একটু হতচকিত, বিব্রত হয়ে গেলেন। একটু 
আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন উনি-ম: পাকরি মানে উনি একজন 
তরুণ ভদ্রলোক । মানে, আমার পরিচিত এক তরুণ । 

পয়রো খ্দব গাম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন _“হ্যা, আমিও তাই ভেবোছিলাম। তা, এই 
মিঃ পাকরি করেন কি ৮» 

উনি এই শহরেরই একজন উঠাতি য্বক--মানে, ঠিকমত কিছ এখনো করেন না। ঠিক 
আমাদেরও শ্রেণীতে উান ঠিঁড়েন না ।” 

“তাহলে উন আপনার বন্ধু হয়ে উঠলেন কি করে?" 

ইলে মানে উণি দ একবার আমার হয়ে কিছ কিছু কাজ করে দিয়েছেন।” 

“বলে যান'-_-গম্ভীর ভাবে জানাল পয়রো। 

মিঃ হার্ড ম্যানকে খ্বই বিরত দেখাচ্ছিল উনি মোটেই আর [কিছু বলতে চাইছিলেননা । 
কন্ত; পয্পরোর অটল গ্াম্ভীর্ষের সামনে ওকে হার মানতেই হল। “বুঝলেন, মিঃ পয়রো-_ 
হাডম্যান লে গেলেন _-“আমি প্রাচীন রয়্াবলণী সংগ্রহ করি। অনেক সময়ই এই 
সব ররের দংঙ্গে উত্তরাধিকারের প্রশ্গাটও জাঁড়য়ে থাকে। এই সব শেষে যার হাতে 


২০০ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোরেজ্াগ্রজ্প 


রক্সটা আছে, সে কখনোই খোলা বাজারে বা হোন ডিলারের কাছে জানসটা বিকী 
করবে না। তবে আমার কাহে ব্যন্তগত ভাবে এরকম জিনিস বাদ কেউ বিক্লী করে, 
তাহলে সেটা হবে সম্পর্ণ অন্য ব্যাপার। এই জাতীয় ব্যান্তগঠ ও গোপনণীয় কিছ 
কেনাবেচার ব্যাপারগদুলোই পাকরি দেখাশোনা করে। পাকার ক্লেতা ও বিক্রেতা _এই 
দুই পক্ষের সঙ্গেই যে গাবোগ করে এবং এর ফলে কোনরকম অপ্রণাতকর পারাসাতর 
সম্টি হতে পারেনা । এই তো, কাউন্টেস রোসাকভ কিছন পারিবা'রক রগ্র বিরী 
করবার জন্য এসেছেন পাকাঁ*ই এই বেচাকেনার সবকিছু বন্দোবস্ত করবেন। 

পয়রো বেশ কিছুটা চিস্তাব্বিত ভাবে মন্তবা করল “ঠিক আছে। তা, আপনি 
পাকরিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন তো ?% 

“নশ্চয়ই কার। আঁবশ্বাস করার কোন কারণ তো পাইনি।” 

“আচ্ছা, মিঃ হাডম্যান,. আপনার পাঁরচিত এই চারজনের মধ্যে কাকে আপনার সব 
চাইতে বেশী সন্দেহ হয় 2” ॥* 

“9; [ম: পয়রো, এরকম প্রশ্নের কি উত্তর দেব বলঃন তো? এরা সকলেই আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু চ্থানীয়। এ'দের কাউকেই আমি যে সন্দেহ করি না। কিংবা সবাইকেই 
সমান সন্দেহ কার- যেভাবে আপানি ব্যাপারটাকে দেখেন।” 

আপনার কথা মানতে পারলাম না, মিঃ হার্ডমান আপনি এই চারজনের একজনকে 
আপাঁন নিশ্চয়ই সন্দেহ করেন। প্রশ্ন হল কে তাঁন?-- অবশ্যই তিনি কাউন্ট রোসাক 
নন, মিঃ পাকরি তো ননই। তাহলে কি তান লোড রুৃণকর্ণ, না মিঃ জনভ্টন ? 

মিঃ হার্ডমান এবার হতাশভাবে বলে উঠলেন-_-“না, ম'সিয়ে পয়রো, আপনি আমাকে 
একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছেন । কিচ্ভু কারো নামে যেন কোন কলঞ্ক না ছড়ায়, 
সেটাই আমার একমান্র চিন্তা । লেডি রুণকর্ণ তো ইংলশ্ডের কয়েকটা খানদানগ ও পুরোন 
প,রবারের অন্যতম একটির অংশের সদস্যা। কিচ্তু দূভাগ্যরমে ওর এক খড়ি, অর্থাৎ 
লেডি ক্যারোলিনের এক দুরারোগ্য অসুখ ছিল যখনই উনি কোন দোকানে যেতেন তখনই 
সেই দোকানের মালিক হুশিয়ার হয়ে যেত, কোন্‌ জিনিষটা আবার সরে যাবে কে 
জানে? লোৌডর পারিচারিকা অবশ্য কাঁটাচামচ থেকে শুর] করে সব কিছুই সঙ্গে সঙ্গে ফেরত 
দিয়ে দিত। নাই বুঝতেই পারছেন আমি কিরকম একটা দোটানার মধ্যে পড়োছি!, 

“৩, তাহলে লেডি রূণকণের এক খুডিমা 'ক্রেপটোন্ম্যানিয়াক । মজার ব্যাপার 

তো! তা, এই সিম্দ:কটা একবার খুলতে পারি কি ?” 

1ম: হাড“ম্যানের সম্মতি পেয়ে পদ্ঝরো 1সন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললেন। ভেলভেট 
নোড়া খাল সিঞ্দুকের ভেতরটা বেন আমাদের হেসে অভাথনা জানাল । টা 

“এখনও ডাঁলাটা ঠিকমত বন্ধ হচ্ছে না কেন ?-_ পয়রো মন্তব্য করলেন “এর! 
কারণটা কি? ও, এই তো। ডালার ফাঁকে একটা দক্তানা আটকে আছে। কোন, 
পুরুষ মানুষের দক্তানা !'- বললে বলতে দক্তানাটা তুলে হা ম্যান কে দিল পররো ।” 


জোড়া স্তর ২০১ 


মিঃ ছার্ভম্যান জানালেন--“এটা আমার দস্তানা নয় 1" 

“আরে ! এটা আবার কি?” বলতে বলতে পয়রো নাঁচু হয়ে সিন্দ্‌কের খালি মেঝে 
থেকে একটা চ্যাপটা কালো রংয়ের সিগারেট কেস তুলে আনল । 

মিঃ হার্ডমান প্রায় চেশচয়েই উঠলেন “আরে, এটাতো আমার সিগারেট কেস!" 

“আপনার, না, না, মাঁসয়ে, এটা আপনার নয়। নামের এই আদ্াক্ষরগুলো 
 অন্যলোকের ।” বলছে বলতে পয়রো প্র্যাটনামে খোদাই করা দুটি অক্ষরের দিকে ও'র 

দণ্টি আকর্ষণ করল। 
মিঃ হার্ডম্যান কেসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন -“আপান ঠিকই 
. বলেছেন। আদ্যক্ষরগলো অনালোকেরই । ধব আর পি" হাল্প ভগবান, এটা তাহলে 
পাকারের ।” 

“তাই তো মনে হচ্ছে”-_-পয়রো বলে উঠল --“ছোকরাটিকে বেশ অসাবধান স্বভাবের 
বলেই মনে হচ্ছে বিশেষতঃ এই দস্তানাটাও যাঁদ ওরই হয়ে থাকে । একসঙ্গে একেবারে 
একজোড়া সমাধান সূত্র, আয?” 

মিঃ হার্ডম্যান ম্‌দুস্বরে মন্তব্য করলেন, “বানার্ড পাকরি ! ওঃ, বাঁচা গেল যা হোক। 
শুনুন, মাঁসংরে পয়রো এই রত্সগুলো উদ্ধার করার ভার আমি আপনার ওপরেই ছেড়ে 
দিলাম । বর্দি দরকার মনে করেন, পৃলিশেই খবর দেবেন__মানে যদি পাকরিই সত্যিকারের 
অপরাধী হয়ে থাকে তবেই ।” 

মিঃ হা্ডম্যানের বাড়ি থেকে বোরয়ে ফিরে আসবার সময় পয়রো আমাকে বলল-_-- 
“দেখলে হে, মজাটা ? মিঃ হার/ম্যানের কাছে আভজাত খেতাবওয়ালা লোকেদের জন্য 
একরকমের আর সাধারণ লোকেদের জন্য অন্যরকমের আইন । কিচ্তু আম তো খেতাব 
পাওয়া কোন লোক নই। তাই আমার সহানহভূতি সাধারণ লোকদের জন্যই থাকবে । 
এই ছোকরার জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে । সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে, তাই' 
নাঃ মিঃ হ্যাডম্যান সন্দেহ করেছিলেন লোড রূনকনকে, আমার সন্দেহ ছিল কাটণ্টেস 
আর জনম্টোনের ওপর ! আর এদকে আসল অপরাধ? হল গোবেচারা মিঃ পাকারি 

“ভুমি কেন এ দুজনকে সঙ্দেহ করোছিলে ?৮- প্র*্ন করি আমি। 

“এটাও বুঝলে না! আরে রাশিয়ার শরণার্থী বা দক্ষিণ আফ্রিকার কোটিপাত সাজা 
তো খুবই সহজ--কে আর দেখতে যাচ্ছে তারা আসল না নকল ? যাক:গে, আমরা বেরি 
স্ট্রিটে এসে পড়োছ দেখছ। আমাদের অসাবধানী বঙ্ধু এথানেই থাকে । চল, লোহা 
গরম থাকতে থাকতেই তাতে থা মারা যাক।” 

€) বানর্ড পাকার বাঁড়তেই ছিল, আমার যখন গেলাম তখন ছোকরো বেগুনি রংয়ের 
ড্রেসিং গাউন পয়ে একটা সোফায় হাত পা ছাঁড়রে বসে আমার করছিল। কেন জাননা, 
ছোকরার মেয়েলী চেহারা আর আধো আধো কথা শুনে ওকে দেখলেই রাগে আমার গা 


ভাবলে যেত। 
ব. গোরেঙদা--১৩ 


২০২ বিশ্বের প্রেত গোর়েম্দাগঞ্গ 


পয়রো কোনরকম ভনিতা নাকরে ওকে বলল “প্রভাত, মাঁস'য়ে। গতকাল মিঃ 
হার্ডম্যানের বাড়ির পার্টিতে ও"্র সমস্ত রত্ব খোয়া গিয়েছে । আচ্ছা দেখুন তো মাসয়ে, 
এটা কি আপনার দস্তানা ?% 

পাকরি খানিকক্ষণ হাঁ করে দস্তানাটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ওর মাথায় কিছুই 
ঢুকছে না। শেষ পধন্ত ও অবশ। [জজ্দেস করল-- “এটা আপনি কোথায় পেলেন?" 

“তার আগে বলুন এটা কি আপনারই দস্তানা ?* 


পাকার এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে উত্তর দিল --“না, এটা আমার নয় ।” 

“আর এই [সিগারেট কেস 2 এটা কি আপনার ৮” 

«একদম না আমি রৃপোর 1পগারেট কেস বাবহার করি |” 

“ঠক আছে, *সিয়ে। আমি পালিশক্ই বরং সব জানিয়ে দিই।” 

“আরে আরে, শুনূন। আমি হলে কিচ্তু এবকমাট করতাম না”--পাকারকে খুব 
দিচলিত দেখাল । “পুলিশের কোনরকম মায়াদয়া নেই । একটু অপেক্ষা করুন। আমি 
একবার মিঃ হার্ডম্যানের কাছে যাই, বুঝলেন ? একটু দাঁড়ান, প্রিজ।” 


পয়বো কিজ্তু একদম দাঁড়লনা, সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। রাস্তায় এসে পয়রো মুচাঁক 
হেসে আমাকে বলল--“ছোকরা এবার বেশ কিছুক্ষণ চন্তা করবার খোরাক পেয়েছে। 
আগামী কাল আমাদের একটা ফয়স!লা হয়ে যাবে এই ব্যাপারে ।” 

আমাদের কিচ্তু আর শেষ পযন্ত একটা দিনও অপেক্ষা করতে হলনা । সোদিনই 
বিক্ষেল বেলা একেবারে ঘ:ণশঝড়ের মত আমাদের ঘসে এসে ঢুকলেন স্বয়ং কাউন্টেস 
রোসাকভ। খুবই বিচালত দেখাচ্ছিল ওকে। ঘরে ঢুকেই টান যেন ফেটে পড়লেন__ 
“এই যে, আপনিই তো মসি'য়ে পয়রো ? এসব আপান কি আরম্ভ করেছেন বলুন তো? 
একটা গ্োবেচারা ছেলেকে একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছেন? পাকার একেবারে এক 
নম্বরের ভীতু, চুরি করবার মত সাহসই ওর নেই। তবে, আমার জন্য ও অনেক কিছু 
করেছে, প্রাণ দিয়ে খেটেছে । আর আমি কিনা ওকে চোখের সামনে বিনাদোষে জবাই হাতে 
দেখব? না, ক্ছুতেই তা আমি হতে দেব না।৮ 

ও'র বাকাবাণ শেষ হলে পয়রো খুব শান্তভাবে ও কে জিজ্ঞেস করল--““আচ্ছা, ম্যাডাম 
এই সিগারেট কেস্টা মিঃ পাকারের ?” 

কাউণ্টেস কয়েক মুহূর্ত ওটা দেখলেন। তারপর বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলেন_ 
“হ্যা, ওটা গরই। কিচ্তু তাতে কি হয়েছে? পার্টির দিন আমরা সবাই তো একসঙ্গেই 
ছিলাম। সেখানেই নিশ্চয় পার্কার টা অসাবধানে ফেলে দিয়েছিল। ওঃ আপনারা 
মানে পৃলিশরা রাশিয়ার কৃখাত “রেড'গাড”-দের চাইতেও বোশ ভয়ঙ্কর ॥ 

“আর এটা ? এটা কি ও'র দস্তানা ?”-_পয়রোর আবার নার্বকার প্র্ন। 


“সেটা আমি কি করে জানব? লব দস্তানাই দেখতে এরকম। শুনৃন মশাই, এ 
স্ব উল্টোপাঞ্টা কথা বলে আমাকে চুপ করাতে চাইবেন না। ওকে এখুনি ছেড়ে দিতে হবে-_ 


& 
গঞ্জে ড়াসত্র ২০৩ 


ওল চরি্েও কোনরকম কলঙ্কের দাগ লাগানো চলবে না। আপনাকেই এটা করতে হবে। 
দরকার হলে আমার গয়না বেচে যত টাকা লাগে আপনাকে দেব |” 
“এসব কি বলছেন, ম্যাডাম ?” 


“তাহলে এ কথাই রইল, কেমন? না, না, তর্ক করবেন না। পাকণর বেচারি প্রায় 
কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসেছিল । আমি ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, ওকে আমি বাঁচিন্নে 
দেবই,_ও যেন আমার হাতে সব কিছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে । যাক, ব্যাপারটা 
তো চুকে বুকেই গেল, তাই নাঃ আমি এবার চলে যাচ্ছি ।" 

যেমন দমকা হাওয়ার মত কাউণ্টেস এসে ঘরে ঢুকে ছিলেন, তেমন সজোরেই আবার 
উনি প্রন্থান করলেন, পেছনে রেখে গেলেন উগ্র উত্তেজক একটা আতরের গম্ধ। ওর এই 

*হাটকা আব্রমণের বেগ সামলে উঠে আম মন্তব্য করলাম “আরে ব্বাস ! জবরদস্ভ 
ভদ্রমহিলা বটে 1” 


। “তা যা বলেছ"”_ পয়রো জবাব দিল। “নাঃ * ভদ্রমহিলা যে খাঁটি রাশিয়ান, তাতে 
কোন সচ্দেহ নেই । তাহলে, আমাদের বানা সাহেব আর একটুও দের না করে কাউপ্টে” 
সের কাছে দৌড়াছিলেন দেখাঁডি।” 

“যাক সিগারেট কেসটাতো পাকরেরই । এ দপ্তানা ওরই কিনা--। 

আমার কথা শেষ না হওয়ার আগেই পয়রো আর এক পাটি দস্তানা ওর পকেট থেকে 
ধার করে অন্য পাটিটার পাশে রাখল । পরিৎকার বোঝা যাচ্ছিল দস্তানা জোড়া একই 
লোকের। 

&এই দ্বিতীয় পাটিটা আবার কোথা থেকে এল, পয়রো ? 


“বেরি স্ট্রিটে পাকাঁরের বাড়ির হলঘরের টেবিলের ওপরেই এটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল । 
সাত্য, পাকরি খুবই অসাবধানী ছোকরা । যাকুগে, হেস্টিংস সব কিছুর শেষ দেখে 
নেওয়াই ভাল । চল, পারকণ লেনে একবার মিঃ জনস্টনের বাড়িটা ঘুরে এসে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যাক রঃ 

মি: জনস্টনের বাড়ি গিয়ে দৌখ, উনি বোঁরয়ে গিয়েছেন। ওর প্রাইভেট সেরটারির 
কাছে অবশা অনেক কিছ? শোনা গেল । সেক্রেটারি মশাই জানালেন, মিঃ জনস্টন আত 
সম্প্রাত এই প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ডে এসেছেন। পয়রো নানা কথার মধ্যে 
"কে জিজ্ঞেস করল--“আচ্হা, উনি কি দাম রবের ব্যবসার লঙ্গে জড়িত আছেন?” 

সেক্রেটারিটি হেসে উত্তর দিলেন “আপনার অনুমান কিচ্তু ঠিক নয়। বরং বলতে 
পারেন, সোনার খনি নিয়েই ও র যত কাঞ্জ কারবার 1” 


মিঃ জনস্টনের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পর পয়রোকে বেশ চিন্তিত দেখলাম । সম্থে 
বেলায় দোঁখ ও একটা রাশিয়ান ভাষার ব্যাকরণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আমি একটু 
আশ্চর্য ছয়ে বললাম--“ক হে পয়যো, তুমি কি কাউচ্টেসের সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষাতেই কথচ 
'বলতে চাইছ নাকি?” 


৭9৪ বিশ্বেরপ্রেষ্ঠ গোর়েঙ্দাগজ্প, 
রা পক আর করি বল, হেস্টিংস-_ উনি যে আমার সঙ্গে ইংরোজতে কথাই বলতে চাইবেন, 
1 


“তাতে কি হল? জ্রাননা অভিজাত রাশ্রিয়ানরা ফরাসণ ভাষাটা খুব ভাল ভাবেই 
বলতে পারেন £” 

“সাত্য, হেস্টিংঘ তোমার জবাব নেই । কত খবরই না তুমি রাখ । যাক্‌গে এই রইল 
আমার রাশিয়ান ভাষাচচাঁ ৮ 


পয়রো খুব নাটকীয় ভাবে রাশিয়ান ব্যাকরণখানা ঘরের এক কোণে ছংড়ে ফেলে দিল। 
কিচ্তু ওর চোখের চাউনি দেখে আম বুঝলাম ও কোন ব্যাপারে খুব খুশি হয়ে উঠেছে। 
ব্যাপারখানা কি, তা জানবার জন্য আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম -“আচ্ছা পয়রো, তোমার 
বোধহয় সন্দেহ হয়েছে যে কাউণ্টেস সাত্য সাত্য রাশিয়ান নন, তাই না £ সেটা যাচাই 
করে দেখতে চাইছ ?” 

“আরে না না। উনি সাত্য সাত্যই খাঁটি রাশিগ্ভান |” 

“তাহলে ? 

“হেস্টিংস, তুমি যদি সত্যি সত্যিই এই কেসটার ব্যাপারে কিছু বুঝতে চাও, তাহলে 
তোমাকে রাশিয়ান ভাষার এই প্রথমে পাঠখানা পড়তেই হবে ।৮--পয়রো হাসতে হাসতে 
কথাগুলো বলল বটে, বিচ্তু ওর পেট থেকে আর কোন কথাই বার করা গেল না। আমি. 
বটথানা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম বটে, কিস্তু পয়রোর .মন্তব্যের 
মাথামূণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। 

পরাদিন প্রাত'রাশের পর পয়রো জানান, সে তখনই একবার হার্ম্যানের সঙ্গে দেখা 
করতে ধাবে। ভদ্রুলোককে বাড়িতেই পাওয়া গেল। পয়রো যেতেই উনি ব্যগ্রভাবে ওকে 
জিজেস করলেন-_ “তারপর মাস'য়ে পয়রো, কোন খবর আছে কি ?” 

পয়রো ওর হাতে একটুকরো কাগজ গংজে দিয়ে বলল _ “মাস'য়ে হার্ভম্যান। আপনার 
ব্ঈচোরের নাম এতে লেখা আছে। এখন আমি ক করব- পুলিশকে সব 'কিছ জানাব, না 
ওসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমিই রঞ্লগুলো উদ্ধার করে আনব ?” 


মঃ হার্ভমান অনেকক্ষণ একদত্টে কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন । তারপর তিনি 
বলে উঠলেন - “কি আশ্চর্য ! না, না এ ব্যাপার নিয়ে ষেন কোন কেচ্ছাকাহিনগ ম্মা ছড়ায় ! 
মশসয়ে পয়রো এ আপনার ওপরেই লব কিছ; ছেড়ে দিচ্ছি, যা করবার আপনিই করুন ।” 

ম: হাড ম্যানের বাঁড় থেকে বোড়য়েই একটা ট্যাঞ্সি নিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম 
ফালটন' হোটেল। বিস্ময্নে হতবাক হয়ে দেখলাম, পয়রো রিসেপশন-এ খোঁজ করে 
আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেল কাউপ্টেস রোসাকভ-্এর সহ্যুইটে ৷ খুব জমকালো, পাতলা. 
একটা পোশাক পরিহিতা কাউপ্টেস দুহাত বাড়িয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন-_- 
“আসুন, আসুন' মাঁস'য়ে পয়রো। তারপর, এ বাচ্চা ছেলেটাকে আপানি বিপদ থেকে, 
উদ্ধার করতে পেরেছেন তো ? 


'জোড়াসুত ১১১০ 

“হ্যাঁ, ম্যাডাম । আপনার বচ্ধু পাকরি এখন সম্পৃণ" নিয়াপদ 1? 

“সাবাস মাঁস'য়ে পয়রো সাবাস। সাঁত্যই আপনার কোন জবাব নেই । খুব তাড়াতাড়ি 
তো সব-কাজ সেরে ফেলেছেন ।”? 

“হ্যা, ম্যাডাম! তবে আমি আবার মাঁস'য়ে হাড গ্যানকে কথা দিয়ে এসেছি যে, ওক 
রত্সগুুলো আমি আজকেই ওকে ফেরৎ দিয়ে দেব ।” 

“তাই নাকি?” 

“যাঁ। তাই, আপান যদি দয়া করে এখ্‌নি ওগ্‌লো আমার হাতে দিয়ে দেন, তাহলে 
খুবই বাধিত হব। এত তাড়াহড়ো করে আপনাকে বিব্রত করতে আমার খুবই খারাপ 
লাগছে | কিন্তু কি করি বলুন, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসোছ যে যাঁদ দরকার হয়, তাহলে 
এখুনি আমাকে “স্কটল্যান্ড ইয়াডে” যেতে হবে কিনা] আমরা মানে বেলজিয়ানরা, খ্থব 
হিসেব করে চাল তো- _পয়সাকাঁড়ির ব্যাপারে আমরা খুব মিতব্যয়ী।৮ 

কাউণ্টেস ইতিমধো একটা সিগারেট ধারয়েছিেলেন। কয়েক মুহূর্ত উনি একেবারে 
নিশ্চল হয়ে বসে থেকে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে পয়রোর দিকে একদূন্টে তাকিয়ে রহলেন। 
তারপরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দেরজাটার কাছে গিয়ে তার দ্রয়ার থেকে একটা 
কালো সিচ্কের থলি বার করে পয়রোর দিকে সেটা বেশ খোসমেজাজে ছঠড়ে দিলেন । খ্দব 
স্বাভাবিক গলায়, একেবারে হান্কা চালে উান বলে উঠলেন-_-“আমরা, রাশিয়ানরা আবার 
পয়সাকড়ির ব্যাপারে খুবই বোহসেবি। তবে দুভাঁগোর [বিষয় তার জন্য যথেম্ট রেস্ত 
থাকা দরকার । থাঁলটা খুলে দেখার কোন প্রয়োজন নেই, মাঁস'য়ে। সব ঠিকঠাক আছে” 

পয়রো এবাব উঠে দাঁড়িয়ে বলল “মাডাম আপনার এই তীক্ষ বুদ্ধি আর দুত 
গসদ্ধান্তের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।” 

“ক আর করা যাবে বলুন। আপনি আবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন যে? 


“সাত, মণডাম আপনার ব্যবহার অতুলনীয় । তা, লণ্ডনে কি আপনি বেশ কিছুদিন 
খবাকবেন নাকি 1” 


“তা, আর তো তা সম্ভব হবেনা _-আর তারজন্য সবটুকু ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য ।' 

“আমি দুঠাথত ম্যাডাম ।+ 

“হয়তো আবার আমাদের অনা কোথাও দেখা হবে ।” 

“তাই আশা করছি, ম্যাডাম ।৮ 

কচ আমি সেট। মোটেই চাইছিনা ।”-_কাউস্টেস আবার হেসে উঠে মন্তব্য করলেন। 
“এটা বলে কিন্তু আমি আপনার খুব বৌ প্রশংসাই করছি। আম ভয় করে চাল এমন 
মানুষ সারা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আচ্ছা, মাঁস'য়ে পয়রো, বিদায়।" 

*শৃব্দার কাউণ্টেস ম'হাদয়া--ও: হো একেবারে ভুলেই গির়েছি। এই নিন আপনার 
(সিগারেট কেদ।*-_ বলতে ধলতে পয়রো দিচ্দুকের ভেতর থেকে গাওয়া সেই কাল্লো ' 
সিগার়েটকসটা কাউপ্টেসের হাতে তূলে দিল। কেসটা ফেরখ নেওয়ার সময়েও কাউশ্টেসের 


চোখমহখে কোন ভাবান্তর ঘটল না । ভীন খাল ভূর তলে অন্ফুট ল্যরে একবার বললেন 
“ল্রান্ছ।, তাহলে এই ব্যাপার ।” 


৪৬ বব শ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েম্দাগল্গ 


সি ড় দিল নামতে নামতে পয়রো উচ্ছব্সিত ভাবে বলে উঠল--“অপূর্ব | চমৎকার! 
সাত ভদুমাহলা অসাধারণ ! কোনরকম তকাতিক মিথ্যে ওজর-_ এসবের মধ্যে তান গেলেন 
না। একবার তাকিয়েই উনি বুঝতে পেরোছলেন, ব্যাপারটা কোথার গাড়য়েছে। বূঝলে 
হেস্টিংস যে ভদ্রমহিলা এরকম হাসতে হাসতে নির্বিকার ভাবে হার মেনে নিতে পারে-_সে 
ভানেক বিছ,ই করে ফেলতে পারে । এ রকম ইস্পাতের মত কঠিন ফ্লায়_।” 

আমি এবার পয়রোর উচ্ছবাসে বাধা দিয়ে বললাম__ “ঠক আছে, সব বুঝতে পেরেছি। 
এবার বলতো, কাউণ্টেসকে তম কখন প্রথম সন্দেহ করতে শুরু করলে ?” 

“বুঝলে পারলে না? এ যে দস্তানা এবং সিগারেট কেস-_ এই জোড়া সূত্রই আমাকে 
একটু ভাবয়ে তদুলোছল। বানাড পাককারের পক্ষে এর কোন একটা পেছনে ফেলে যাওয়ার 
ঈম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিস্ত পরপর দুটো 'জানসহ ফেলে যাওয়াটা একটু বাড়াবাতি 
ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল আমার । ঠিক এইভাবেই যদি কেউ পাকরিকে ফাঁসানোর 
জন্য এ কাজ করে থাকে, তাহলেও হর সিগারে» কেস নয়তো দস্তানা এর যে কোন একটিই 
ঘথেন্ট ছিল। তাই আমি স্থির নিদ্ধান্তে এলাম যে এই দুটি জিনিসের একটি পাকারের 
নয়। প্রথমটায় আম ভেবোছলাম, সিগারেট কেসটাই বোধহয় পাকের, দস্তানাটা নয় । 
পরে দেখলাম যে দস্তানাটাই পাকারের। তাহলে সিগারেট কেসটা কার? লোড রূণকণের 
শনশ্চয়ই নয়, কারণ কেসের গায়ের আদাক্ষরগুলো ওর নামের সঙ্গে মিলছে না। তাহলে 
(1ম; জনস্টোন ? [কিন্তু ও'র সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে মিঃ জনস্টোন 
পুরোপুর নিদেষি। বাঁক রইলেন খালি কাউণ্টেস। পার্কারের দস্তানা জোড়ার একটা 
টোবল থেকে তুলে নিয়ে সেটাকে সিন্দ:কের মধ্যে রেখে দেওয়াটা ও'র পক্ষে খ্মবই সহজ 
ফাজ। তবে তা করতে গিয়ে যে ও'র নিজস্ব সিগারেট কেসটা 1সন্দুকের মধ্যে পড়ে যারে 
টা ভবশ্যই কাউস্টেস চাননি ।” ৃ 

*বচ্ত্‌ 'কেস'টা যাঁদ ও'রই হয়ে থাকে তাহলে ওটার ওপর ধব পি" খোদাই করা ছিল 
কেন? কাউণ্টেসের নামের আদ্যাক্ষর তো হবে 1ভ আর।” ৃ 

পয়রো এবার আমার দিকে ফিরে একগাল হেসে বলল - “ঠিক তাই তো হয়েছে বন্ধু 
জামার ৷ রাশিয়ান বর্ণমালায় ইংরেজীর ব হচ্ছে 'ভ' এ্ববং 1প? হচ্ছে আর'। 

“তা, সেটা আমি কি করে জানব? আমি কিরাশিয়ান ভাষা জান নাকি ৮৬ 

« আমিও জানিনা, হে্টিংস। তাই তো আমি রাশিয়ান বণণপরিচয় শিখতে এ ব্যাকরণ 
বইটা [কনোছলাম, তোমাকেও পড়তে বলেছিলাম” 

পয্রো আবার একটা দীঘন্বাস ফেলল। তারপর সখেদে বলে উঠল-- “না হে, 
ভর্রমাছলা সীত্যই অসাধারণ । আম বেশ বুঝতে পারাছ, খুব শিগ্গীর-ই 'ওর সঙ্গে 
আমার আবার মোলাকাত হবে। তবে সেটা কবে এবং কোথায় হবে সেটাই ভাবছি” 
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ভাবল বুদ 
অনুবাদ :-_গ্রুবজেযোতি চৌধুরী 











স্যার আথণর কোনান ডদ্েল, 


আঠারেোশো ছিয়াশির দশই নভেমবার। আমার পুরনো নোট বইস্এর পাতা 
ওল্টাতে ওলটাতে সেদিনের কথা দেখতে পেলাম । উঃ | কি দুযোগি ছিল সেদিন! সময়টা 
ঠিক বিকেলের শেষ আর সম্ধের শুরু । কিন্ডু বাইরের অবস্থাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন 
অনেক রাত হয়ে এসেছে । আমাদের বেকার স্ট্রিটের রাস্তার ল্যাম্পগুলো বরফের ঝাপ" 
টাতে প্রায় ঝুজে গিয়োছলো । ফাঁকা জায়গ।গনুলো দিয়ে ক্ষীণ আলো জনশ[ন্য ফুটপাতের 
উপর পড়ে র।স্তাঘাটকে একটা ভূতড়ে পরিবেশের মত করে তুলেছিল । 


আম আর হোমস এই দুযোঁগের রাতে গৃহবন্দী । ঘরের উপরের টািতে সমানে 
খটাথট: শব্দে বরফ পড়ে চলেছে । জল আর বরফের ঝাপটাতে আমাদের কাঁচের জানলা- 


২০৮ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েঙ্দাগজ্প 


গুলোর অবশ্থা প্রায় কাহিল। ফায়ার-প্লেসের বাঁদকে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে 
আঁছ। ওপাশে হে।মস্‌ও আরামকেদারায় বসে সামনের দিকে ঝুকে অলস-ভাঙ্গতে একটা 
বই-এর পাতা সমানে উল্টে চলেছে । 'বাসকারাভিলের হাউপ্ড'এর সম্বচ্ধে ওতে লেখা 
আছে জাণি। হয়ত হোমস: তাই কিছ? দেখছে । আম হোমসের দিকে তাকাতে তাকাতে 
কংনযেন চোথ বুজে ফেলেছি, বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার শো শো শব্দ কানে আসছে। 
খুব মনসংযোগে শুনলে মনে হবে বুঝি বাইরে কেউ ফুীপিয়ে ফুশীপয়ে কাঁদছে, এ সময় 
হঠ্ঠাং মনে হলো বাইরের দরজাতে কেউ যেন বেল বাজালো । একম্‌হূর্ত হোমসেরে সঙ্গে 
চোখাচোখি হল আমার। 

স্টদ্খত ওয়াটসন, সম্ভবত কোন ভাজটর, হোমস আমাকে বলল। 

আমি উঠে নীচে একতলায় যাবার আগেই দসিশড়তে পায়ের শব্দ আমার কানে এল । 
সম্ভবত কোন কারণে. আমাদের দরজাটা খোলাই ছিল, সেটা দেখে ভিজিটর বেল বাজিয়েই 
উপরে উঠে আসছে। বুরালাম ও পক্ষের কাজের গরেরত্বটা খুব বেশি। 

এক ভদ্রুলোক হযুড়ম্যাড়য়ে ঢুকে গেলেন ঘরে । দৌহক উচ্চতা খুব বেশি নয় ভদ্রলোকের । 
এদেশে একেতো অশ্পবয্নসপীরা বেটে লেই খে" পাবে, চোথদুটো বাদামী, মাথায় লম্বা টুপি, 
গায়ে লম্বা ওভার কোট। সেটা থেকে ফৌটা ফোঁটা বাইরের বহঘ্টর জল মেঝের কার্পেটের 
উপর পড়ছে । গলায় জড়ানো রয়েছে দামণ কম্ফেটার । হোমস: আর আমার সঙ্গে কর" 
মর্দন করার সময় উনি নিচু হ তই লক্ষ্য করলাম কম্ফেটার আর ওভারকোটের নীচে জামার 
কল্সারের উপর সংঙ্দর একটা 'বো' আটকান রয়েছে। এটা খানসামারা ব্যবহার করে। 
তম্ততঃ যতদূর আমার জানা আছে। 

“আপনি এই ঠাণ্ডায় একদম ভিজে গেছেন, আগে কোটটা খুলে ফায়ার প্রেসের ধারে 
বসে একটু গরম হয়ে নিন ।৮ হোমস: দেখলাম বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল। 

আতাঁথকে বেশ উদন্রান্ত মনে হলো আমার । প্রথমেই উনি বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়- 
বার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং বলতে লাগলেন, “আম খুব ভয় পেয়োছি---.হয় পেয়োছ এ 
পরাশ্থিতির জন্য, আমাকে শাঁসানো হয়েছে - শীসানো-- |” 

“ওয়াটসন: ধরো ধরো” হোমস-এর আচমকা চিৎকারে আতিথিকে ধরবার আগেই দেখলাম 
উনি অজ্ঞান হয়ে ধপ করে মেঝের কাপেটের উপর পড়ে গেলেন । শৃশ্রুষা করার সময় 
দেখলাম দাঁতে দাঁত লেগে গেছে ফলে গর মুখের মধ্যে ব্রাশ্ডি ঢোকাতে আমার বেশ কন্ট 
হচ্ছিল 1? 

হোমস জিজ্ঞাসা করল, “ক মনে হচ্ছে ওয়াটসন ? উত্তর দিলাম, “কি জানি ঠিক 
বুরাতে পারাছ না। আ্যাপিয়ারেঙ্স দেখেও মনে হচ্ছে উচু সমাজের কোনো সম্মানীয় 
ধ্যান্তর খানসামা, ওর সম্বচ্ধে আরও জানতে গেলে জেগে ওঠা অবাধ অপেক্ষা করতেই 
হবে |% 

কচ্তু হোমসের মন ওর অজ্ঞান অবস্থাতেই কাজ চালাতে চাইল খ্রটা বুঝলাম । হোমস, 


থক টিমিন্টিতদন্ত ২০৯ 


আঁতাথর নরম থলথলে বুড়ো আঙুল তুলে আমাকে দেখাল এবং অপর হাতে ওর গলার 
কক্ষেটায় একটু সয়ে দিলো । ভিতরের খানসামার মত 'বো? টা স্পষ্ট হয়ে উঠল। 

এর মধ্যেই ভদ্রলোক চোখ খুললেন । 

হোমস. তাঁকে বললেন, “ওঠবার চেষ্টা করুন আম আর ওয়াটসন আমাকে সাহাবা 
করছি।” 

ভর্দলোককে কোনবকমে ওঠতেই হোমস্‌ আবার বললেন, “একটু বিশ্রাম নিয়ে আমাদের 
সব খুলে বলুন” হঠাং দেখলাম বিশ্রাম নেবার কথাতেই তার ভেতরটা চমকে উঠল । প্রায় 
তক্ষ] চিংকারে উনি বলে উঠলেন, 'পীশ্রাম ! অত সময় নেই ওরা আম।র পিছন 1পছন এসে 
পড়ল বলে ।” 

“কারো আসবে ?” হোমসের প্রশ্ন । 

“স্যার জন, পুলিশ সমেত আসবেন। আ্যাবাস রুবণ চুখী হয়ে গেছে । 

হোমসংকে দেখলাম ওর লম্বা ঘাড় ঝু"কিয়ে দিয়ে ওর হাতের লদ্বা আঙুদলগ্লো য়ে 
হাতের কবিজ চেপে ধরে অতাঁথর কথা শুনছে । 

“আমার নাম এনদ্রু প্রোলফ। গত দু বহর ধরে আমি স্যাব ভন এবং লেডন ডোভা- 
রটন-এর কাছে খানসামার চাকার কার। উনারা ম্যানচেস্টার সে্কায়ারে থাকেন ।” 

হোমস বললেন, “উনাদের আমি চিনি। সার জন বিখ্যাত হর্টিকালচারিস্ট ৷ উনি 
উনার রেড ক্যামেলিয়া ফুলের জন্য বিখ্যাত |” 

মি এন্ড্রু মাথাটাকে বিরাট ভাবে ঝাঁকয়ে বললেন, “হ্যা স্যার, আর একথাও বলতে 
চাই যে ওদের একটা বহু মূল্যবান আযাবাস রৃবী [ছে । এটা দেখতে অনেকটা বড় এক 
ফোঁটা রত্তের মতো । ওটার দিকে তাকলে কেমন ভয় ভয় করে। মনে হর ওটার ভেতর 
শয়তানের আগুন ধিক ধিক করে জবলছে। গত দ্র বছরের মহ্ধ্য আমি এটাকে মানত 
একবারই দেখোছ। আজ রাতে স্যার জনের বাড়িতে এক ঘরোর়া পাতে আমি এটাকে 
দ্বিতীয় বার দেখলাম ।” 

হোমস্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন বার করা হয়োছিল ওটা, পার্টিতে কেউ দেখতে চেষ্লে- 
1ছিলো ?৮ 

মিঃ এনড্র বললেন, “হা, পার্টিতে ক্যাপটেন মাল্টারম্যান স্যার জনকে বললেন নে তার 
হেপাজতে যে রুবটা আছে সেটা আমাম্পুত আতাঁথদের দেখান টাচত।' 

'শবচ্তু তবৃও স্যার জনের ইচ্ছা ছিলনা ওটা দেখবার, সেটা আম ওনার মুখ দেখেই 
বুঝতে পারলাম, এবং মাপ্টারম্যানও সেটা বুঝতে পেরে অন্যান্য আতাঁথদের বেশ উদগ্রীব 
হয়ে অনুরোধ করাছলেন াতে তারাও আব্যাস রুবদ দেখবার জন্য স্যার জনকে চাপ দের? 
মাস্টারম্যানের কথায় দেখলাম অন্যান্য অতিথিদের সাথে মিসেস ডোভারটনও স্যার জণকে 
চাপ দিলেন রূবাঁটা আনবার জন্যে ৷" 

“াস্টারম্যান ছারা পার্টিতে আর কে কে ছিলেন?” 


২১০ বিশ্বের প্রেম্ভগোয়েজ্দাগজ্প 


হোমস: জিজ্ঞাসা করল। মিঃ এমড্রু বললঃ “মাস্টারম্যান স্যার জনের শ্যালক, এছাড়া ' 
ছিলেন লঙ: ও লেডা ব্রেকামন স্টার, মিসেস ডানবার, উইলিয়াম রেড ফোর্ড, ( পাঙ্গামেপ্ট 
মেদবার ), এবং মিসেস ফিউজামিনস" লোমং 1” 

“বলে যান,” হোমসকে গম্ভীর ভাবে বলতে শুনলাম। 

“--আমি লাইব্রোরতে সবাইকে কফি পারবেশন করবার জন্য তখন সেখানে । পুনরায় 
রুবগ পাথর দেখবার জন্য আতাথদের মধ্যে থেকে অনুরোধ উঠলো । তখন স্যার 
জন কনজারভেটারতে (যে কক্ষে কোমল গাছ ফুল সমেত রক্ষা করা হয়) গিয়ে তার 
গ্রবের রেড ক্যামোলয়া দেখবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করলেন। একটা রেড ক্যামোলিয়া 
তখন স্যার জনের স্ঘ্ীর গাউনে শোভা পাচ্ছল কিচ্ত শেষে মিসেস ডোভারটন-এর 
মাত্ট হাসির অনুরোধে সার জন উপরে যান এবং জংয়েলারীর বাঝ্স নিচে নিয়ে এসে সেটা 
একটা টেবিলের উপর খুলে *হবীঁটা সবাইকে দেখান । আঁতাঁথরা চারাদকে গোল করে ঘিরে 
রুবগটা দেখতে লাগলেন। তখন ম্যাডাম । স্যার জনের স্ব) আমাকে আড়ালে ডেকে 
বললেন কনজারভেটরীর ভেতর যেন আমি একটা আলো রেখে আমি । যাতে আতীথরা 
ওর ভেতরে ক্ষণকের জন্য গিয়ে রেড ক্যামেলিয়াগনুলো দেখে আসতে পারেন । আমি আলো 
নিয়ে কনজারভেটরিতে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম । ঘরময্প সেই বিখ্যাত গুজম ছিল তার 

একটাও নেই, শুধু তাই নয় ষং সামান্য পাপাড়িণও নজরে পড়লো না । 

“আম ছুটে বোরয়ে এসে সব জানালাম । “অসম্ভব বলে ম্যাডাম লেডগ ডোভারটন 
ছুটে এলেন, ডিনারের একটু আগেই তিনি ওথান থেকে একটা ক্যামোলিষা তুলে তার গ্রাউনে 
লাগিয়েছিলেন বললেন । স্যার জন ধপাস করে জ.য়েলারগীর বাক্সটা বন্ধ করলেন এবং 
সেটা টেবিলের ড্রয়ারে রেহেই কনজারভেটারতে পাগলের মতো ছুটে এলেন । দেখলেন না 
একবারও ষে মূলাবান এ রত্বাতান কোথায় রেখে গেলেন। তার পিছন পিছন সবাই 
এলেন সেখানে, কিন্ত মিঃ হোমস" ক্যামোলয়াগুলো একেবারে উধাও 

“আচ্ছা ওগুলো শেষ কথন দেখা গ্িয়ে'ছলো ?” হোমস: গম্ভীরভাবে পাইপে আগ 
সংযোগ করতে করতে প্রশ্ন রাখল। “দুপুর দুটোর সময় আমি দেখছি, 'কিগু ম্যাডাম 

বঙ্জলেন আটটার সময় পাট শুর হবার আগে একটা ক্যামেলিয়া তুলে নিজের গ্রাউনে 
রেখেছেন, ডিনারের সময় নিজেকে আকর্ষণীয় করবার জন্য । কিন্তু এ ফুলগুলো আসল 
ব্যাপার নয় । আসল ব্যাপার আবাস রুবীী!” 

“ও হো।” 

“তখন কয়েক মুহ্‌তে'র জন্য লাইরর ঘরটা একদম ফাঁকা হয়ে গিয়োছিলো ॥ ওাঁদকে 
স্যার জন ফুলের শোকে কনজারম্টোরি থেকে প্রায় পাগলের মত টেবিলের কাছে ফিরে 

এলেন এবং ডয়ার খুজলেন। দেখা গেল ক্যামোলয়া ফুলের মত জ:য়েলারী বাক্স সমেত 
রুবীটাও নেই।” 

এর পরই কয়েক মৃহূর্ত মিঃ এনড্: একদম চুপ হয়ে গেলেন । আমাদের ঘরে কোথাও : 


একটিমিত্টি তদন্ত ২১১ 


কোন শব্দ নেই। বহক্ষণ পর আবার বাইরের প্রাকাতিক তাণ্ডবের শব্দ কানে এল । ছাদের 
টালির উপর বরফ পড়ার শব্দ। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের শে৷ শে? আওয়াজ ইত্যাদি ইত্যার্দি। 
হোমস্‌কে দেখলাম সে খুব গম্ভীর । মি; এনভ্রুকে বলল, “তারপর ।” এবং ক্যাপটেন 
মাস্টারম্যানই আমাকে স্যার জনের সাথে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়োছিলেন। মাল্টারম্যানকে 
তারপর আমি খব শ্রদ্ধা করতাম। কারণ ওখানে চাকার তার জন)ই হয়োছল। শুধু্‌ তাই 
নয় ওখানকার পারিশ্রমিকে আমি এত বেশি সচ্তূষ্ট ছিলাম যে আমার ঠিক করা ছিল যতাদিণ 
না একটা 'সিগার শপের মালিক হচ্ছি ততাঁদন ওখানেই থাকব ।” 


“আজ তারপর আমাকে হলঘরের মাঝে দাঁড় কারয়ে রাখা হয়েছিল এবং সবাই পুলিশের 
জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ ভিতরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাস্টারম্যানের গলা পেলাম, 
সত্যই খুব লঞ্জার ব্যাপার হল জন । শিক্ষা হল আমার যে কয়লাকে কখনও সাদা করা যায় 
না। নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছে জন, কারণ আমি ওকে তোমার কাছে খানসামার জন্য 
চাকুরি দিয়েছিলাম, লোকটার অতশত ইতিহাস খারাপ । আমি নিশ্চিত সবাই যখন কনজার* 
ভেটারতে গিয়োছিল তখনই ও রুবণটা সারয়েছে।” 


হঠাং দেখলাম হোমস: ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, এনড্রু " জোলিফ, সেই 
[তিন বছর আগের কার্টুন ডায়মন্ড ডাকাতির সঙ্গে জাড়ত নাম, তাই না?” 

মিঃ এনড্র৮ অল্পবয়সগীদের মত দোষ স্বীকার করে বলে উঠলেন, “সার আপনি তো 
সবই জানেন, এবং এটাও বুঝতে পারছেন ছাড়া পেষে স্যার জনের বাড়িতে কাজ পেয়ে 
আমি ভাল হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এ চাকারটা আমার অতশত জীবনের পাপের 
প্রায়শ্চন্তস্বরূ্প নিয়ে হিলাম। কিন্তু আজকের ঘটনা আমার অতীত ইতিহাস কলঙ্কিত, 
বলে এঁ মাস্টারম্যানই আমাকে জড়াতে চাইছেন। জানিনা কেন। 

“তাই মাস্টারম্যানের ও কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আপনার কাছে আসার । 
কারণ আপনার নাম আগে অনেক শুনাছ। এক ছুটে বোরয়ে এলাম স্যার জনের বাড়ি 
থেকে । ছুটতে ছুটতে ফ্‌টম্যান রোজারকে বললাম, যেই খঃজ_ক আমাকে শাক হোমসের 
বাড়িতে পাবে । বলেই এই দুষেণগ মাথায় নিয়ে ছুটে এলাম এই বেকার স্টিটে। এখন 
সঠিক বিচার সবটাই আপনার হাতে । আপাঁনই এখন আমার একমাত্র আশা মিঃ হোমস: 

এনদ্রুর কথা শেষ হতেই সিশড়তে পদশব্দ পেলাম। কান অবধি ঢাকা লম্বা চুলের 
এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে । তার ট্রাপ থেকে বরফগুলো জল হয়ে 
আমাদের কার্পেটে পড়ছে । ভদ্রুলোককে দেখেই হোমস বললেন, “আসুন, আসুন মি 
গ্রেগসন । আমি জানতাম আপনি আসবেন ।% 

উনাকে আমিও চিনি। লোকাল এয়ার প্যাীলশ ইনসপেকটার মিঃ গ্রেগসন। গ্রেগসন 
বললেন, “শনাসন্দেহে হোমস, কারণ এ ভদ্রলাককে ( মিঃ এনডনু ) আমি নিয়ে যেতে 
এনোছ। ইনি স্যার জনের মূল্যবান রুবী চুর করেছেন ।» * 

আমাদের ভিজিটর ওকথা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন, “না না আমি নিদেষি, আম ওটা 


২১২ বিশ্বের শ্রেক্ঠগোয়েঙ্গাগ্গ 


ছ*ইনি,” গ্রেগসন কোন কথা না বলে একটা নিশ্চিন্ততার হাসি হেসে পকেট থেকে একটা 
বাঝা বের করে মি: এনডুর চোখের নদচে ধরে বললেন, “এটাকে চিনতে পারছেন 
+মজ্টার ? 

“আরে এটা তো সেই আযাবাস রুবীর বাস |” 

“আজ্ঞে হা? এবং এটা পাওয়া গেছে আপনার ম্যাষ্ট্রেসের নীচে থেকে।” 

আমার নজর এড়াল না একথা শুনেই আমাদের ভাঁজটার-এর মৃখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে 
গেল। তিনি বিড়াবড় করতে লাগলেন। 

“ওটা আমি ছংইনি, ওটা আমি দৌখান মিঃ হোমস: আপানি কিছ বলুন।” 

“এক মানট মিঃ গ্রেগসন" হোমস বললো? “আমি একবার বাঝ্সটা দেখতে চাই ।” বলে 
বাঝ্সটা নিতেই গ্রেগসন বললেন, “মঃ হোমস: রুবীটা কিন্তু পাওয়া যায়নি ।” হোমস 
দেখলাম কোন কথা না বলে বাঝসটা তার টোবল ল্যাম্পের আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে 
খুললেন এবং বললো, “লক ঠিক আছে, কবজাটা একেবারে গেছে ।” হোমস টেবিল 
ল্যাম্পের তলার বাক্সটাকে এবং তার ভিতরের ভেলভেট খুব 'ভাল ভাবে পরাঁক্ষা করতে 
লাগলেন । অন্তত মিনিট দশেক তান বাক্সটাকে ননা ভাবে দেখলেন । তারপর একটা 
“হুম” শব্দ করে বললেন, “আচ্ছা মিঃ এনড্রু রৃবশটা কি কোন কিছুতে বাঁধানো 
জাবন্থায় ছিলো 1” 

“হা, মিঃ হোমস ওটা সোনার লকেট সমেত চেন এর মধ্যে আটকান থাকত, কিচ্তু 
কেন” 

“ঠক আছে, ঠিক আছে মিঃ এনড্র আমি কথা 'দাঁচ্ছ আপনাকে সাহাষা করব, এই 
ভগ্রুলোক আপনাকে নিতে এসেছেন। আপনি দয়া করে উনাকে সহযোগিতা করুন৷ 
কোনো ভল্ন নেই, নিশ্চিন্ত থাকুন আমি আছি ।” 

তবুও আমাদের 'ভাঁজটরের চোখমুখ খুব অতৃপ্ত দেখলাম। বারবার করুণ চোখে 
তান আমার আর হোমসের মৃখের দিকে তাকাতে লাগলেন। মি: গ্রেগসন একটা 
হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিলেন মিঃ এনদ্রুর হাতে £ এবং বললেন, “তাহলে আসি মিঃ হোমস্ত 
[মিঃ ওয়াটসন” এক সাথেই মাথা নেড়ে আমরা দুজন সম্মাত জানালাম । 'টারপর 
দুজনে সিশড় দিয়ে নেমে গেলেন । নাচে দরজাটা বচ্ধ হবার আওয়াজ পেলাম । 

এরপর বেশ খানিকটা চুপচাপ হয়ে গেলাম আমরা । খানিক পরে হোমস. আচমকা 
মাকে বলল, “ননপালির্া ক্লাবের নাম শুনেছ ওয়াটসন ? 

আমিও অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম কিচ্তু না, ওনামের কোন ক্লাবের নাম মনে পড়ল না। 

পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম, “ও ক্লাব ক আমাদের লপ্ডনেই আছে হোমস, ?” 

“হা? হা” 

“তাহলে চিনি না হোমস এমন 'কি নামটাও আমার কাছে নতুন |” 


এক টিমসিন্টিতদস্ত ২১৩ 


ভেবোছিলাম হয়ত এই অজ্ঞতার জন্য হে।মস মৃদু ধমকানি দেবে ৷ িচ্তু তার বদলে 
বললো. “লপ্ডনে যতগুলো ভদ্ুবেশ অখ্যাত ক্লাব আছে ওয়াটসন, ননপাল/য়া তার' 
মধ্যে একটা । আমারও জানা থাকত না ক্লাবটার নাম কিম্তু কয়েকবছর আগে এঁ ক্লাবটার 
সাথে পারচয় হয় একটা মা'ডা“র কেসেব জন্য মনে আছে তখন ওখানকার সাম্ধ্কালীন 
কুখ্যাত পাঁরবেশে কাটয়েও এসোছি কয়েক ঘণ্টা |” 

আম বললাম, “সব তো বুঝলাম কিন্তু ওসব ক্লাবের কথা ছেড়ে আমাদের কি প্যার' 
জনের আবাস রুবীর কথাই ভাবা উাঁচত নয় |” 

আমাকে চমকে দিয়ে হোমস: বলল, “তাইতো ননপার্লিয়া ক্লাবের কথা ভাবছি।” 

আম ভু কুচকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ননপালি'য়্া ক্লাবের সাথে এ রুবা চুরির কি 
সম্পর্ক আছে "৮ 

হোমস- বলল, “ক জানি হয়ত কোন সম্পর্কও নেই আবার হয়ত আছে। ওয়াটসন, 
ক্যাপটেন মাস্টারম্যান আর ননপার্লিয়া ক্লাবের সগম্বজ্ধে কয়েক বছর আগের এ কেস নিয়ে 
চোখ বুলিয়ে ছিলাম বললাম না। 

“ননপালিয়্া লপ্ডনের সবচেয়ে বড় জয়ার ক্লাব। শুনলে অবাক হবে সমাজের 
কেউকেটারা ওখানে আসে । ওখানে অপরাধের প্রবণতা আর অর্থ, সম্পত্তি পরঙ্পরকে 
তাড়া করে। 

“আমি তখনই শুনেছিলাম ক্যাপটেন ম্যাস্টাবম্যান এ ক্লাবের সেক্রেটারণী। হিলারা 
[িয়ারবণ-এর পৈতৃক সম্পন্তির দলিল জালের ব্যাপাবেও ওই ম্যাস্টাবম্যান নামটা জড়িত। 
আচ্ছা ওয়াটসন, রান্রকালগীন এক্সকারশানে তোমার আপান্ত নেই তো, তাহলে বঞ্ধু রেড?" 
হয়ে নাও ।” 

বাইরে তখন বরফ পড়া প্রায় বম্ধথ হয়ে এসোছিল কিচ্তু ঠান্ডার কমাত ছিল না 
হোমস স্বাভাঁবক থাকলেও আমার অবস্থা প্রায় জমে যাবার মত হয়েছিলো ৷ ম্যানচেত্টার 
চ্কোর়ারে স্যার জনের বাড়ির সামনে পেশছতে খুব বোশি সময লাগ্ল না আমাদের । ও 
বাড়ির ফ্‌টম্যান রোজার হোমসের পরিচয় পত্র দেখে সম্মানের সঙ্গে আমাদের ভেতরে নিয়ে 
গেল। লাইব্রেরীতে স্যার জন এবং লেডা ডোভারটন ছাড়া বিশেষ কাউকে পেলাম না ঃ 
বুঝলাম আতিরা চলে গেছেন। 

সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের এবং আমাদের আসার কারণ বলার পর হোমস ইচ্ছা 
প্রকাশ করল ও'দের কনজাব্ভেটরগ দেখবার । তখন মুখ দেখে বৃধলাম লেড ডোভারটন" 
এর ঠিক মনঃপৃত হয়নি হোমসের প্রস্তাব । স্যার জনকে স্বাভাবিক লাগল না, বুঝলাম 
এ আবাস রুবা হারিয়ে উন খুব মানাঁসক বিপর্যস্ত। কিম্তু আশ্চব" লাগল লেড? 
ডোভারটনের স্বাভাবিকতা দেখে। আমাদের প্রস্তাব শুনে তিনি ঠাট্টা করে বললেন, 
«মামি ঠিক বুঝতে পারছিনা মিঃ হোমস: কনজারভেটরীর ক্যামোলয়ার সঙ্গে আবাদ; 


রব হারাবার সম্পর্ক কোথায় ?% 


২১৪ বিশ্বেরশ্রেতঠগোয়েঙ্দাগচ্প 


“তবু একবার দেখতে চাই», হোমস বলল এবং হোঙসের সিদ্ধান্তের নড়চড় হচ্ছে না 
দেখে টান বললেন, “কেসটা পুলিশকে হ্যাণ্ডওভার করা হয়েছে, সম্ভবত চোরও এতক্ষণে 
'গুদের হেপাভতে জেরার মুখে পড়েছে । এটা আপনার মনে রাখা উচিত।” 

এরপর হঠাৎ ওর স্বভাব বিরুদ্ধ কাউন্টার আক্রমণের ভাঙ্গতে হোমস: বলল, “ওফ ! 
আপনার মত বৃদ্ধিমতণী মাহলার মাথায় কি এটা এলনা যে অতীতের রত্র চোরের কলঞ্ক 
নিয়ে সে আবার তার নিয়োগকতাঁর মূলাবান রত্ন চার করতে পারে না। বা নিলেও বোকার 
মত ম্যাট্রেসের তলায় তার বাক্স রেখে যাবে না। আপনারা যাকে সন্দেহ করছেন হয়ত সে 
গাও হতে পারে ॥ 


“বা এমনও হতে পারে কেউ নিজের দোষ ' ঢাকবার জন্য তাঁড়ঘাড়ি করে তাকে ধারয়ে 
দিয়েছে, যেহেতু সে পেশায় খানসামা তাই তাকে দোষ দেওয়া খুব সহজ্ব।” 

মূখ দেখে বুঝলাম লেডী ডোভারটন মুখে কিছ না বললেওভতরে ভিতরে প্রচণ্ড 
'অসন্তুণ্ট হলেন। 


ওখানে আর সময় নষ্ট না করে হোমস" আর স্যার জনের পিছন পিছন আমি কনজার- 
'ভেটরীতে ঢুকলাম । ছিলাম ওখানে মান্ট বিশেক। এর মধ্যে দুটো জিনিসের উপর 
আলোকপাত করল হোমস ॥ প্রথমতঃ স্যার জনের ধারণা ছিল ক্যামোলিয়াগুলো নিয়ে 
যাবার সময় ধারাল ছ:রি দিয়ে ওগ্ুলোকে বাল দেওয়া হয়েছে । কিচ্তু কাটার পর গ্রাছ" 
'গ্লুলো এবং ছেপ্ড়া ফুলের পাপাড় দৌথয়ে হোমস" স্যার জনকে বুঝিয়ে দিলেন ওগুলো 
ছুরি নয় নেলপসিজার দিয়ে কাটা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ আমরা থখুজে পেলাম অন্যদিক থেকে 
কনজারভেটরণতে ঢোকার একটা পথ। স্যার জন বোঝালেন ওটা ট্রেডার্সদের আসার 
জন্য । কিস্তু হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম এটাতে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়নি। 
বেরিয়ে আসার মুখেও লেড ডোভারটনের ব্যাঙ্গোন্তির মুখে পড়লাম আমরা । 
“কি মি: হোমস কিছু পেলেন ?” 
হোমস জানালেন, “না ম্যাডাম আপাতত; কিছু পাইনি । তবেপাব বলে আশা 
“কার এবং সেটা খুব শিগগণীর |” 


“ফুঃ! মি হোমস অহঞ্কারের স্তুপের উপর বিরাজ করছেন আপনি ।” 

“ম্যাডাম যারা এ শর্মা অথ শার্লক হোমসূকে বহ]্‌ দিন ধরে চেনে তারা সবাই একটা 
কথা থনুব ভাল ভাবেই জানে যে আমার আর বাই থাক অন্ততঃ অহঙ্কার ব্তূটা নেই, 
আমা রাখি এবার থেকে আপাততঃ কথাটা মনে রাখবেন।” 

হাতের নখ দাঁতে ঘষতে ঘষতে লেডী ডোভারটন বললেন, “দেখা যাক্‌, আপনার মত 
গাঁতাবথ্যাত রহস্য অনুসম্ধানগ অন্ততঃ এ কেসে কতটা সফল হন ।৮ 

“হ্যা ম্যাডাম সবটাই আপনাদের শুভেচ্ছায় ফলগ্রস্‌ হবে, আহ্ছা একটা কথা িজাসা 
'ক্ষরব লেডী ডোভারটন ?” 


একটিমিন্টিতন তত 


৪৫ করুন |: 

«“ »যাডাম আপনি আপনার ছাতের নখ ম্যানাকওর করেন বাইরে মানে বিউটি 
পারুল'রে না বাড়িতে ?” 

'বাডিতে ! কেন?” 


“না ঠি” আছে ধন্যবাদ, আছ্ছা স্যার জন আসি তাহলে । শৃভরাতি |” 
“শৃভরান্ি 1” 


১৫ 


ফেরার পথে বেশিদূর যেতে হলনা আমাদের । হোমসোর ইচ্ছানুসারে আমরা 
আবার ফিরে গেলাশ মানচেষ্টার স্কোয়ারে। গে'টা বাঁড় ততক্ষণে অষ্থকার হয়ে গেছে । 
বুঝলাম স্যার জন এব লেডণী ডেভারটন ঘুমিয়ে পড়েছেন । 


নিঃশব্দে হোমসের পিছনে যেতে যেতে আমবা বাড়ির পিছনটার এমন জায়গায় 
পেশছলাম সেখান কে কনজারভেটরীতে যাবার ট্রেডার্স পথ শুরু হয়েছে । হোমস 
তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাঙ্গতে চারিদিকে টচে'র আলো ফেলে তলব তন্ন করে কিছ? খংজতে 
লাগল ৷ খানিক পরে আচমকা দ্রেডার্স পথের ঠিক পাশে তাগ্পিমারা একটা হোল খুজে 
'পেলাম আমরা । তাঁগ্প সারিয়ে দেখা গেল গর্তটার মধ্যে চারিদিকে নরম পেজা তুলোর 
মধ্যে স্তৃুপশকৃত কিছু ফলের সন্ধান পেলাম । ওগুলোকে হাতের তেলোতে এনে আলো 
ফেলতেই হোমস" আর আমার কণ্ঠস্বর একপঙ্গে বলে উঠল “আরে এঁ তক্যামেলিয়া গুচ্ছ !” 

“তাহলে এবার স্যার জনকে ডাকব হোমস"? আমি ভিজ্ঞাসা করলাম। 


'না ওয়াটসন" বাধা দিল হোমস এক ধরনের লাম্পট্য এটা, অন্ততঃ আমি তাই মনে 
ফার, স্যার জনের মনের অবস্থা ভাল নয়, ওকে বিশ্রাম নিতে দাও । বরং ভবিষ্যতের জন্যে 
এটা রাখ, লাম্পট্যকারীকে আমরা সরাসরি বলব বরং চল নন্পাল*য়া ক্লাবে যাই, এখানে 
আর কিছু দরকার নেই 1” 


এরপর আর আমরা ওখানে সময় নত্ট করিনি। গাড় নিয়ে সোজা রওনা দিয়েছি 
ননপার্লিয়া ক্লাবে । তখন মধ্যরান্রি হতে কয়েক !মনিট বাকি । 


সৌভাগ্যবশত: ক্যাপটেন মাস্টারম্যানকে ওখানেই পেয়ে গেলাম ৷ “ক চাই?” তিনি 
আমাদের ভিজ্ঞাসা করলেন । হোমস: খুব শান্তভাবে সরাসার বলল, “আযাবাস রুবীটা” | 

মাপ্টারম্যান আশা করেনান কেউ তাঁকে এভাবে সরাসার আক্রমণ করতে পারেন। 

“দেখুন এ ব্যাপারে এই মাঝরাতে * ্লাবে এসে বিরন্ত করবেন না, আপানি এনভ্র 
জোলিফকে জিজ্ঞাসাবাদ করন ।” 

“তারসাথে কথা সবার আগেই হয়েছে,” হোমস: বলল। 

“€, তাহলে আপনি থানসামার প্রাতানিধি ?” 

«আমি সঠিক বিচারের প্রাতানাঁধ ॥” 

সাঞ্টারম্যানের মুখটা দেখলাম হঠাৎ গম্ভীর হালো, তিনি বললেন “আমার স্বপঞ্ছে 


২৯৬ বিশ্বেরশ্রেতঠগোর়েঙ্দাগজ্পা 


প্রমাণ আছে 1? যাঁদ না হয় মনে হয় মনে রাখবেন এই প্রতারণার জন্য পাঁচ হাজার গিনি 
(ইংল্যান্ডের মূদ্রা ) দাবি করব । বোরিয়ে যান ' বেরিয়ে যান ক্লাব থেকে ।” 

হোমস কোন উত্তেজনা না দেখিয়ে নিজের ঘরির সাথে ক্লাবের ঘাঁড়র সময় মালিয়ে 
বললেন, “কাল সকাল নটার মধ্যে আমার বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে যেন আযাবাস রুবী 


পেোছে যায়।৮ 


বেরিয়ে আসার মুখে পিছনে চিৎকার শুনলাম, “কোন প্রমাণ নেই আমি দোষণী।” 

হোমস সামান্য একটা শুকনো হাঁস ছড়ালো, তারপর বলতে শুর করল, “মং 
মাষ্টারম্যান আপনি পেশাদার কনাভন্ত নন। জয়ার জনা আপনার মাঝে মাঝে প্রচুর 
অর্থের দরকার হয় । তাই নিজের বোনের সাথে যোগসাজস করে এ আবাসী রবী 
আপানি নিয়েছেন ।” 

সম্ধের ডিনার পার্টিতে তাই আপানই প্রথম স্যার জনকে অনুরোধ করে রূবাঁটা 
সবার সামনে আসেন। স্যার জন তাতে রাজী না হওয়ায় অন্যান্য আতাঁথদের চাপ দিয়ে 
অনুরোধ করিয়ে আপনি ওটা আনান । তারপর আপনার বোনের মাধামে কনজারভেটরণীর 
মধ্যে এনডু জোলিফকে পাঠিয়ে ক্যামোৌলয়া উধাও-এর ঘটনাটা সর্বসমক্ষে বলানোটাও 
ছিল আপনার এবং আপনার বোনের পৃব“পরিকল্পিত। যাতে লাইব্রেরি হলটা তড়িঘড়ি 
করে কয়েক মৃহতে'র জন্য ফাঁকা হয়। 

“কচ্তু আপানি এবং আপনার বোন দুজনেই দুটো ভুল করেছেন । আপনি এ রুবীর 
বাক্সের মত নকল একটা বাক্স তৈরী করে সেটা এনড্র জোলিফের ম্যাট্রেসের তলায় 
রেখোঁছলেন। 'কিম্ত্‌ একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল। আপনার নকল বাঝ্সটার ভেতরের 
ভেলভেট এমন [সিস্টেমে ছিল যে এ [স্টমে চেনে ঝোলানো কোন পাথর রাখা যায়না, 
আর আযাবাস রুবীটা ছিল চেনে ঝোলানো । 

পহতীয়ত আপনার বোন বলেছেন যে ডিনার-এর একটু আগেই তিনি একটা ক্যামেলিয়া 
তূলে গাউনে লাঁগয়েছেন। তাহলে আটটা অবধি ক্যামোলয়াগুলো থাকার কথা । আর 
এ ক্যামোলিয়াগুুলো আমরা পেয়েছি । আপনার বোন গওগহলোকে নেল সাজার 'দিয়ে 
উপরে পাশেই জানলার নগচে পে'জা বরফের তলায় গুজেছেন, আমি নিশ্চস্ত পরণক্ষাগ্গারে 
পরীক্ষা করলে প্রমাণ হবে ওগ্‌লো আটটার অনেক আগেই উপড়ানো হয়েছে । আপনি 
আর কি শুনতে চান মিঃ মাস্টারম্যান ?” 

ক্যাপটেন মাস্টারম্যানকে দেখলাম প্রচণ্ড রাত মুখে লাফিয়ে উঠে ঘরের কোণে 
একটা ডরয়ারের 'দিকে হাত বাড়ালেন ! 

হোমস শান্তভাবে বলল, “ওসবের দরকার নেই. আমি নিজেও চাই না এ কেসের খবর' 
জনসমক্ষে ছাড়িয়ে পড়ুক । কারণ এতে আপনার সম্মানীয়া 'বোনের সম্মানও জাঁড়িত। 
আপান কাল সকাল নটার মধ্যে আবাস রূবণ আমার বেকার সিটের বাড়িতে পেশছে, 
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দেবেন। আপনারা দুজনেই অপেশাদার অপরাধ? । আর আপনাদের জন্য স্যার জনের 
মত নিরীহ লোফ আর এনড্ট জোলিফের মত প্রায়শ্চন্তকারগ অযথা ন্ট পাচ্ছে” 

““* চল ওয়াটসন,” বোরয়ে আসার মুখে দেখলাম ক্যাপটেনের চোখ মুখ ক্লুম্ধ আহত 
বাঘের মত জহলছে। 

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেই আবার সেই জমাট ঠাণ্ডার মুখোমুখি হলাম। বেকার 
স্ট্ীটে যখন এলাম তখনও রাস্তাকে মনে হচ্ছে বরফের মরূভুঁম। কোন রকমে 
কাঁপতে কাঁপতে দরজার সামনে এলাম । কিন্তু দরজার লক খোলবার মুখেই রাস্তায় 
একটা ফিটন গাড়ির আওয়াজ আমাদের দত্ট সোঁদকে ঠেলে দিল । গ্াঁড়টা এসে একদম 
আমাদের সামনে দাঁড়াল এবং আমাদের অবাক করে দিয়ে তার থেকে নামলেন লেডশ 
ডোভারটন। এত রাতে একজন সম্ভ্রান্ত মাহলা একা ম্যানচেন্টার স্কোয়ার থেকে এই 
বেকার গ্ট্রটে - আমি একটু অবাকই হলাম । দেখলাম ডান খুব জোরে “বাস নিচ্েন। 
দেখে খুব মানসিক ক্লান্ত লাগল যেটা একটু আগে ওর মধ্যে দেখান । আমি ভাবছি এর 
মধ্যেই বা কি হল। 

কিন্তু হোমসং আমাকে দরজা খুলতে ইশারা করে লেডী ডোভারটনকে বললেন, 
“আমি জানতাম আপনি আসবেন তবে রাতে আসবেন বুঝিনি। ভেবেছিলাম খুব ভোরে 
এসে উঠবেন।” 

ভদ্রমাহলাকে দেখলাম উথলে ওঠা অহঞকারী দূষ্টি নিয়ে হোমসের দিকে তাকালেন। 
কিস্তু মুখে কোন কথা বললেন না। 

ইতিমধো দরজা খোলা হয়ে গিয়েছিলো, তিনজনেই ভেতরে এলাম, আমাদের বসার 
ঘরে ঢুকে বসামান্র তানি হোমসকে ঠুকে বলে উঠলেন । 

“আপনি একজন সবজান্তা হালেও, মাহলাদের চেনা আপনারও কম্ম নয়।” 

খুব শ্রান্ত ভাবে অনেকটা সেকথা জেনে নেবার ভাঙ্গতে হোমস বললেন, “হয়ত 
তাই ৪৯ 

লেডী ডোভারটন তাঁর সুন্দর মুখখানা ঝাঁকয়ে বলে উঠলেন, “আযাবাস রুবগ 
হারানোটা নেহাতই একটা দুভণগ্য। আমি শধয জানতে এসেছি আমাদ্র বাড়িতে 
ওরকম সবর মত পরীক্ষা-নিরাক্ষা চালিয়ে এসে কি রর্লটা পেলেন ?.. ওটা আপনি কোন 
মতোই পাবেন না ।” 

হোমস- কখনও মাহলাদের সামনে নিজেকে জাহির করেনা, অন্ততঃ এতাঁদন করেনি । 
কিচ্ত্‌ এই প্রথম দেখলাম যে তার চ্বভাবের বাইরে গিয়ে বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, 
“শুধূমান এটুকু জানার জন্য এত রাতে এতদূর আসেন নি ম্যাডাম। শুনুন আমরা 
এইমাপ ননপালিয়া ক্লাব থেকে আসছি, সেখানে আমরা ক্যাপটেন মাল্টারম্যানকে ব্যাখ্যা 
করে চলে এসোছ কিভাবে উনি আপনার সাহায্যে ররনটা হারিয়েছেন ।” 

“হোয়াট। ক বলতে চান আপনি?” লাঁফয়ে উঠে বলে উঠলেন লেডণ ডোভারটন। 
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দেখলাম তাঁর চোখ দুটো আচমকা রাগজনিত বিদ্ময়ে বড় হয়ে গেছে । হোমস বলে 
চললেন, “আস্তে আস্তে আমি সবই বুঝতে পেরেছি কিভাবে আপনি আপনার ভাইকে 
সাহাযা বেছেন। আপনার কনজারভেটরীর পিছনে লুকোনো ছেড়া কুচিকুচি কামোলয়া- 
গুলোও পেয়েছি। তবে এটুকুও জানি আপাঁন গোটা কাজটাই করেছেন অনিচ্ছাকৃত 


ভাবে 1” 
কোথায় যেন হারিয়ে গেল ভদ্রুমহিলার সেই উথলে ওঠা অহংকার ভাব, কাঁদো কাঁদো 
মুখ করে তান দ্‌ হাতে তাঁর কোর্টের কলার চেপে ধরে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন 


একদম হঠাৎ । 
হোমস আস্তে তাঁকে তলে সোফার উপর বপিয়ে দিল । বলল, “যাঁদ নতজান: হতেই 


হয় তবে কৃতকর্মের জন্য আপনার স্বামীর সামনে নতজান? হবেন। অবশ্য বাস্তাবকই 
আপনাকে অনেক জবাবদিহি করতে হবেন।” 

লেডগ ডোভারটন অসহায় করুণ দং্টি নিয়ে হোম্‌সের দিকে তাঁকয়ে আছে দেখলাম । 
ভদ্ুমহলার এ রূপ খুব বিরল! হোমস: বললঃ “আমি কথা দীচ্ছি তাঁকে কিছুই বলব 
না। কাল সকালে আমি চেষ্টা করবো যাতে পুলিশ এনডু- জোলিফকে মহুন্তি দেয়, মনে 
হুক কাল সকালেই আযাবাস রুবগ পর্বটা মিটে যাবে 

লেডাঁ ভোভারটনের দ-চ্টিটা দেখলাম কৃতজ্জতায় বদলে গেলো । তান বললেন, 
ভগ্রবান যীশু আপনাকে আরও ভালবাসেন। আমি সত্যি এসব করতে চাইনি কিচ্ভ্‌ 
' আমার ভাই ক্রমাগত জ.য়াতে হেরে হেরে টাকার জন্য আমাকে পাগল করে তুলোছলো ॥ 

'গফ্‌| হ্যাঁহ্া আমিও সেটা বুঝতে পেরেছিলাম । মনে হয় এ পর্ব মিটে গেলে 
সেও আর হমত ভবিষ্যতে অপরাধ করবে না। কাল সকালে নটার পর আম একবার 
ফোন করে স্যার জনকে আমার বাড়িতে আমম্ত্রণ জানাব । তখন" হয়ত রুবগটাও ফেরৎ 
দিতে পারব আর তখন আমি একবার অনুরোধ করব, আম যাঁদ মাস্টারম্যানকে ভারতের 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সৈন্যদলের ক্যাপটেন করে পাঠিয়ে দি তাহলে সে ননপার্লিয়া ক্লাবের 
পারবেশ থেকে দূরে গিয়ে সংভাবে বাঁচতে পারবে। লেডগ ডোভারটন কিছুই উত্তর 
দিলেন না, মূখ চেপে চুপচাপ বসে রইলেন সোফায় । খানিক পর হোমস বলল, “আপনি 
নিশ্চিন্তে থাকুন - আসন রাত প্রায় শেষ, আপনাকে একটু এগিয়ে দি। * ওয়াটসন দরজাটা 
বন্ধ করে দাও ।' 

পরাদন সকালে আমার ঘুম ভাঙল প্রায় তখন দশটা বাজে। যাঁদও শয়েছি প্রা 
ভোরবেলা তব?ও খুব লঙজ্জবা লাগল এতক্ষণ ঘনুমোবার জন্য । হাত মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য 
সেরে নগচের বসার ঘরে এসে দোঁখি হোমস পাইপ ধারয়ে বেশ আমেজের সঙ্গে একটা বই 
পড়ছে। ওর পাশে এসে বসতেই এত দেরীতে ওঠবার জন্য দহ চারটে ঠাট্রার মন্তব্য লেনদেন 
হাল আমাদের মধ্যে। বেশ উৎঘুল্প দেখলাম হোমসূকে। বথা প্রসঙ্গে আ্যাবাস রবি 
কথা আসার পরই হোমস বলল-- 
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“জান ওয়াটসন কাল রাতে এ কমজারভেটরীতে বখনই দেখলাম নেলসজার দিয়ে 
ক্যামেলিয়াগুলো ওপঙানো তখনই বুঝলাম এ কোন মাহলার কাজ । ওটা মেয়েদের 
কাছেই সর্বদা থাকার কথা। তার উপর জেনে নিলাম যে মিসেস ডোভারটন তার নথ 
রাঁড়তে মানাকওর করে। তখন কোন সম্দেহই রইলনা যে এঁ চুরির ব্যাপারে কে জাড়ত। 
[দখলে না কনজারভেটীরতে যেতে যেতেই উনি কেমন অসঙচ্তুষ্ট হয়োছলেন ৷ চুঁরতে উনি 
ঠিক অভিজ্ঞ নন ফলে প্রথম থেকেই ওনার ধরা পড়বার ভয় ছিলো এবং সেই ভয়নই তাকে 
অ৩ রাতে এখানে টেনে এনেছে । 


রুবীটা ফেরৎ এসেছে কিনা হোমসংকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম । হোমস মাস্টার- 
ম্যানকে সেই রকমই একটা ধমক দিয়ে এসোছিলো । হঠাৎ বাইরের দরজায় কে যেন বেল 
রাজাল | দৌঁখ স]ার জন এই সকালেই আমাদের আতাথ হয়ে এসেছেন । 
ণক ব্যাপার মিঃ শার্লক হোমপ:ঃ এই সকালে ফোন করে ডেকে আনলেন । 
খুবই ক্লান্ত লাগছিল ন্যার জনকে, বোঝা গেল র:বঁটার জন্য উপার ইনসমানয়া ধরে 


গেছে। 

“আরে বসুন বসন।' 

'রুবাঁটা কি পাওয়া যাবে মি: হোমস? 

ণনশ্চয় খুব শখঘ্র আপনি ওটা ফেরৎ পাবেন। সার জন সোফায় বসে উদাস ভাবে 
ফায়ার প্লেসের দিকে তাঁকয়ে রইলেন, তখন হোমস" বলল ।', 

“আচ্ছা স্যার জন, আপনার শ্যালককে যাঁদ আম উত্তর-পাশ্চম ভারতীয় সীমান্তে 
সেনা বাহিন"র প্রধান করে পাঠাবার ব্যবস্থা করি তাহলে আপনার কোন আপান্ত নেই 
তত? 

'আপান্ত % না না, এত ভাল কথা ।, 

“বেশ, আচ্ছা ।” এরপর ভিনটেজ ওয়াইনের জন্য অনুরোধ করে। 

স্যার ভনকে দেখলাম কোন আপত্তি উনি করলেন না। হোমস: উঠে গিয়ে তাকের 
কাছে দাঁড়য়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে ওযাইন গ্লাসে ঢেলে, দিল । আমরা তিনজন 
[তিনটে গ্রাস নিয়ে মুখের কাছে ধরলাম। 

কয়েক মৃহব্তের নীরবতা " তারপরই দেখলাম স্যার জন লাফিয়ে উঠলেন আর হোমসং- 
ও হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল একটা লাল রংয়ের পাথর । ই ত আবাস 
রুবী।* বলে উঠলেন স্যার জন।' 

হ্যাঁ ওটা নিয়ে যান আর এই নিন ওর চেনটা, আমাদের সৌভাগ্য ওটা এক রাতিরেই 
ফিরে পেলাম। 

'শ্ব্যাপারটা খুলেই বাল। হোমস" নার্দট সময়েই রুবটা ফেরৎ পেয়েছিলো । 
তারপরই ফোনে ডেকে পাঠিয়োছলো স্যার জনকে । তার পর চেন থেকে রুবাঁটা খুলে 


২০ বিশ্বেরপ্রেচ্চগোয়েঙাগচ্প 


গুটাকে ভিনটেজ ওয়াইনের একটা গ্লাসের মধ্ো ফেলে দিয়ে সেটাকে দিয়েছিলেন স্যার জনকে 
খেতে। তাই পিছন ফিরে ওয়াইন ঢালছিল ও। 

রূবী ফেরং পাবার ব্যাপারে স্যার জনের তরফ থেকে একটা আর্থিক পুরস্কার ঘোষিত 
ছিল। অঞ্কটা পাঁচহাজার পাউণ্ড। স্যার জন পকেট থেকে চেক বই বার করে হোমসংকে 
চেকটা লিখতে উদ্যত হলে হোমস: বলল-__স্যার দগ্না করে দুটো আড়াই হাজার পাউন্ডের 
চেক লিখুন । একটা শার্লক হোমসের নামে, আর একটা এনড্র জোলিফের নামে । কারণ 
সে আদৌ অপরাধী নয়, অবশা আমলে অপরাধীর নাম আমি বলব না। আজ সকালেই 
সে ছাড়া পাবে । আমি চাইনা এত অপমানের পরও সে আপনার ওখানে চাকর করুক । 
তার খুব ইচ্ছা আছে একটা ?সগার শপের মালিক হওয়া । এ চেকটা পেলে তাঁর স্বপ্ন 
সাঁত্য করার পথে সে অনেকটা এগিয়ে যাবে, তাকে স্বাধীন ও সংভাবে বাঁচার এটুকু 
সুযোগ দিন।” 

স্যার জনকে দেখলাম নিদ্ধধায় দুটো চেকে সই করলেন। 

চে চি 


০ 





অন্ুুবাদক-_ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য 
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ঠা৮৬-৪- 4. 
রর 1 // র্ঘ। 
৬/11।। 


৯৯. 1] র 


এইচ, জি. ওয়েলস, 


_-“বুঝলে হে, ভেবেচিন্তে বিয়ে করাটা একেবারেই সহজ কাজ নয়।” 

মিপ্টার ব্িশার তাঁর শিকারাঁর মতন গোঁফ জোড়া মুচড়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয্লেছেন । 
দেখে তাঁর কথা দিয়েই আতমপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা কার - "হ্যা সেই জন্যেই তো-? 

স্টার ব্রিশার আমার মুখের কথাটা 1কিচ্তু শেষ করতে দিলেন না, যেন আমি বুঝে" 
শানে বিবাহ করতে যাচ্ছি কিনা, সে ব্যাপারে আর কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করার নেই 
তাঁর, এমন ভাবে বললেন--বহ্‌ আছে হে, বহু আছে ! অনেক মানুষ আছে এই শহরে, 
আম তাদের অনেককে চান। কিম্তু ভেবোচন্তে বিয়ে করার মতন বাত্ধিমান মানুষ কটা 
ভ্রাছে, বলতে পারো ? সবাই সামারক মোহে ভোগে, জানো তো সে কথা ?" 

সন্দেহ নেই, 'মষ্টার ্রিশার ধীরে ধারে উত্তোজত ছয়ে উঠছেন, চোখের চাহনি ঘন হয়ে 
১ "উঠছে তাঁর, মুখে উগ্র মদের গল্থ 1 নারীজাতর প্রাত এমন প্রগড় আব্বাস, আরম খ্ব 


11117 11118 রা 
।। ৫৯ রি 






রা. 
















১৬৬ বশ্যেরশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগল্প 


কম মানুষেরই দেখেছি । এর কারণটা অবশ্য তিনি নিজেই বললেন, খানিকক্ষণ পর-_ 
“দেখো, অল্প বয়স থেকেই আমি কিছুটা সতর্ক প্রকৃতির । কিচ্তু তাও একদিন পড়ে 
গেলাম এক সংন্দরীর মায়াজালে, দেখলাম দুজনেই রাতারাতি কেমন করে একে অনোর 
ভাগোর সঙ্গে জাড়য়ে গেছি ।” 
আমি তো শুনে অবাক--“আপনি প্রেমে পড়োছিলেন !” 
--“তাহলে শোনো সেই কাহিনী । তোমাকে দেখছি সব খুলে বলতেই হবে 1” 
মিস্টার ব্রিশার আমার সম্মিবিষ্ট হয়ে বসলেন, গলার স্বর বয়েক খাদ নেমে এল, 
গভীর গ্নেহের সঙ্গে টেনে ধরলেন আমার একাট হাত,__“শুনবে 2 পরে সেই মেয়োটর 
আর কোনো খবর পাই নি, জানি না সেবে'চে আছে কনা । তবে যদি সে বেচে থাকে, 
এবং যদি শুনি যে সে আজও অবিবাহিতা- তাহলে আম স্বচ্ছন্দে এখ ও তাকে বিয়ে 
করতে রাজ আছি! 
সব সাত্য বলছি, তুমি বি*বাস করো বা নাই করো, হাতে আমার কিছ আসে যায় না 
--আমি একবার গুপ্ত*ন পেয়েছিলাম মাটি খ্ধুড়ে রশীতিমতন গুগুধন | 
ধন সম্ধানের পর বাড়ি ফিরে জাসি। ভাবছো বুঝ গ্ুগ্তধনের সঙ্গে মেয়োটর কি 
সম্পর্ক, তাই নাঃ বলাছ শোনো, যাতে পরে বুঝতে কোনো অস্াবধা না হয়-_আমার 
প্রেমিকাটি ছিল বনেদী বংশের এক অসামান্য সুন্দরী । 
এখান থেকে অনেক দুর, এসেব্সের কথা বলছি । কলচেত্টারের পাশেই। আছমাকে 
এক সময় লণ্ডন থেকে সেখানে বিচ্ডিং বনস্ট্রাকশনের কাছে যেতে হয়েছিল। আমি তখন 
বিশ্বাস করো, এক অল্পবয়সী) তরুণ যুবক; যেমন সুঠাম স্বাস্থ্য আমার, তেমনি 
ছিলাম স্মার্ট । যৌবনের কথা চিন্তা করলে এখন গর্ব হয় । যাই হোক, তার সঙ্গে প্রথম 
পরিচয় হল একবঞ্ধূর মাধ্যমে, সে আবার ছিল তার দিদর প্রেমিক। প্রথম দেখা এক 
মাংসের দোকানে। সঙ্গে ছিলেন এক খিটাথটে মাসী বোনাঝদের প্রাত কড়া নজর রাখতে 
ঠ 
যিনি সদ্য প্রশ্াসী। বড় বোনাটকে কখনই তার প্রেমিকের সঙ্গে একা ঘ[ুরতে দিতেন না, 
যার জন্য ছোটবোন সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত। যাই হোক তাতে আমারই সুবিধা 
হল। 
সেই বগ্ধৃঁটির সঙ্গে দেখা করলাম, দেখলাম তার সঙ্গে হবুচ্ত্ণ এবং হবুৃশালইও রয়ে- 
ছেন। হবু মাস শাশহড়াটি কেনাকাটা করতে যেই দোকানের মধ্যে ঢুকলেন, সুযোগ 
পেয়ে বম্ধূর প্রেমিকার বোন, অং আমার কাহনগর নায়িকার সঙ্গে অনেবক্ষণ পাশাপাশি 
হ'টবার সুযোগ পেয়ে গেলাম, ভারপর ভলো করে পারিচয় হল রাববার দিন বিকেলে এক 
পাকে বসে । আম বিরকম সুপুরুষ ছিলাম তা তো শুনলেই, আমার সঙ্গিনগ,টও ছিল 
আমার উপযোগী, এবধারে যেমন সং্দরী তেমনি আধুনিকা ! সংতরাং প্রথম দর্খনেই 
প্লেম। এসব ব্যাপারে হয়ত তোমারও কিছ? কিছ? আভিঞ্ঞতা আছে তাই নাঃ 
মাথা নেড়ে সার দিই আমি। 


মিজ্টারন্রিশারেরগ্ঞ্ধধন ২২৩ 

_-“তারপর, আমার বম্ধৃট তো এক শূভাঁদন দেখে এর 'দীঁদকে বিয়ে করে ফেলল, 
বেশ চটপটে অনাড়ুম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সারল কাজটি । তারপর দুজ.ন বাসা 
নিল কলণ্ত্টোরে, ধার খুব কাছেই ছিল *বশ,ুর বাড়ি, ফলে আমি যেমন ঘনঘন তার বাড়িতে 
নিমল্ঘণ রক্ষা করতে যেতাম, তেমনি আসত তার শালশীটও | ফলে আমাদের দুজনের 
মধ্যেকার সম্পর্ক আরও খুব নিবির হল, আমি এক নতুন রূপ দাগরে ভব দিলাম ; 
বিবাহ চুক্তিতে অঞ্গীকারবদ্ধ হলাম দুজনে হ্যা, আইন সম্মত অঙ্গীকারবদ্ধ। 

সে থাকত তার মা বাবার সঙ্গে-আগ্সেই বলেছি সে বনেদী বংশশয়া। তার্দের ছিল 
চারদিক বাগনে ঘেরা একটি সুন্দর বাড়ি, তারা যে যথেম্ট ধন ছিল সে বিষয়ে কারোর 
সন্দেহ থাকা উচিত নয, সাঁতাই এমন একটি পাঁরবারের জামাই হতে যাচ্ছ ভেবে আমার 
আনন্দের আর অবধি থাকত না। 

বাঁড়ীট কিন্তু তাদের নিজেদের তৈরণ নয, দ্বিতীয় বাগান সমেত তাঁব এটি কিনেছিলেন । 
বেশ সম্তায়ই কিনেছিলেন । এর আগে যে মালিক ছিল, সে নাকি ছিল, দসহা, জেলখাটা 
একজন কষেদণ আসামী | তার হাতে গড়া ছোট্র ছোট্ট আরাম-কুটশীরভরা বিস্তৃত বাগান- 
টির সঙ্গে এ বাড়ি, সম্পান্ত হিসবে খুবই লোভনীয় জিনিস হয়ে গিয়েছিন কোনো সন্দেহ 
নেই। 

বাগান এত সংন্দব ছিল বলেই না আমি আসল ঘটনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম । ওদের 
বাড়িতে একটা পিয়ানো ছিল আমার হৃদয়েশ্ববশ জেন, প্রাত রবিবার নিষ্ম করে পিয়ানো 
বাজাত, ভারণ 'মাত্ট ছিল তার হাত। সব শুনলে মনে হত ও বিদ্যে তার অনন্ত অনবদ্য 
-স্যে এব্যাপারে গর? তারই পিতা, সে সময় চ্যাপেলের যানি এক গণামান্য মানুষ বলে 
সর্বঘ সম্মানিত হতেন । কোনো রাববার হয়ত তাঁকে দেখেও থাকবে, যাঁদ তুমি এর মধ্যে 
কোনোদিন কলচেম্টারে যাও চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, যাঁর উদ্যতকণ্ঠ চাচের প্রাতি কোণে 
কোণে ছাড়িয়ে পড়ে, ঈশ্বরকে নিবেদন করা সঙ্গীতের সুর মুচ্ছনায় মানবচিত্তকে প্রতিনিয়ত 
মুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতার যান আধকারণ সেই মিস্টার 'ই' ছিলেন জেনের পিতা, অর্থাৎ 
আমার হবু *বশুরমশাই। আমি তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতাম। 

একাদনের ঘটনায় ব্যাপারাটর শুরু । কাজ সেরে লম্ডনে ফিরে আসবার পর থেকে 
প্রাতমূহ্‌তে জেনের জন্য মনটা ছটফট করত, তাই এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ঠিক করলাম 
সাসেক্সে যাবো, সপ্তাহথানেক মতন সময় কাটিয়ে আসবো ওদের বাড়িতে । 

যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্ত; এসেই মনে হল কোনো একটা গোলমাল হয়ে গেছে, 
কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, চারদিকে | রহসাটা উদ্ধার হল দ? চার ঘণ্চা মধ্যেই । 
জানোই তো আমি আর জেন চুন্তবদ্ধ কিল্তু মিস্টার 'ই" আমাকে হঠাং এমন একটা উপদেশ 
দিলেন, যা শুনে আমি তাজ্জব ৷ বললেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার আগে, ববং নিজেকে 
কিভাবে ভাতলা করে প্রাতষ্ঠিত করতে পারবো সে বাপারেই যেন নজর দিই। 
আরো জানালেন সমাজে তো ভালোবাসাটাই একমাত্র ব্যাপার নয়, মান_ ইঞ্জতের একটা বড় 


২২৪ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েজ্দাগঞ্গ 


প্রন জড়িয়ে আছে । আমি দেখলাম এই বিপদ, মিস্টার “ই" বড়লোক হতে পারেন, কিচ্তু 
আম সে তুলনায় কিছুই নই, আর অথণনোতিক বৈষমোর ব্যাপারটা যাঁদ কেউ চিন্তা করেন, 
তাহলে এই বিয়ে কোনোদিনই হবে না। গিজের চালাক চতুর ভাবটা দেখানোই বোধ 
হয় সংকটঘ্রাণের একমান্র পথ, যা বলা হয় তাই কারি, অন্ততঃ আমি যে একজন সম্ভবনাময় 
যুবক এবং অদূর ভাবষ্যতেই যে নিজ কৃতিত্ে প্রাতষ্ঠালাভ করতে পারবো, এইরকম একটা 
ভাব সব সময়ই দেখিয়ে যেতে লাগলাম । 

একাদন সযোগটা এসে গেল। 

মাঝে মাঝে ওদের অনুমতি নিয়ে বাগানে গিয়ে মাটি কোপাতাম। দেখাতে চাইতাম 
ওনাদের সম্পান্ত রক্ষণাবেক্ষণে আমার কত আগ্রহ । একাঁদন হব *বশুরমশাইকে বললাম 
- আপনাদের অমন সংঙ্গর বাগনে একটা দোলনা বসালে হয় নাঃ আপনারা বসে 'দাঁব্য 
আরাম করতে পারবেন। 

--দুর অত খরচ কে করতে যাবে? 

এই সুযোগ বললাম _ “আপনাকে একটা পেনিও খরচ করতে হবে না স্যার । আম 
নিজেই এগুলো বানাতে ওস্তাদ আমার মাকে একটা দোলনা বানিয়ে দিয়েছিলাম । আপনি 
যেমন চন সে রকমই বানিয়ে দিতে পারবো 1" 

মিস্টার 'ই'র দিক থেকে আর কোনো আপাত্ত দেখলাম না। এবং সেই কাজেই মিলল 
আমার পুরস্কার- গুপ্তধন । কিভাবে পেলাম? এ দোলনা ঝুলানোর মাট ঘ্ড়তে 
খখড়তে মাটির নিচে পোঁতা ছিল-এক কাঁড় টাকা, এবং তোমার কাছে অকপটে জানাচ্ছি 
--এর জনাই শেষ পর্ধন্ত আমার বিয়ে হল না। 

একফুটও গভীর নয়, লুকোনো ছিল গংগুধনের বাঝ্নটা । দেখেই আমার বুক কে'পে 
উঠল, কিচ্ভ্ত অন্তরাতনা চিৎকার করে যেন বললো-_ 

এই সুযোগ ছেড়ো না, সাবধান কেউ যেন দেখতে না পায় ৷ এসব ব্যাপারে যা সরকারী 
আইন, তা আমার জানা আছে বলো দোখ আইনটা কি? 

আম মনোযোগ সহকারে তাঁর গলপ শুনছিলাম- বললাম- নিয়মটা বোধহয় আপনি 
জানেন, তার মাঘ এক শতাংশ রেখে বাবঝদটা মহামান্য সরকার বাহাদুর কেড়ে নেবেন, যাক 
গে বলুন তারপর কি হল ? 

ধীরে ধীরে বাক্সের ডালাটা খুললাম, বাগাদন কেউ ছিল না- ভাগ্িস। জেন ছিল 
ভিতরে, তার মাকে ঘর কল্নার কাজে সাহাযা করছিল। আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে 
পড়োছলাম বলা বাহুল্য । প্রথমে তালাটা ভাঙতে না পেরে কক্জাগুলো ধরে ধীরে 
খুলতে লাগলাম -কাঁড় কাঁড়ি রুপার পয়সা! আমার কি ভাগ্য, কাছে পিঠে ঝাড়্‌দার- 
টাওনেই। আর কেউ এ পয়সাগুলো দেখলে সম্ভবত: হার্ট আযাটাক হয়ে যেত আমার ! 
এই সময্ল শব্দ শুনলাম দরজার দিকে মিস্টার ই" আসছেন গাছে জল দেবেন, এবার আমি 
মরিয়া হয়ে সব সরাবার চেষ্টা করতে থাঁক। 


মিজ্টারব্রিশারেরগ্গ্ডধন ২২৫ 


কোনোমতে লাখি মেরে বাক্সের ডালাটা বম্ধ করে গতে'র মধ্যে ফেলে দিয়ে এক ধাকায় 
একরাশ মাটি ফেলে দিই তার উপর, গুপ্তধনের চিন্তা টাইফুনের মতন আমার মনের মধ্যে 
পাক খেতে থাকে । শত শত পাউণ্ড ! যতটা পারলাম দোলনা বানাবার সব জিনিসপন্ 
একরাশ এনে ঢেলে দিলাম বাক্সটার উপর, তখন দঃদর করে ঘামছি। জেনের পিতা মিথ্টার 
ছু? পিছনে এসে দাঁড়ালেন, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাকে দেখে হয়ত একটু অবাক হয়ে 
গেলেন, তবে মুখে কিছ বললেন না।, 

_ আমি দব শুনছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম--'কতদিন ধরে বাক:সটা ছিল ? 
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-ভিন্তি ? 

_'রৌপামদ্রায় ভান্ত যতদূর দেখোঁছলাম। হাজার হাজার পাউণ্ড হবে। কিচ্তু 
দুভগ্যিবশতঃ তার একাঁটও কড়ি আমাদের হাতে পেছালো না ।, 

_'সোক ! ও'রা কি করে সন্ধান পেলেন ? 

-_'দবই বলছি শোনো, আসল ঘটনাটা হচ্ছে - আগেই বলাঁছ, বাড়াট ছিল এক ডাকাতের, 
পরে সেটা মি্টার 'ই" কিনে নিয়েছিলেন । আর সেই দস্যঃটির জীবনের তো কোন ঠিক"ঠিকানা 
ছিল না, তাই সাবধানবধানতাবশতঃ একারাশ লুঠ করা রোপ্যমূদ্রা তার বাগানে সম্ভবতঃ 
পঠতে রেখোছিল সে। ধনের বাকৃসটা তারই । আমি বসে একনাগাড়ে ঘামতে লাগলাম । 
অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম, আমার কি করা উচিত, হবু এবশুংকে সব বলবো--না 
[ি বেমাল্‌ম চেপে যাবো? ভদ্রুলোকের সততা সদ্বম্ধে আমার সন্দেহ আছে, তব? জামাই 
হিসাবে *বশুরকে একটা সাত্যকারের গৃগুধনের সম্ধান দিলে, সম্মানটা অবশ্য খুবই পাওয়া 
যাবে | হ7? বলা উচিত, তবে এখনও তিনদিন বাকি আছে, তাড়াহঠুড়ো না করাই বোধহয় 
ভালো । আমি তখন জেনের প্রেমে পাগল, সামান্য কয়েকটা রূপার টাকা তখন আমার 
কাছে তৃচ্ছ। অবশ্য বাক্সের ভিতরের পয়সাগুুলো জ্পণ্টভাবে দেখা দরকার, যা আমি 
তখনও পারিনি। খালি ভাবাছ আর ভাবাছ স্পাত্যি দেখলাম না, সবটাই কঙ্পনা ? 
বারবার ঘুরে ফিরে বাগানের সেই সেই চিহ্টার কাছে চলে যাই, যার নিচে আছে সাত 
রাজার ধন মাণমাণিকা | মাঝে মাঝে জেনের মাকে বাগানে দেখি ভদুমাছলা কি।কছু? 
সন্দেহ করছেন ? 

সেই থেকে আমার আর এক নতুন দ:শ্চিন্তা বাড়ল, গ:গ্রধনটা শেষ পর্যন্ত অপাত্রে গিয়ে 
পড়বে না তো? বাইরে বেরিয়ে দেখি-_না বেড়াটা ঠিবই আছে, কোনো দু ছেলে এখনও 
বেড়া ভেঙে ঢোকে নি। 

কিন্তু একটা জিনিস আম ভুল করেছিলাম । [স্টার 'ই' যে কতবড় পাষণ্ড, আগে 


বুঝতে পারি নি। কি হয়োছল জানো ? তাঁকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলোছলাম-__একটি 
ছেলে আমার ওভারকোটটা ধার করেছিল ঃ ব্যাটা এমন গাধা, যে ফেরৎ দেবার সময় দেখছি 
ওটার গায়ের একজপ্নগ্ায় ছি'ড়ে গিল্লেছে, তার ওপর একটা রিপু মারা । বথাটা হব 


২২৬ বিশ্বেরশ্রেষ্ গোয়েঙ্দাগহ্প 


*বশুরঠাকুরকে একটু বাজাবার় জন্যও বলেছিলাম। ফলটা হল বিশ্রী, আদ্যোপান্ত না 
শুনেই ই, বুড্রোতো একমুখ বিদ্বেষ নিয়ে চিতকার চেশচামেচি শুরু করে দিল-__ওহে, 
তোমার দেখছি এইরকমই সব বম্ধ্‌, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে একটা কোট পযন্ত 
কিনতে পাবে না ভাগাড়ে পার্ট সব, ছিঃ ছি: যে আমার জামাই হবার জ্বন দেখে, সে 
এইসব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেশে | 

তাহলেই বুঝেছো ক মানুষ আমার জেনের বাবা? আমাকে বোঝালেন__শোনো 
ইয়ংম্যান, এ জগ্তে কাউকে বিশ্বাস করবে না, কাউকে এক হীন * জমি ছাড়বে না, বুঝলে? 
জীবনে খালি ! ইত্যাদি আরো অনেক কথা বললেন, যা শুনে আমার ব্ন্মতাল, পর্যন্ত 
জবলে গেল ! একমান্র জেনকে কথা দিয়োহলাম যে তার বাবার সঞ্চগে কখনো তর্ক করবো 
না, তাই অতিকত্টে নিজেকে সংযত বরে রাখলাম ৷ তবে ফের শিক্ষা হল, এই বুড়োকে 
বিশ্বাস করে কখনোই গনুঞধনের সম্ধান দেবো না, আমি একাহ হাতাবো সব। তখন ক 
আর জানতাম, বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে আমার পিকে তাকিয়ে হাসছেন ? 

মনে মনে পারকজপনাঢা পাকা করে ফেললাম । এই বাড় থেকে চলে যাবো, তারপর 
একাঁদন রাতের বেলায় চঁপচাঁপ এসে নিয়ে যাবো গযগ্তধন। 

গুগুধনের চিন্তায় তখন আমার রান্রে ঘুম মাসে না, মানাসক উত্তেজনায় উত্তেজনায় 
ক্ষুধা-তৃষ্ণাও হয় না, দিনাদন আমি শুকিয়ে যেতে থাকি। আমার এই পারবর্তন একাদন 
জেনেরও নজরে এন॥ আমাকে একান্তে জিজ্ঞে? করল -তোমার কি হয়েছে বলো তো? 
সারাদন 'কি রকম মনমরা হয়ে থাকো । 

আমি যতই জেনকে বোঝাবাব চেট্টা কার যে আমার চেহারা মোটেই খারাপ হচ্ছেনা, 
আর ও নিজের বাপকে ভালো করেই চেনে অথচ স্বীকার করতে চাইবে না, বরং ততই ওর 
ধারণা আমি নিশ্চয়ই অসং কোনো মেয়ের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। এ আমার 
আরেক নতুন বিপদ হল, একাদন তো রণাতিমতন ঝগড়াই হয়ে গেল । 


অবশেষে একদিন গভপররাতে পারকজ্পনা মতন নেমে পড়লাম গুপ্তধন উদ্ধারে । সব 
টাকা আমিই নেবো মিস্টার' ই'কে কিছুই দেবো না। 

আস্তে আস্তে পিছনের দরজা খুলে পা টিপে টিপে বেরুলাম, আমার একমাত্র ভয় 
হবশুরকে । জানি বুড়োর কাছে একটা বন্দুক আছে, তাঁর ঘুম খুব পাতলা । 

এবং বাধাও পেলাম। 'ইকে আসতে দেখে মিথ্যা একটা গল্প বানিয়ে বলতে হল 
বাইরে জ্ল খেতে গিয়োছিলাম- আমার ওয়াটার ধটলে জল নেই। বুড়ো তাও আমার 
দিকে তাকিয়ে আছে দেখে, লগ মী ছেলের মতন গঃটিগ্টি ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম 
বিছানায় । 

পরাদন আর একটা বৃদ্ধি মাথায় এল । দোলনাটা তো আগে বানানো শেষ কার। 
চারিদিকে পাথরের ওপর ভালো করে সিমেণ্ট করে যেখানটায় গুগ্তধনের বাক-সটা লিয়ে 


মিজ্টাররিশারের গুপ্তধন ২২৭" 


আছে, তার উপরে করলাম সবজ রং। মিস্টার ই" সেদিন সগারবারে আমার কাজ 
দেখলেন, বেশ পরিতৃপ্ত হলেন বলে মনে হল, ঘোধ ঘোঁৎ করে বললেন--“সব কাজে যাঁদ 
তোমার এমন নিষ্ঠা থাকত হে, তবে তো কথাই ছিল না!” 

কাজ হয়ে গেলে পর, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান্না করলাম লপ্ডনের পথে, কিচ্তু 
সত্যিকারের লপ্ডনে তো আমি এখন যাচ্ছি না। কলচেষ্টারে নেমে পড়লাম। 


মাঝ রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে চলেছি, ধারে ধরে এগয়ে যাচ্ছি মিস্টার 'ই'র বাগানবাড়ির 
দিকে, বাট গ্রজের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামালাম | বেশ ভালোসময়ই বেছেছি, আকাশ- 
ভরা মেঘ, চারাদিকে থমথমে নিচ্ছিশ্দু অঞ্ধকার ! মাঝে মাঝে অবশ্য বিদ্যুত চমকাতে 
লাগল । মনে হচ্ছে বাজও পড়বে । আমি সাবধানে ছ'র বেড়া পার হলাম, চুপচাপ 
অগ্রসর হলাম বাগানের দিকে । দেরী হল না, পেয়ে গেলাম বাঝ্স। পাগলের মতন 
উদ্ধবাহ হয়ে দাঁড়ালাম, আনগ্দ উত্তেজনায় আমি তখন প্রায় অমানুষ হয়ে গেছি_অথণ 
প্রচুর অর্থ এন আমার মুঠোর মধ্যে “হে ঈশবর আর একটু দয়া করো।” কিন্তু ভাগ্য 
যার বিরূপ, তার কাছে সব প্রার্থনাই শেষ পযন্ত ব্যথ* হয়ে যায়_ঠিক সেই মৃহন্র্তেই 
দিনের আলোর মতন জবলে উঠল এক ঝলক বিদুৎ । দেখতে পেলাম বদ্ধ ভদ্রলোক 
বারাম্দা থেকে নেমে আসছেন, তাঁর হাতে উদ্যত পিস্তল । সর্বনাশ । হাত থেকে সব 
ছধড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতন পাঁচলের দিকে ছটলাম-বংদ্ধের চোখ হায়নার মতণ। 
অম্ধকারেও তার নিশানা চলে । 

তারপর: তারপর একসময় পেীছে গেলাম লণ্ডনে। 

আমি গালে ছাত দিয়ে মিস্টার ব্রশারের কাহনী শুনাছলাম, না বলে পারলাম 


না। 
-আপান আর ফিরে যান নি? 
- পাগল । আর ধনরর্র তো সব বুঝেই হাতিয়েছে, ওখানে গিয়ে লাভটা কি হবে 
আমার 2 
-জেনের কি হল? 


জবাব পেলাম না, ব্রিশার চোখ বঃজে গণ্ভখরভাবে চিন্তা করছেন, এক কথায় এ প্রশ্নের 
উত্তর কিছু খুজে পাচ্ছেন না বলে মনে হল, অবশেষে মুখ মুছে আস্তে আস্তে বললেন 
স্টার ই" নিশ্চয়ই টের পেয়োছলেন যে এটা আমারই কাজ । 

তবে দ-ন্ট সজাগ রাখতাম, চুপচাপ বসে খবরের কাগজের পহ্ঠাগুলো রোজ তমতন্ন 
করে পড়াই ছিল আমার প্রধান কত'ব্য, কারণ কারংর হাতে হঠাৎ প্রচুর অথ এলে সে এমন 
কোন না কোনো একটা ঘটনা ঘটাবেই, যেটা একদিন কাগজে আসবে, সেটা এল অবশ্য 


কিচ্তুঃ কিছ;টা অন্যভাবে | শুনবে? 
স্গুনবো, বলুন আপনি । 





২৮ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগজ্প 


-_খবরের কাগজে একদিন মিস্টারের নাম ছাপা হল, ধান বাজারে কিছু অচল টাকা 
চালাতে গিয়ে প্লিশের হাতে ধরা পড়েছেন। 

--সেকি। 

_ হুণ্যা, পারণাতিটা দুঃখের কোনো সন্দেহ নেই, তবে মাটি খংড়ে টাকা পয়সা বা টানি 
পেয়েছিলেন, মানে আমি পেয়েছিলাম তার সবই ছিল জাল । সবকটা অচল হয়ে যাওয়া 
পুরনো দিনের পয়সা, আজকালকার যুগে যেগুলোর কানাকড়িও মূল্য নেই। 

ধা চি ১ 


সংপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক হাবটি জজ ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬ ) ছিলেন শিক্ষণ প্রাণ্চ 
একজন বিজ্ঞান শিক্ষক। তাই তাঁর আধকাংশ ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি বিজ্ঞানের 
পট ভূমিকায় রচিত। বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক সমস্যাগাল তাঁর দূম্টি আকর্ষণ করত। 
তাঁর লেখায় সংক্ষমন রস বোধের পরিচয় মেলে । তাঁর আধকাংশ রচনায় তিনি আধ্নিক 
সমাজের আনত্টকর দিকটি তুলে ধরেছেন, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বিষয়ে হঠীসয়ার করে 
দিয়েছেন। তিনি অনেকগুলি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করে বিশবসাহিত্যকে সমচ্ধ 
করেছেন। ছোটগন্প গুলির ভেতর উল্লেখযোগ্য হালো দি কানাট্র অবাঁদ রাইনড, ?দ ম্যান 
হু কুডওয়ার্ক মিরাকুল, দি মথ, প্রভাতি । 


মাঃ চু, গং 


(আরতি রস 


অনুবাদ-_ অনিন্দ্য শঙ্কর রায় 





চেম্বাস নিউ স্কিম হিঠি, থেকে 





প্রাচীনকালে ইংরেজদের সবচেয়ে প্রিয়, সবচাইতে ভালো রাজা ছিলেন আলফ্রেড । 
[তান এতই ভালো ছিলেন আর তাঁর প্রজারা তাকে এতই ভালবাসত যে, তারা: তাঁকে 
“আলফ্রেড দ্যা গ্রেট __“মহানূভব আলক্রেড' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন । 

ছেলেবেলায় আলফ্রেড বই খুবই ভালোবাসতেন, কিন্তু পড়তে পারতেন না। 
আলফ্রেড কেন, সে যুগের আধিকাংশ ছেলে মেয়েই ছিল নিরক্ষর । লিখতে পড়তে পারত 
স্লামান্য কয়েকজন । মৃত্রুণ“্যঙ্গাও আবিক্কৃত হয়ান সে সময়-_বই পন্ন লেখা+ছতো কালি- 
কলমে। 

একাদিন আলফ্লেডের মা তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে, মেদস্ফণত একটা বই দেখালেন। 
বইটির পাতায় পাতায় রঙাীন ছাবি। সুন্দর সুন্দর ছাব দেখে, ছেলেরা অভিভূত হলো । 
তারা রাণকে জিজ্েস করে, ছবির নীচে আশে-পাশে, পি পড়ের সারির মতো এগৃলি কি? 





:২৩০ বশ্বেরশ্রেতঠগোয়েঙ্দাগল্প 


রাণধ বললেন, 'এগলিকে অক্ষর, বর্ণ বা লাপ বলে। অক্ষর সাজিয়ে শব্দ বা পদ তোর 
হয়) এগুলি পড়তে শিখলে, ছাবগুলির সদ্ব্ধে অনেক কিছু জানতে পারাব। 
পাতা উল্টিয়ে তিনি তাদের আরও অনেক ছাব দেখালেন । বললেন, 'তোদের ভেতর 
যে প্রথম পড়তে শিখবে, তাকেই বহীট দেব ৷ রাণীর কথায় চার ছেলে মন-প্রাণ ঢেলে 
1দয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু আলফ্রেড ছাড়া আর তিনজন বর্ণ পরিচয়ে রান্ত হয়ে 
বল আর তীর-ধনৃক নিয়ে খেলতে গেল। 
আলফ্রেড ছিলেন সবার ছোট । অসীন তাঁর ধৈর্য আর অধ্যাবসায়, অনন্ত কৌতূহলে 
আঁচিরেই তান বইটি পড়তে শুর করলেন। রাণগ সন্তুষ্ট হয়ে কানষ্ঠ পান্রকেই বহাট 
সমপ্পণ করলেন। অনি:শ্বেষ জ্ঞান তৃষ্ণয় অনেক বই পড়ে ফেললেন তিনি এবং যথাসময়ে 
'ইংলম্ডের বিধগ্ধ আর মহাননভব রাজা হলেন । 
সে সময় ইংলন্ডের রাজা হওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। নিষ্ঠুর নির্মম 'দনেমার 
দসহারা সমুদ্র পথে জাহাজ করে আসত। লঃটপাট সেরে ইংরেজদের বাড়ি ঘর-দোর 
পণড়য়ে তাদের খুন জখম করে, নারকীয় উল্লাসে ফিরে যেত। ইংরেজদের মতো 'দিনেমাররা 
খি-স্টের পূজারী ছিল না । তারা ছিল তাদের পুরানো দেবদেবণর প্রাতি আস্াবান। 
রুমে ব্রমে দিনেমার দসযরা ইংলশ্ডেই থেকে গেল । তাদের তাড়াবার জন্যে আলফ্রেডকে 
বহুবার তাদের সংগে যুদ্ধ করতে হয়োছল। কিচ্ত্ একবার অগাঁণত দিনেমার শরুদের 
কাছ থেকে পারন্রাণ পাওয়ার জন্য তানি তাঁরই এক বিশবস্ত ভূত্যের পর্ণকুটিরে আতমগোপন 
করোছলেন । রাজা আলফ্রেড তাঁর ভূত্যকে বলেছিলেন, “দেখিস, কেউ যেন টের না পায়, 
আ'ম তোর কাছে আছি ॥ 
ভূত্যাট অন্গরে অক্ষরে প্রভুর আদেশ পালন করে। সে জানত স্পী-লোকের পেটে কথা 
থাকে না। তাই স্রশকেও সে রাজার কথা জানায় নি। তার স্্ী ভেবেছিল, লোকটি 
[নিশ্চয়ই তাদের চেয়েও গরপব, এখানে এসেছে তাদের কাজে সহায়তা করতে । ছদ্মবেশী 
রাজাকে দিনরাত খাটাত সে । এইভাবে ভূত্যের কুঁটরে আলকফ্রেডের নিরুপায় নিস্তরঙ্গ 
দুঃখময় জগবন কাটতে লাগলো | 
চাবরাটির স্ব একাঁদিন কি একটা কাজে বাইরে গেল। বেরবার সময় রাজাকে আদেশ 
করে সে, 'এই শোন" এঁদকে আয । উনানে সেকার জন্য কেক রইল। এপিঠ-ওাঁপঠ 
করে ভালভাবে সে'কাব | দৌঁখস যেন পহুড়ে না বায় ।' 
একটা ধনুক তরি করেছিলেন আলফ্রেড আর তচ্ময় হয়ে ভাবাছিলেন, কিভাবে দিনে- 
মারণ্রে ইংলণ্ড ,ছাড়া করবেন। তাই কেক দেখতে ভুলে গেলেন তিণনি। কাজসেরে 
[ফিরে এসে মাঁহলাটি দেখে কেকগযাল ভস্মীভূত হয়েছে। ক্রোধে উত্তেজনায় সে চে"চয়ে 
ওঠে, 'পাঁজ হতভাগা গাধা, অকর্মর ঢেঁকি! এখান বোলে বা। 
ভূত্যের পণ্ণকুটির ছেড়ে আলফ্লেড একদিন তাঁর * সেনাদের সঙ্গে গোপনে 'মালত হলেন । 
মরণ পণ করে আর একবার দিনেমারদের সংগে সংগ্রামে অবতণর্ণ হবার জনা মনাস্ির করে 


রাজাযখনগোয়েচ্দা ২৩৯ 


ফেললেন। আলফ্রেড ভাবলেন, দিনেমাররা কি করছে । স্বচক্ষে দেখবেন তিনি । 

দোরে-দোরে যারা বীণা বাজিয়ে ভিক্ষে করে, তাদের পোশাক পরে বাঁণা হাতে নিয়ে 
রাজা বোরিয়ে পড়লেন । তাঁবৃর কাছে এসে বীণা বাজাতে লাগলেন আলফ্রেড । দিনেমাররা 
বপণা শুনতে খুবই ভালোবাসত। 

একজন বলল. 'জোকটা কি সুন্দর বীণা বাজায়! শ.নলে মনে হয় কানে যেন কে 
মধু ঢেলে দিচ্ছে মাইরি । চল একে সদাঁরেব তাঁবুতে নিয়ে যাই । পানাহার করতে করতে 
দিনেমার সদরি তার বি*বাসভাজন অনচরদের সঙ্গে গল্প করছিল, করছিল শলাপরামর্শ | 

বীণা বাজাতে বাজাতে, সুদক্ষ গোয়েম্দার মতো কান খাড়া করে, আলফ্রেড তারের 
আলাপ আলোচনা আর পরিকল্পনার কথা শুনছিলেন। সদাঁরের প্রিয্পান্ন এক দিনেমার 
বললে, আলফ্রেড কেটে পড়েছে । ইংলপ্ড এখন আমাদের । আর একজন বললে, মারের 
নাম বাবাজী। ইংলগ্ড ছেড়ে গিয়ে, মনের দৃঞখে বনে পালিয়েছে । আর আমাদের 
কোন ভয় নেই, আমবা এখন মুত্ত। এখন স্ফুর্ত কর এস সকলে মিলে আমোদ করি । 

তারা কেউ জানতেই পারেনি, সামানা একজন বাঁণাবাদকের ছদ্মবেশে, ইংলন্ডের রাজা 
পরাব্রমশাল আলফ্রেড তাদের সামনে দাঁড়ায় আছেন! নিন বনভূমিতে রাত নামলে 
আলফ্রেড হামাগাড় দিয়ে শন্রুশাবর থেকে বেরিয়ে এলেন ৷ বাইরে তখন গা ছমছমে 
অন্ধকার । বিমাঝম করে ঝিশঝ" ডাকছে। রাত জাগা একটা পাখি উড়ে গেল। 

দ্রুত পায়ে রাজা এলেন সেনাপাঁতির কাছে । বললেন, এই মুহ্‌তে দিনেমারদের 
তাঁব্‌ ঘিরে ফেল ।* স্বপ্নেও ভাবেনি তারা অগ্ধকার এই নিশহৃতি রাতে কেউ তাদের আক্রমণ 
করতে পারে । আলফ্রেডের সেনাদল অতারতে আক্রমণ করল দিনেমারদের | দিনেমার 
দস্যরাও লড়াই করল, কিম্তু চোখে তাদের ঘুমের ঘোর । অচিরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে 
পালাল । 

[স'হাসনে বসলেন আলফ্রেড ! মহানুভব রাজা, প্রজাদের দঃখ বিপদ আর দারদ্যুকে 
আপনার দুঃখ-বপদ আর দাঁরপ্রু বলে গ্রহণ করোছলেন। প্রজাদের দুঃখ হরণই ছিল 
তাঁর ব্রত তান তাই সাঁত্যকারের রাজা হতে পেরোছলেন। 

অন্ততার অঞ্ধকার দূর করার জন্যে অনেক স্কুল করেছিলেন তিনি । শিক্ষার্থগদের 
জন্য বই 'লিখোছলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে আইন তৈরি করোলেন। তাইতো 
গ্রজারা তাঁকে ভালোবাসত, তাইতো তানি মহান আলফ্লেড' | 


ঝা ঝা গঃ 
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১০০০০০০১ 
মহানগরীর 'নিরাদ্দষ্ট মানূষাঁট ঠিক যেন আচমকা বাতর আলো নিভে যাওয়ার 
মতোই "লয়ে যায়। আর তারপরেই খোঁজ খোঁজ রব ওঠে, সব্রিয় হয়ে ওঠে,পলিসের 
কুকুর শহরের খাঁজ খোঁন্ন যাদের কাছে দিনের আলোর মতো পার্কার সেই সব মানমগলো 
আর অনুমান ভাতক সদ্ধান্ত'টানা বরপনাবিলাসী গোয়েন্দারা । দ'খের বিষয় আধ" 
কাংশ ক্ষেত্রেই নিখোঁজ মান্যাটর আর লম্ধান মেলে না। আবার দুরের কোন দেশে 
িংবা ছায়া সুমা কোনো শাস্ত্রী কোন গ্রামে তার চাঁকত আবিভাবও ঘটে থাকে। তার 
মামন্খাম জিন্রেস করলে সে বলতে পারে না, স্মৃতি বলতে কিছুই আর তার অবশিষ্ট থাকে 
না। [কিংবা তার সম্ধানে নদদীতীর, হোটেল অব তার করে খোঁজা হয় সব কছ। 
সন্ধান ও হয় তো মেলে 'কিচ্ত; নিরযাদ্দষ্ট লোকটি ততক্ষণে অন্য সরে পড়েছে : কালো 
বোডে: যেমন খাঁড়র আঁচড় মূছে যায়। 
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নাটকে এইসব দৃশ্য দেখে আমরা আনম্দ পাই | আর মিঃ মিকৃসের বোন বাহাল বছরের 
মোর স্নাডারের ঘটনাটিও এই রকমের এবং বেশ চিন্তাকর্ষক। চাঞ্চল্যকর । মহানগরীর ঘন 
বসাতপ্‌ণ* অঞ্চলের একটি বাসায় তাঁর বিধবা বোন বছর খানেক ধরেই বাস করছেন এই 
খবর পেয়ে মিক্স এসেছেন নাইয়র্ক থেকে । নির্দিষ্ট বাসায় খোঁজ করে তিনি শংনলেন 
মাস খানেক আগে মিসেস মোর স্লাইডার সেখান থেকে অন্য কোথায় চলে গেছেন -কেউ 
জানে না কোথায় তিনি গেছেন ! 

[মি-স রাস্তায় প্রহরারত একজন পুলিশকে বললেন, “আমার বোন মিসেস মোর 
স্লাইডার বড়ই গরণব | সম্প্রাত আমি সীসের খানতে কাজ করে ভালো রকমের রোজগার 
করেছি। আমি তাই তাঁর খোঁজে এখানে এসেছি । এখন থেকে তাকে আমার কাছেই 
রাখতে চাই । কিন্তু তাকে কোথাও থধজে পাচ্ছি না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই 
বাকি কাজ সমাধা হবে- আমার বোন লেখাপড়া জানে না। এব্যাপারে আপনি যদি 
আমায় সাহাষ্য করেন তাহলে বড় ভালো হর ।' 

মিক*সের কথা শুনে প্যালশাট এমন একটা ভাব দেখাল যে, তাঁর মনে হলো সে মেন 
এখুনি তাঁর বোনকে এনে দেবে । এখ্যনি তিনি তাঁর বোনকে ফিরে পাবেন এই আনন্দে 
তাঁর নীল রঙের টাইয়ে অশ্রুনীর ঝরে পড়ে। 

পুলিসটি বলে, “এক কাজ করুন মশাই | একটা ঠেলগাড়ি কিনে ফেলুন। ক্যানেল 
স্টিটে গিয়ে এ গাড় ঠেলবেন। এ রাস্তায্স ব্ড়িরা হামেশাই ঠেলাগাঁড়িতে ঠোকর খার। 

মিক-স থানাতেই গেলেন । থানা তাঁকে সহায়তা করতে কার্পণ্য করেনি । এ প্রান্ত 
থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত খবর পাঠানো হলো। মিসেস স্নাইভারের ছবির কাপ কত যে 
থানায় পাঠানো হালো তার আর ইয়ত্তা নেই। মালবোর স্ট্রিট থানার বড়বাব মিক্‌সের 
হারিয়ে যাওয়া বোনকে খুজে বের করার দায়িত্ব দিলেন বাধা গোয়েন্দা মালিন সকে । 

মালিনসে মিকসুকে বললেন, আপনার বোনকে খুজে পেতে আদৌ বেগ পেতে হবে 
না। গোঁফ কাসয়ে, পকেটে কিছ? চুরুট নিয়ে বিকেল তিনটেয় আমার কাছে যাবেন। 
ওয়ালডরফ"কাফেতে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।' 

মালিনসের নিদে'শে মিক্স নির্দিষ্ট সময়েই ওয়ালভর্ফ কাফেতে গেল । মদের গ্রাস 
হাতে মালিন্স, মিকসকে তার বোনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে ! মালিনংস: 
বললে, 'ন্যইয়র্ক জনবহুল বিরাট শহর হালে কি হবে, এখানে আমাদের বিভাগ্াঁটকে ঢেলে 
সাজিয়োছি। মৌর ল্লাইডারকে খুজে বের করার দ?ট মাত্র পথ । তাঁর বয়স কত--বাহাল্ ? 

হ্যাঁ । 

অতঃপর মালিন:স- মিক-সকে সঙ্গে নিয়ে সবাধিক প্রচারিত এক সংবাদপর্রের অফিসে 
গেলেন। সেখানে সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য তিনি এই বিজ্ঞাপনাট 'লিখলেন-_ “একটি 
গণীতনাটো আতিনয়ের জন্য একশো জন সুন্দরী মাহলা আবশাক। যোগযোগ করুন । 


বি. গোজেম্দা--১৫ 


হ95 বিশ্বেরশ্রেচ্চগোয়েঙ্দাগঙ্গ 


বয়ান পড়ে মিক:স. উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে “আপনি কি খেপেছেন মশাই? বাহাম্ন 
বছরের খেটে খাওয়া শরীর আমার বোনের, সে আসবে গাঁতিনাট্যে আভনয়ের জন্যে 

স্*তাহলে এ পথাঁট আপনার মন:পূত হুল না। বেশ, আর একাট পথ অবশ্য 
খোলা আছে, তবে তা বায় লাপেক্ষ । 

_থখিরচ করতে রাজী আছি। 

_-তাহনে ওয়ালডর্ফে চলুন । সেখানে দুটি ঘর ভাড়া করতে হবে।” 

ওয়ালডফে'র পাঁচতলায় সংম্দর একাট ফ্ল্যাট ভাড়া করা হলো। ইজিচেয়ারে বসে 
মাঁলন:স একটা চুরুট ধরালেন, বেশ ভালো ঘরই মিলেছে, কিন্তু সময়টা আর একটু 
বাড়িয়ে মাস খানেকের জন্যে ভাড়া নিলে বোধহয় ভালো হতো । 

_-বিলেন কি মশাই, এক মাস ?, 

আমি তো আগেই বর্লোছলাম দ্বিতয় পথাট ব্যয় সাপেক্ষ । নতুন ডাইরেকটরী 
প্রকাশিত হবে আগামী বসন্তে। তাতে আপনার বোনের নাম ঠিকানা উঠতে পারে। 
কাজেই আমাদের মাসখানেক থাকতে হচ্ছে । 

সেই মুহূর্তেই মিকংস সেই গোয়েম্দাকে ছেড়ে নযযুইয়কের নাম করা গোয়েন্দা মিঃ 
স্যামরক জোনসের কাছে এলেন। রহস্য অনুসম্ধানে তাঁর জড় মেলা ভার, তবে পারি 
শ্রমিক বড়ো বৌশ। ঘণ্টা দুই বসে থাকার পর মিকসের ডাক এল । উল্জবল লাল 
ড্রোসং গাউন পরে মিঃ স্যামরক জোন:স হাতির দাঁতের একটা চেয়ার টেবিলের সামনে বসে 
ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলেন শাণিত তাঁর দ:ন্ট, বৃদ্ধি-ভাঙ্বর তাঁর মুখ । আত্মস্থ 
হয়ে হয়তো তিনি কোন না কোন দুরূহ রহস্যভেদের চেষ্টায় ব্রত? হয়েছিলেন ! 

মিকৃসের কাছে সবাক? শুনে তান বললেন, 'আপনার নমস্যার সমাধান করে দিলে 
আমায় পাঁচশ ডলার দিতে হবে । বলা বাহুল্য মিকস সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। 

মিঃ স্যামরক জোন-স বললেন, শহর থেকে মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আর তার 
অনুসম্ধান করা বড়ই আগ্রহোদ্দীপক। বছর খানেক আগে একটা ফ্ল্যাট থেকে ক্লাকণ 
পারবারের আকাঁস্মক নিরুদ্দেশ হওয়ায় মাস দুই আমি ফ্লযাটটির ওপর কড়া নজর 
রাখলাম। একাদন দোঁখ গোয়ালা আর দোকানদারদের পিছ; রার্ক পরিবার গুটি গা 
ওপরে উঠছে । আর যাবে কোথায় । অচিরেই রহস্যের সমাধান করে ফেললাম এ 
বাড়ির ওপর একটি ফ্ল্যাটে ক্লার্কের পারিবে ক্র্যাক পদবিতে তারা বহাল তাঁধিয়তে বাস 
করছিল। 

কিছুদিন আগে মোর স্লাইডার যে বাড়তে ছিলেন মি: জোন্‌স আর মিক্স সেখানে 
গিয়ে শুনলেন যে তিনি চলে গেলে এ প্যস্ত আর কেউ সে ঘরে থাকেনি । 

অঞ্ধকার ছোটু একাট খুপার। মিক:স নড়বড়ে একটা চেম্লারে ববলেন। মিঃ 
লোনস সমত্রের সম্ঘানে খেলো আসবাব-্পর্গাল মনোযোগ সহকারে দেখাঁছলেন। 
আধ ঘণ্টার নিরাবাচ্ছাব প্রশ্নাসে তান সম্তাদরের কালো টুপির একাটি পিন, থিয়েটারের 


পভ চে ক টি'ভ ২৩6. 
প্রোগ্রামের একটা 'হিন্য অংশ, একটা ছেড়া কার্ড চয়ন করলেন। কার্ডের টুকরোয় লেখা 
ছিল বাস আর দি ১২,। 

মিনিট দশেক তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকেন স্বনামধন্য গোয়েঙ্দা মি: স্যামরক জোন্স। 
তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, সমাধান সারা হলো এবার চলুন আপনার বোনের কাছে। 
এখন আর তিনি গরীব নন, অনেক টাকার মালিক আর তাই খুব সুখেই আছেন।' 

এত বড় একটা সমস্যার চাকত সমাধানে বিচ্মিত হলেন মিকস। [তান বললেন ক 
ভাবে আপনি সমসার সমাধান করলেন মিঃ জোনস। গিঃ জোনস তাঁর সমাধান 
পদ্ধাতর বিবরণ নিয়ে গর্ব অনঃভব করতেন । এক্ষেত্রে ট্রেডশীসক্রেডকে আকড়ে রাখার প্রবণতা 
তাঁর ছিল না। তিনি বললেন, বর্জন রীতির অনুসরণ করে আত সহজেই আমি আপনার 
বোনের ঠিকানা খুজে পেলাম । যেমন ধরুন প্রথমে বাদ গেল ব্ুকলিন ব্রিজ--কেননা এ 
ধরনের পিন এ'টে কোন মহিলা ব্রুকলিন ব্রিজের গাড়িতে ওঠেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি 
হারলেমেও যানান। কি করে বুঝলাম? তবে শুনুন. দেয়ালের গায়ে পৌতা এই 
পেরেকের একটিতে তান তাঁর গাউন, অন্যটিতে স্কার্ফ রাখতেন। দেয়ালে এ দটি 
জিনিসের দাগ ধরেও গেছে । দাগ দেখে প্রমাণ করা যায় স্কাফণ্টতে ঝালর ছিল না। 
হারলেমের ট্রেনে কোন মাহলা উঠেছেন, দরজায় তাঁর স্কারফে'র ঝালর বেধে গিয়ে সহযারণ- 
দের গাড়িতে ওঠার সময় অন্তরার স্টি করল না কম্পনাও করা যায় না। তাই হারলেমও 
কাটা গেল। তাহলে কাছেই কোথাও তিনি আছেন। কার্ডটি থেকে জানতে পারলাম 
বাস আর. সি -১২ তার মানে বারো নম্বর আভিনিউয়ের দি. বোর্ড হাউসে আছেন তিনি । 

মি: জোন*স আর মিকস বারো নম্বর আযাভানিউয়ে সি. বোডিধিয়ে গেলেন। কিচ্ত্‌ 
সেখানে মিসেস স্নাইডারের কোদ হাঁদস মিলল না। ছ' মাসের মধ্যে নতুন কোন ভাড়াটে 
সেখানে আসেনি । মিঃ জোনসে পূনরায় সপ্রগুলি মেলে ধরে চিন্তার সমুদ্রে ভূব 
দিলেন। মিকস ছেড়া প্রোগ্রামের টুকরোটা শুকে বললেন, 'আমার মনে হয় এটিতে 
পিপারমেন্ট ট্যাবলেট মোড়া ছিল । আর কার্ডাঁট সম্ভবত সি নারির বারো নম্বর আসনের |” 

সি: জোন*স বললেন। লন একবার বরং মিঃ জাগিনসের কাছে যাওয়া যাক। 
অবচিন গোয়েছ্দাদের সঙ্গে আমাদের মতো প্রাচীনপচ্হীদের বিশ্লেষণ পদ্ধাতর কোন 
মিলই খুজে পাওয়া বায় না। কিচ্তু মিঃজাগিন্‌স এ পর্যষ্ত বহ; দ;রুহ সমস্যার 
সমাধান করেছেন । 

খবাকৃতি জাগিন-স তাঁর আফিসেই ছিলেন--মন দিয়ে পড়ছিলেন হর্থনের উপন্যাস । 
মিক্স তার সঙ্গে হ্যাপ্ডসেক করলেন । মিঃ জাগিনূস সব কিছ শুনে বললেন, 
'আপনার বোন বাহাল্ন বছরের মিসেস চ্নাইডের চেহারা একেবারেই সাদামাটা, নাকের কাছে , 
আছে একটা বড় তিল, দার ঘরের বিধবা 'তান-_ তাই 'তো ? 

মিকস বললেন, ঠক তাই । 


হ৬ বিশ্বেরশ্রেষ্চগোয়েন্দাগল, 


. জাগিনস বললেন, “আপনারা বসুন। পনেরো মানটের ভেতরেই আপনার বোনের 

ঠিকানা নিয়ে ফরে আসব ।' 

পনেরো মানটের ভেতরেই ফিরে এলেন মিঃ জাগিন'স। এক টুকরো কাগজে ঠিকানা 
লেখা ছিল। [তান পড়তে থাকেন--১৬২ নম্বর চিঞ্টন স্ট্িটি। ফিফথ ফ্লোর। 
ঠিকানা পড়ে 'তাঁন বললেন, "মঃ জোনস এখানেই বসে থাকবেন। মিঃ মিক্স আপনি 
এই ঠিকানায় আপনার বোনের সঙ্গে দেখা করে আসুন বাড়িটা কাছেই । 

মাঁনট কুড়ি পরে খুশী মনে ফরে এলেন ।মকস। [তানি বললেন, ধন্যবাদ মি: 
জাগিন'স। বোনের দেখা পেয়েছি। সে ভালো আছে। এবার বলুন আপনার পারি- 
শ্রামক কত ?' 

মাত্র দু ডলার” 

সঃ: জাগিনংসকে দু ডলার দিয়ে মিক্স বিদায় নিলেন। মিক্স চলে গেলে মিঃ 
জোন-স* বললেন, ঘাদও এ বিষয়ে প্রশ্ন করা অশোভন আর আবিধেয় তব5ও জানতে ইচ্ছে 
করছে, এত সহজে ক ভাবে আপান এ সমস্যার সমাধান করলেন। জানতে পারলে 
আনন্দ পাব । 

একটু হেসে জাগিন:স: বললেন, “এ আর এমন কি! মিসেস স্নাইডারের মতো দেখতে 
একজন মহিলা তাঁর একটা ছাঁব আঁকয়ে ছিলেন। রং পেছ্সিলে আঁকা আত সাধারণ ছাঁব। 
কিন্তু দারদ্যের জন্যে সপ্তাহ শেষে কাস্তর টাকাটা পর্যন্ত পারশোধ করতে পারেননি। 
এই ঘটনার কথা আমার মনে ছিল। আমি তাই ছাব আঁকার কাধালয়ে গিয়ে ঠিকানা 
পেয়ে গেলাম ।' 








িটেকাঁটিভ 
অন্বাদ £- তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 





ও. হেনরি । ছোট গল্পের জনাপ্রয় লেখক ও হেনারর জগ্ম গ্রীন্সবারো এন. দি. তে 
১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২ খীষ্টাব্দে। তাঁর প্রকৃত নাম উইলিয়ম সিডনি পোর্টার। 
শ্যাপ্ড আফসে, ব্যাঙ্কে, সংবার্দপন্রে চাকার করেছেন। মানৃষ হিসাবেও তিনি ছিলেন 
উল্লেখযোগা বৌশন্টোর আঁধকারণ। তীর প্রথম গ্রচ্ছ কাবেজেস আযাণ্ড কিংস । একে একে 
প্রকাশিত হয় দি ট্রিম্ভ ল্যাম্প, হার্ট অফ দি ওয়েস্ট, দি, ভায়েস অব দি সিটি, 
ইভ্যাদি। ৫ই জুন ১৮৬২ খুলক্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। 


্নথনা ৯ 
কলিকাতা-৯ 
( অভিজাত প্রকাশনালয় ) (ফোন 2 ৪০-৪৩১৯২ ) 


৯। আরও ৫০০ জোক্স- ৩৫ টাকা 
২। এবং আরও ৫০০ তজোকৃস--৩০ টাকা 
৩। আাডাপ্ট ৫০০ জোকৃস--৩০ টাকা 
৪। ব্যাচেলরিল্‌ জোকৃজ_-২৮ টাকা 
&। চিলড়েনস্‌ জোকৃম- ২৫ টাকা 
৬। শিত্রামের শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প -শিবরাম চক্রবর্তী ২০ টাকা 
৭। গোপাল ভখড় ও মোল্লা নাসিকদ্দিনের গল্প- 

বীরবল সহ-_-২০ টাকা 
৮। গোপাল ভাড় গল্প সমগ্র--৩২ টাকা 
৯। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সরস গন্ম-৪০ টাক! 

॥ সম্পাদনা ও ভূমিকা : অধ্যাপক প্রথমনাথ বিশী ও 

ত্যারকান্তি পান্ডে এম. এ (ডবল )1 
১০। পৃথিবীর সের! হাম্তরস--৪৬ টাকা 
১৯। চাণক্য শ্লোক সহ ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন--৩$ টাকা 
১২। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী _8৪ টাকা 
১৩। এশিয়ার জপকথা- ১৮ টাকা 
১৪। ইউরোপের বূপকথা--১৮ টাকা 
১৫। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প-৫০ টাকা 
১৬। শ্ান্তনার শত রান্না শাল্তন৷ পাণ্ডে ( রায় )--১৫ টাকা! 
১৭। অঞ্কের ম্যাজিক ম্যাজিকের অঙ্ক 

--সত্যরঞ্রন পান্ডা, এম. এস সি.--১০ টাকা 
১৮। চিরকালীন উপকথা-_-১৪ টাক! 
--উধাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
দঃ 


প্রাগুমনন্ক ও ব. ক্কদের জন্য গ্রন্থসস্তার 


১৯। আনবাতো মোরাভিয়ার বয়ঃসদ্ধি ও আসঙ্গলিগ্সা- ২০ টাকা 

২০। এ সার্টেন ম্ম।ইল- অরুন্ধতী বন্দোপাধ্যায় 
_ক্রাসোয়াজ সাগো--১৬ টাকা 

২১। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আরিরসের াক্স--৪৬ টাক। এ 
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নিকোলাস বেণ্ট লে 


আত্মপরিচয় দিয়েই শুরু কার। আমি উইলিয়াম মরিস-অতি সাধারণ এক 
মানুষ। তবে সাধারণ মানষের চেয়ে আমার দষ্টিশন্তি প্রথর, সাধারণ জ্ঞানউও একটু 
বেশি। আমার শখও অদ্ভুত অপরাধতত্ত আর অপরাধী সম্পর্কে আমার আগ্রহ । 
বিগত পিশ বছর ধরে আলেন পো থেকে শুর: করে আগাথা ক্রিস্টর সেরা গঞ্পগুলি 
অসীম কৌতুহলে পড়ে ফেলোছ-_-ভালোও লেগেছে । কিন্তু সেই গপই আমার সবচেয়ে 
প্রিয় যেগন্পে গোয়েন্দা কোন আবস্মরণীয় ব্যান্িত্বের আধকার বিরল প্রাতিভাবান 
অসাধারণ মানুষ নন, বরং আমাদের মতন আত সাধারণ মানুষ । 

অনেকে পাখদী বা মাছের হাবভাব, চালচলন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে অনিরব চনয 
আনন্দ অনুভব করেন | আমার কিচ্তু মানুষের আগরণ পর্যবেক্ষণ করতে ভালো লাগে। 





আংটিরছসা ২৩৯ 


আমি দৌঁখ কিভাবে তারা হটে, প্রার্থনা করে, তারা কি খায়, কি পডে, কি কথা বলে, কি 
ধরনের সাজপোশাক পরতে চায় কিংবা তাদের বাসনা কি! কোন কিছুই আমার তঁক্ষর 
দন্টিকে এাড়য়ে যেতে পারে না। 

একাট মান্র তথ্য থেকে কতটুকুই বা জানা যায়! কিচ্তু দূই বা ততোধিক তথ্য যথেষ্ট 
আলোকপাত করতে পারে। আমার অনুমান যে অন্রান্ত এমন কথা বলব না, কিচ্ত সময় 
কাটানোর পক্ষে আমার এ মানুষ দেখার অভ্যানটা বেশ উপভোগ্য সন্দেহ নেই । এখন 
শুনুন, তল্ময় হয়ে কি দোখ আমি | যেমন ধরুন যে তরুণগাট দ্রেনে আমার বিপরীত দিকে 
জানালার ধারে বসে কাঁদছে, তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকাদন ধরে বিয়ের 
আংট পরে থাকায় অনামিকায় আংটর দাগ রয়েছে কিম্তু আটটি নেই-_অর্থাং বিবাহোতর 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও আংটির সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। 

পথের ধারে যে লোকটি আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে হাত মেলা খবরের 
কাগজাটর দিকে এক দন্টে তাঁকয়ে আছে, সে কি সাত্য সাঁতাই কাছ পড়ছে? না, তা 
হাতেই পারে না কেননা আধ ঘণ্টার ভেতর একবারও সে পাতা ওলটায় নি। হয়তো কোন 
লোকের গাতাবধি লক্ষ্য করছে সে, কিংবা দাড়য়ে আছে অপরাধার প্রাতক্ষায়। এমনও হতে 
পারে, সে হয়তো তার বাম্ধবর জন্য অপেক্ষা করছে। নাতানয়- কেননা বাঙ্ধবীর 
অপেক্ষায় সেযাদ দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে সে পারচ্ছন্ন দামী পোশ্বাক পরত, জুতো 
জোড়াও চকচক করত । 

আবার জাতশয় চারন্র বোঝার চেষ্টা করেও আবার অনেক অনুজ্জুল নিরানল্দ প্রবহকে 
আলোকিত করে তুলি। মধ্যাহকালীন আহারের অডরি পেশ করে কোন রে'স্তোরায় 
(যেখানে পারচযরি কাজ চলে শদ্বুক গাঁতিতে ) আমি সানম্দে অপেক্ষা করি। অন্য 
কেউ হলে নিশ্চই ধৈর্য হারাতেন, বিরন্ত হয়ে হাঁকডাক করতেন। আমার কিচ্তু এমন 
রে'স্তোরাই সবচেয়ে প্রিয়। আশেপাশের লোকজনকে দোখি আমি, আর মনে মনে নিজেকে 
প্রশ্ন করি, লোকটি নিশ্চই জর্মন? সুন্দরী মেয়েটি ইতালগীয় কিংবা স্পেনের অধিবাসিনী ! 
ঘঁ ভদুলোক সম্ভবত দক্ষিণ চীনের । আমোরফানদের তো সহজেই চেনা যায়। তাদের চুল 
কাটার সেই বিশেষ ধরন, নানা রঙের উজ্জ্বল টাই, মুখে বিদঘুটে চায়ং-গাম- এইসব দেখতে 
দেখতে নিঃসংশয়ে মন্তব্য করা চলে যে, এরা আমোৌরকান। আমি একবারই চুয়িংগাম চেখে 
দেখোছলাম- আর চন করছি নে! 


এতক্ষণ তো আমার অভ্যাস আর শখের কথাই বলে গেলাম। এবার আমার কাজের 
কথা বাল। আমি জহুরগ। আরও সাঁঠক ভাবে বলতে গেলে আমি এক মানকারের 
সহকারণ। আপনাদের মনে হতে পারে এ আবার একটা চাকরি নাকি! নিতান্তই 
সাধারণ এবং অনুজ্জবল এক কর্মজীবন! কিন্ত যদ বলি আমি রেগনাীয়ার জুয়েলরিতে 
কাজ কার তাহলে আমার দঢ় বিশ্বাস আপনারা সম্ভমের দিতে আমার দিকে 
ভাকাবেন। কেননা আঁভজাত এই প্রাতষ্ঠানেই এক মাঘ সাবেক কাজের লালতকল্গার 


২৪০ বিশ্বের শ্রে্চগোরেন্দাগ্প 


প্রো্জবল নিদর্শন, মনিশমুস্তা'হণীরে চুনী-পান্নার মহার্ঘ অলংকার পাওয়া যার়। 
রেগনপয়ারে যাঁরা গহনা কিনতে আসেন তাঁরা হলেন কোটিপাতি ধন কুবের, তৈল্য ব্যবসায়”, 
চিত্র তারকা কিংবা প্রখ্যাত কোন খেলোয়াড় । আমরা ধে সব অলংকার বেচি সেগনুল কম 
পক্ষে তিনশ বছরের পুরানো এবং সেগ্ীলর কোন না কোন মর্ম হোঁঘা রোমাশ্টিক ইতিহাস 
আছে৷ কত কাল আগের কোন রাজকুমার সমকালীন কোন সংম্দরণকে ষে অলংকার উপহার 
দিয়োছলেন কালের কপোলতলে শৃভ সমদ্জুল, সেই গহনাও মিলবে রেগনীয়ার-জায়ে- 


[রতে। 

আমাদের দোকানটির কোনই চাকচাক্য নেই। নেই বিজ্ঞাপনের চটক রেগনীয়ার 
সেকালে, অঞ্পকারাচ্ছন্ন এবং ছোট্র জয়েলার অভ্যন্তরে নিয়তই বিরাজ করে গিজাঁর শান্ত । 
ভেতরে ঢুকেই আপনার ঠিক বাঁদিকে লম্বা একটি কাউণ্টার। সেখানে আম স্বচ্ছল 
সঙ্গাতি সম্পন্ন ক্রেতাদের দামী গহনা আর মাণ মাণিকা দেখাই | আমার পাশে একফালি 
আর একটি কাউন্টার । সেখানে আপনারা মিস সাসকাউদ্ডেকে দেখতে পাবেন ৷ দোকানের 
পেছনে মিঃ রেগনীয়ারের ছোট্ট আফস। সেখানেই তাঁর বোশিরভাগ্ সময় কাটে। 
আতরঞ্জনের আশংকা না করেই বলা চলে, স্বয়ং ডিউকও তকে তাঁর আসন থেকে টলাতে 
পারবেন না। 

আধকাংশ মাঁণমূস্তা আর অলংকার আমরা নিরাপদ সিন্দদুকে রাখতাম আর প্রদর্শনের 
জনো অল্পাঁকছু্‌ই থাকত সোকেশে। রোজকার মতো সোঁদন সকালে ও রাতে, 'সিজ্দুকে রাখা 
[িছ: রত অলংকার সোকেশে সাজাচ্ছলাম। এমন সময় দোকানের কাছে এক যুবতণীকে 
দেখলাম। বাইরের সোকেশাটর দিকে চেক্লে মানট কাঁড় দাঁড়য়ে ছিল সে। কি দেখাঁছল 
সে? সেখানে সমাঁধ প্রস্তরের আলোকাঁচন আর দুটি ভস্মাধার ছাড়া আর কিছুই ছিল 
না। হাতে পারে, সম্প্রাত সে তার কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছে । শোক বিহবল মেত্রোট 
তাই হয়তো অপলক দান্টিতে সমাঁধ প্রস্তরের ছাঁব আর ভগ্মাধারের দিকে তাকিয়ে আছে। 
বিচ্ছু সে তো শোকসচক কালো পোশাক পরেনি! আঁকাবাঁকা নক-সা কাটা উজ্জল হলুদ 
একটা কোর্ট পরোছল সে। পোশাকের রঙের সঙ্গে রঙ্গ 'মাঁলয়ে তার পায়ে ঝলমল করছিলো 
হলুদ রঙের জুতো । মাথায় তার টপ ছিল না। আবন্যস্ত হলুদ চুলগাল তার সরু 
কাঁধের ওপর বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার মনে হয়েছিল মেয়েটি হয়তো কোন 
[শিঃপগ। কিচ্তু কোন কৃতী শিল্প হলে, তার আকৃতি প্রকাত এত মালন হতো না। 

আম রড আর অলংকার সাজাচ্ছলাম, কচ্তু আমার "ন্ট ছিল মেয়েটির প্রাত নিবন্ধ । 
সহসা একজন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি ছুয়ংগামসেব 
আমৌরকান। তান দীর্ঘদেহী, সংস্বাচ্ছযের আঁধকারী। আতারন্ত পান করেছেন, তাই 
মুখটি লাল টসটসে । তাঁর সনট ধুসর রঙের আর টাইটি রকমারি রঙের । বয়স বছর 
'পশ্মাতিশ। বললাম, 'সংপ্রজাত। মহাশর। বলব 1কভাবে আপনার মনোরঞ্জন করতে পারি ? 
টংগামটি গালের একপাশে রেখে (মার্কিনি সলভ উচ্চারণ ভঙ্গীতে ) ?তনি বললেন, 


আংটি রহস্য ২৪১ 
“আংাট দেখতে এসোছ।' 

_আসুন স্যার। কোন বিশেষ ধরনের আংটি দেখতে চান বলখন, দেখাব । 

__'আপনি বরং আঁট দেখান, পছদ্দসই আংটাট আম বেছে নেব ॥ 

নিরাপদ লিদ্দূক থেকে ট্েভার্ত আট বের করে তাঁকে দেখাতে লাগলাম । দঃ [তনাট 
আংটি তুলে নিয়ে তান দাম জানতে চাইলেন। ভন্রলোক নেটা এবং শিল্প সম্বন্ধে একেবারেই 
অনাভজ্ঞ-_মূল্য নিধারণের মাপকাঠি তাঁর কাছে কেবলমার ওজন । রান পাঁরবারের এক 
সমলাম্ত মাহলার কাছ থেকে কেনা, কম করে একশ বছরের পুরনো হাঁরে-চুনির ফুল কাটা 
একটা আধটর প্রাত মি: রেগনপয়ারের 'নাঁবড় একটা মোহ ছিল। এট বার করার ইচ্ছে 
তাঁর একবারেই ছিল না সেজন্য আংটির দামাঁট 'ছল বেশ চড়া। আর সেই আমোরকান 
ভদ্রলোকটি এই আর্ধটঠিমোটামটি পছদ্দ করলেন। বললেন, 'আংটিটা ভালো তবে দাম খুব 
বেশি।” তিনি আরও আংটি দেখতে চাইলেন। কিচ্তু দন্ঃখের [বিষয় তিনাট ট্রেভার্ত অসংখ্য 
আংটি দৌথয়েও আম তাঁকে সঞ্তৃষ্ট করতে পারলাম না। অবশেষে আধাট-ভা্ত চতুর্থ ট্রে 
এনে দেখালাম তাঁকে । 

-_ দাঁড়ান, এই আখটগ্যালর ওপর একবার চোখ ব্যীলয়ে নি।' ভদ্রলোক বললেন 

সিন্দুক থেকে চতুর্থ দ্রোট আনতে কয়েক সেকেন্ড মানু সময় লেগোছিল আর এর ভেঙরেই 
সেই মহার্ঘ আধটাটি অদশা হয়েছে। 

সঙ্গে সঙ্গেই আমি মিস সাসকাউণ্ডকে ইশারা করলাম। [তাঁন আমার পাশে এসে 
দাঁড়ালেন । আমি সেই আম্োরকান ভগ্ুলোককে বললাম, 'বৃঝোছ, হটরে-চুনির ফুল করা 
দামী আংটিটাই আপনার পছন্দ । আটটা দিল। আপনাকে এটির উপযন্ত একটা রংচঙে 
বাকস দিতে চাই ।* আধটটা নেবার জন্যে আম হাত বাড়ালাম । 

আমোরকান বললেন, 'এখনও ঠিক করতে পাঁরান কোন আটটা নেব। তিন: চারাট 
আট বেছে গেলাম। আমার ক্র আসবেন একটু পরে। এগর্ীলর ভেতর থেকে একাঁট 
আংটি পছন্দ করে তিনি নিয়ে যাবেন ।' 

_পকম্তু হীরে'চুনীর আটটা কোথায়? সম্তস্ত হয়ে শুধাই। তান বললেন, 
'জানিনে। 

অতঃপর আমি গস সাসকাইণ্ডকে বললাম, “খনন একবার মিঃ রেগনীয়ারকে ডেকে 
আনুন।, 

তল্ন তন্ন করে আংটিটা খজলাম । আমোঁরকান জদ্ুলোকটিও আথটি খোঁজার আভনয় 
করলেন। মিঃ রেগনীয়ার আর মিস সাসকাইণ্ড আর্ট অনংসন্ধানে আতআআনয়োগ 
করলেন। অদাশ্য আংটর শোকে মূহ্যমান হলেও নিজেকে সংবত রাখার এঁকান্তিক চেষ্টা 
কবাছলেন মিঃ রেগনীয়ার। 

[মস সাসকাইস্ড বললেন, “একবার বরং ভর্ুলোকের পাাস্টের পারের কাছে ভাঁজ দুটি 
খুজে দেখুন।' মিলের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হালো। যে কোন ছোট্র জানিসই 


২৪২ | বিশ্বেরপ্রেষ্ঠ গোয়েল্দাগ 


ট্রাউজারের পায়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। 

মিস সাসকাইণ্ড খুবই নগ্র, মেজাজ ঠাণ্ডা । িচ্তু এই ঘটনায় তাঁকে বেশ 
মনে হলো। আর আমেরিকান ভদ্রলোকের মুখ আগের চেপে আরও বেশি লাল হয়ে উঠল 
তাঁর চুয়ং-গাম চিবানোও বন্ধ হয়েছে । তাঁকে ঠিক হংম্র কুকুরের মতো লাগাছিল_-মনে' 
হচ্ছিল এখুনি বুঝি দাঁত বাসিয়ে দেবে। এহেন সংকটময় মূহূর্তে গা ছমছম করাই 
স্বাভাবক। মিস সাসকাইন্ড বিচ্তু তাঁর স্বভাব সুলভ শান্ত মেজাজাট বজায় রেখোঁছলেন 
ট্রাউজারের ভাঁজে আংট পাওয়া গেল না। 

আমেরিকান ভদ্রলোক অট্ুহাস্য করে ওঠেন। বললেন, 'আপনারা ভেবেছিলেন আংটিটা 
আমি চুর করেছি- তাই না ?ঃ 

মঃ রেগনীয়ার বললেন, 'না, না আপনাকে বিদ্দুমাতও সন্দেহ কার নি। চুরির 
ব্যাপারটা ইনসিয়োরেস কোম্পানিকে জানাতে হবে। তাঁরা জানতে চাইবেন সে সমর 
খন্দেরদের পোশাক'আশাক সম্ধান করা হয়োছিল কিনা ! তাই দেখতে হচ্ছে । আপনাকে 
একবার আমার সঙ্গে আফসে আসতে হবে অন:সম্ধানের কাজ বাকি আছে 1” 

“ঠক আছে । চলুন কোথায় যেতে হবে আমেরিকান ভদ্রলোকাট হাসতে হাসতে 
বললেন। 

তাঁর পোশাক*আাশাক আর সারা দেহ খজেও আংটি মিলল না। এাঁদকে আম আর 
মিস সাসকাইণ্ড হারা দোকান খঃজলাম । আমার স্থির বিশ্বাস আমেরিকান ভদ্রুলোকাঁটই 
আংটি চুর করেছেন। কিন্তু কি ভাবে-_-কোথায় তিনি আট রেখেছেন। হদিশ না 
পাওয়ায় আমোঁরকানকে ছেড়ে দেওয়া হলো । আর আমি এ আশ্চ রহস্যের সমাধান 
করার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলাম । 

ঠিক একসময় দোকানে ঢুকল সেই মেয়ে-_একটু আগে যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে 
সোকেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার হাতের ছোট ব্যাগাট বেশ দ্রামণ, কিচ্তু বহু পুরানো 
এবং জার্ন। তার পোশাক সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। একাঁদন সে ছিল গ্বহ্ছল 
আয়ের সুখী মানুষ আজ অবস্থা বিপর্যয়ের সম্ভবত তার এই দশা ! নিঃসন্দেহেই বলা 
চলে সে কিছ করার জনোই এসেছে। সঙ্গত কারণেই এমন একটা ধারণায় উপনীত 
হলাম। 

ছোটু ব্যাগটি কাউন্টারে রেখে বাঁ হাত দিয়ে সে একটা ছোট্র প্যাকেট বের করল। 
িজ্তু তাকে তো নেটা বলে মনে হয় না। তার আঙুলগালি বেটে বেটে, নখ অপারহ্ছাব 
আর অনামিকায় নেই বিয়ের আংটি । কাগজের মোড়ক খুলে সে সোনা রূপার তাকে 
পণূত আর নকল নীলকান্ত মাঁণ বসানো খেলো ধরনের একটা গ্রোচ বের করল, যোটর দাম 
রশ শাঁলংয়ের বোঁশ হবে না । সে বলে, 'ব্রোচাঁট মেরামত করে দিতে পারবেন ৮ . 

_“দঃাখত। রেগনীয়ার মেরামৃতির কাজ করে না। 

ধন্যবাদ ।: 

সহসা আমার হাত ফসকে মেয়োটির ব্রোচ মোড়া কাগসাটি মাটিতে পড়ে গেল আর 


জা টিরহস্য ২৪৬, 


আমিও অমনি নিশ্চিন্ত হলাম যে, এঁট নিছক কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয় বরং তার সুপারিশ" 
কা্পত চাত্ুরালির অমোঘ [নিদর্শন 
আমি হে'ট হয়ে মোড়কটি তুলে নিলাম। এবার আংট রহস্যের সমাধানের পথ খুজে 
পেলাম। আম মোড়কাট ফারয়ে দিলাম । সে ডান হাতে সেটি নিয়ে, ব্যাগে পরে চলে 
যাওয়ার উপক্রম করল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলে উঠি, “একটু দাঁড়ান! সে এমন একটা 
ভাব দেখাল যেন শুনতেই পায়নি । দরজার কাছে এগোতেই আমি চিংকার করে বাল, 
শার এক পা গেলেই আম 'কিচ্তু বিপদ সংকেত বাজিয়ে দেব আর দরজাও বচ্ধ হয়ে যাবে ।, 
আমার দিকে না তাকিয়েই পাথরের মৃতির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল সে। আমি মেয়োটর 
কাছে গিয়ে তাকে বললাম, অপ্রীতিকর কোন পারাস্ছিতির উদ্ভব হোক, এটা আমরা 
চাইনে । আংটিটা ফেরং দিন - সেটি আপনার বাঁ পকেটে আছে। না দিলে আপাঁন 
কিন্তু বিপদে পড়বেন । 
ভয়ে পাণ্ছুর হয়ে ওঠে মেয়োটির মুখ | একটা কথাও না বলে সে আংাটটা ফিরিয়ে 
দিল। তারপরে এমনভাবে পালাল যেন রেগনীয়ার জূয়েলারতে আগুন লেগেছে! 
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই, জনারণ্যে হারিয়ে গেল সে। আংটি হাতে পেয়ে মিঃ 
রেগনীয়ারকে সৌঁট দেখাতে তাঁর “স্বচ্ছ সুন্দর বাধক্যরেখাঙ্কিত মুখে" বিস্ময়, আনন্দ 
আর কৃতজ্ঞতার মিশ্র ভাব খেলে গেল। নিজের ছেলেমেয়ের চাইতেও তিনি আংটটিকে 
বোঁশ ভালোবাসতেন ।। থ্‌বই দুঃখ হচ্ছে কেননা রেগনীয়ারের সে আনন্দোঞ্জবল মুখটি 
দেখার জন্যে সে সময় আপনারা সেখানে ছিলেন না। কিচ্তু আসল অপরাধী সেই 
আমোরবানকে ধরা গেল না _ খাঁচা ছেড়ে পাখি গেছে উড়ে। 
ণক ভাবে তুমি এট পেলে, উহীলয়ম ?'- চেয়ারে ধপ করা বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে 
1ম: রেগনগয়ার বললেন। 
শুনুন স্যার। আমোরকানাটিকে দেখে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ জেগেছিল। 
কেননা আমাদের দোকানে নচরাচর আমেরিকানদের দেখা মেলে না। অত্যাধুনিক চোখ, 
ধাঁধানো জিনিসই তারা পছচ্দ করে। তাঁকে দেখে মনে হয়োছল তান যে কি চান, তা তিনি 
নিজেই জানেন না। যাঁরা রেগনীয়ার জুয়েলারতে আসেন, তারা জানেন এথানে এাতহাসিক- 
মাঁণ মুক্সা আর আভরণ পাওয়া বায়। তাই আমার মনে প্রশ্ন জেগোঁছল আমোরকানটি 
কেন এখানে এসেছেন ?' 
»পঠিক বলেছ, উইলিয়াম সাত্যই তোমার ব্যান্ধর প্রশংসা করতে হয় ।' 
--তারপরেই আসে মেয়েটির প্রসঙ্গ । অনেকক্ষণ ধরে বাইরে দাঁড়য়োছল সে। 
দেখাছল, সমাধি প্রস্তরের ছাঁব আর ভস্মাধার ৷ 
--আশ্চর্য তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা |, 
--“সে যাঁদ ভেতরেই আসে তাহলে অতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কেন! শেষ পযস্ত 
ভেতরে এল কিনা খেলো একটা ব্রোচ সারাতে । সকলেই জানে রেগনীয়ার ছোটখাটো 
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'গহণা কেনাশবেচা করে না। 

-_-শঠকই তো*, মি: রেগনায়ার বললেন । 

--আর মেয়োট মোটেই নেটা নয় কিন্তু ব্যাগ থেকে মোড়ক সেবাঁ হাতে বের 
করেছিল আর বাঁ হাতটি রেখোঁছল সেখানে, যেখানে নেটা আগোরকানটি একটু আগে 
দাডয়েছিলেন। আমি বখন তাঁকে দেখাবার জন্য আংট ভাত চতুর্থ দ্রেটি সিন্দুক থেকে 
" বের করেছিলাম সে সময়ে দামশ আতাটটা উবে গেল ।: 

---এটি দিয়ে সে ক করেছিল ? 

ব্রোচ মোড়া কাগজটি তোলার সময় সব কিছু পাঁরৎকার হয়ে গেল! আমোরকান 
ভদ্দুলাকাট যখন প্রচণ্ড ক্রোধে কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন মিস পাসকাইন্ডের দিকে, তখন 
তাঁকে আর চুয়ং-গাম চিবৃতে দেখিনি । চুষ্লিং-গগামটা তো আর সে গিলে ফেলতে পারে 
না! চর্বিত চুয়ংগাম মেঝেতে ফেলতে পারতেন না তিনি, কেননা আমাদের ওয়েন্ট পেপার 
বাজ্কেট নেই। এঁদকে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, সেখান থেকে এক পাও নড়েননি। 
তাহলে ছুঁয়ং গাম কাছেই কোথাও রেখোঁছলেন ! কোথায় রেখোছলেন? নিশ্চয়ই 
কাউণ্টারের কোণে আটকে রেখোঁছলেন ৷ মেয়োটও সেখানেই দাঁড়য়োছল যেখানে, 
আমোৌরকান ভদ্ুলোক দাঁড়য়োছলেন। মেয়েটি যখন দোকান ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আমি 
দেখলাম চিবানো চুয়িংগাম সেখানে লেপ্টে রয়েছে-আর এখানেই সেটি থাকার কথা । 
দেখুন মিঃ রেগনীয়ার এখানে এখনও লাগানো রয়েছে সেই চুয়ংগাম, যাতে আংটি চেপে 
আমোরকানটি চলে যান। 

এই ঘটনায় বান লোক বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। মিঃ রেগনীয়ার আংট চুরির 
ব্যাপারে খুবই উত্তোজত হয়োছলেন আর আমার প্রাত কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠোঁছল । 
মিস সাসকাইন্ড বার বার বলছিলেন এছঃ ছিঃ।ঃ বিশফ্খলা আর বিপধ়ের মুখোম্ছা্খ 
হালে তান এমনটি বলে থাকেন। 

ঝা 


বা জজ 





শদ কেস অব সার্প আয়েড জ:য়েলার 
অন্ুবাদ- তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


রহুন্য গল্পের জনাপ্রয় লেখক নিকোলাস বেন্টলের “দি কেস অফ দ্যা সার আল্লেড 
জুয়েলার' কাহনপটি প্রচলিত গোয়েন্দা গল্পগ্যীলর তুলনায় একটু স্বতন্্। কোনান 
ডয়েলের 'হোমসত কিংবা আযালেন পোর 'ডুপিনের মতো বিরল প্রাতিভা, অসাধারণ মানুষ 
নন উইলিয়াম মরিস। নিতান্তই সাধারণ মানুষ এই মরিস। কিম্তু অসাধারণ তাঁর 
দৃষ্টি চোখ দহাটকে খুলে রেখে, সাধারণ জ্ঞানটুকু প্রয়োগ করে তান রহসোর সমাধান 


করে থাকেন। 
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মিসেস রীলে ছিলেন অসম সাহসী, অপারমেয় তাঁর সহনশপলতা । প্রথম বিশ্বষ-দ্ধে 
তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন, দ্বিতীয় বি*বয্যদ্ধে হারিয়েছেন তাঁর বড় ছেলেকে । 

ছোট ছেলে বড় হয়ে বুঝতে পারল তাকে মানৃষ করার জন্যে তাঁর মাকে কি অকরাস্ত 
পারিগ্রমই না করতে হয়েছে । ভগবান প্রসা হলেন, ভালো চাকরগ জ্‌টল তার। 

সৌভাগ্যের উদয় হলো একদিন। মিসেস রীলের এক মানত বোন বহুদিন ধরে 
অচ্ম্রেলয়ায় বাস করতেন। আঁমত বিত্তের আধকারিণী সেই বোনের আকস্মিক মৃত্যুতে 
মিসেস রীলে রাতারাতি ধনপ হয়ে গেলেন। 

মিসেস রগলে গ্রামে একটা নতুন বাড়ি কিনলেন ৷ ছেলেকে আফিসের কাজে একটা 


ফ্ষ্যাট কিনে দিলেন। 


২৪৬ বিশ্বে রশ্রেষ্ঠগোয়েঙ্গাগঞজ্প 


জজের জনো আরাম আর বিলাসের প্রভূত উপকরণ বৃগিয়ে মিসেস রীলে নিজের 
জনো কিছ? কেনাকাটা করলেন। পরে ব্যাংক ম্যানেজারের অনুরোধে ভবিষ্যতের জন্যে 
কিছ; গণ্চয় করলেন। 

একদিন দংপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে 'তানি জর্জকে ফোন করলেন, 'মোটর প্রাদর্শনগতে 
গিয়ে আজ তুই অবশ্যই একখানা ভালো গাড়ি কনবি। আমি আরও সাত হাজার দশ 
ছ পাউণ্ড বোনের প্রাপ্য সম্পান্ত সূত্রে পেয়েছি । 

জর্জ বললে, আমার পেছনে জলের মত টাকা খরচ করে চলেছ, আমার কিচ্তু মোটেই 
ভালো লাগছে না। 

মা বললেন, সামর্থ রয়েছে, কেন খরচ করবনা! কোন কথা শুনতে চাই না, 
আজই গাড় কিনবি। 

ঠিক এই মৃহূর্তে মিসেস রীলে শৃনলেন জজের ফ্ল্যাটে দরজা ধাকা দেওয়ার প্রচণ্ড 
শব্দ। জর্জ বলে, “মা ফোনটা ধরে থাক, দেখে আসি কে যেন ডাকছে রিসিভার 
নামিয়ে রাখার শব্দ শুনলেন মিসেস রীলে। আর তারপরে তিনি ফোনে দূর থেকে কথা 
কাটাকাটি আর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনলেন। হ্যালো, জর্জ কি হয়েছে ? এত চে'চা- 
মেঁচর শব্দ শুনা কেন? উৎকাণ্ঠতা মিসেস রাঁলে জিজ্ঞেস করেন। জর্জের কাছ থেকে 
কোন উত্তর পেলেন না তিনি। 

কোলাহল ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । আছাড় মেরে আসবাবপন্র ভেঙে ফেলার শব্দ আর 
ক্ষীণ কামার শুনলেন মিসেস রীলে। তিনি ভাবলেন জর্জ নিশ্চয় আততায়শর অতাঁকত 
আক্রমণে গুরুতর আহত | এবার তাঁর কানে এলো গল ছোঁড়ার শব্দ । আর তারপর 
আনঃশেষ নশঈরবতা । ভয়ে তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরচ্হিল না। আঁতকন্টে চেশচয়ে ওঠেন 
তান, জর্জ... | 

কিম্তু এত জোরে ডেকেও তান জর্জের সাড়া পেলেন না। 'রাসিভার কানে চেপেই 
দাঁড়িয়ে রইলেন তান । তার মনে হলো থালি পায়ে কে যেন জজের ঘরে ঘরে বেড়াচ্ছে । 
চোরের মতো সন্তর্পণে কে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে? দপর্ঘ*বাসের শব্দও কানে এল তাঁর 
আর ঠিক এই মৃহূতে মিসেস রগলে অতান্ত সব্রিয় হয়ে উঠলেন। জীবন সগ্রাগ্রে ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে এ পর্যপ্ত তিনি অনেক শিক্ষাই পেয়েছেন । আর তান তাই একমান্র ছেলের 
গ্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর হয়েছিলেন। কিজ্তুবড় দেরগ হয়ে গেল। জর্জ এতক্ষণ 
বোধহয় রন্তাপ্লুত শরীরে মেঝেতে পড়ে আছে। বেচারা সবে সখের মুখ দেখল আর 
ঠিক সেই সময় নেমে এল বিপর্যয় । 

আর দেরী না করে 'মসেস রিলে পুলিশের হেড কোয়াটাসে ফোন করলেন। পুলিশ 
তাঁকে আশ্বাস দেয়, পনশ্চিন্ত থাকুন। মিঃ জর্জের ক্ষ্যাটে এখুনি পালিশ পাঠাচ্ছি। আর 
'খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে জানাব | 
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মিসেস রিলেকে আধ্বাস দেওয়ার মানট পচেকের মধ্যে উচ্চপদন্থ একজন পাালণ 
আঁফস র আর দুজন পুলিশ জর্জের ক্ল্যাট খোঁজার জন্য আকাশছোঁয়া বাড়িটার [সাঁড় 
দিয়ে ওপরে ওঠে। পুলিশ আফসার বললেন, 'আমরা ঠিক সময়েই এসে গোছ। মনে 
হয় খুনীকে হাতেনাতেই ধরে যেলতে পারব । ভাগ্য ভালো হেড-কোয়নাটার্স থেকে 
যখন খবর এলো আমাদের গাড় তখন জজের ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা দূরে ছিল না।ঃ 


জর্জের ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বঙ্ধ ছিল। পুলিশ আফসার জোরে জোরে 
দরজা ধাকা দেন। ঘরের ভেতরে কারা যেন কথা বলাছল। দরজা খুলে বাইরে এলো 
এক সদর্শন যৃবক- মুখে তার বিস্ময়ের ছাপ সে বলে, 'কী ব্যাপার । আপনারা 
কী জন্যে এসেছেন? আফসার তাকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও ভেতরে 
ঢুকলেন! উত্তোজত যুবকও বলে “ক চান আপনারা ? সামান্য ভদ্রতা বোধটুকুও 
আপনার নেই ? বিনা অনুমতিতে, বেমালূম একজনের ঘরে ঢ কে পড়লেন? 
যৃবকের কথায় কর্ণপাত না করে পুলিশ আফসার রক্তের দাগ খোঁজার জন্য ঘরটির 
চারদিকে চোখ বোলান। দুখের বিষয় তিনি কিজ্তু কোথাও রত্তের দাগ দেখতে পেলেন 
না। আসবাবপন্রগৃলি বথাস্থানেই রয়েছে । রেডিও বাজছে, রেডিওটি বেশ বড়ো। সেও 
যে খুব দামী এ বিষয়ে বিদ্দুমান্ত সন্দেহ নেই । দরজার বাইরে দাঁড়য়ে পলিশ অফিসার 
ঘরের ভেতরে যে অস্পন্ড সংলাপ শূনেছিলেন নিশ্চয় তা রোডও থেকেই ধ্বানত হয়েছিল । 
বেডরুমে গেলেন তিনি | কেউ নেই সেখানে। 
গম্ভীর পুলিস আফসার সহসা বলে ওঠেন, “রোডিও বজ্ধ করে এখন আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিন। আপানই কি জর্জ রগলে ? 
রোডও বন্ধ করে যুবকাট বলে, হ্যা আমিই জর্জ রগলে। আমি কি আপনাদের 
শুভ আগমনের কারণ রস করতে পারি £ 
আত্মস্থ আফসার যুবকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'লাশটা কোথায়? ? 
--কার লাশ? কি বলেছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!” 
_-আপনার মা মিসেস রাঁলে আপনার ফ্ল্যাটে ধস্তাধাস্তর শব্দ শুনে পুলিশের 
শরণাপন্ন হয়েছেন । একটু আগে তিনি আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। দরজা 
ধাক্কার শব্দে আপনি তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গ্রিয়েছিলেন। তিনি রাসভার 
কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়োছলেন । এ সময়ে মারামারি আর বন্দুক ছোঁড়ার শব্দে অতান্ত 
উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি হেড কোয়াটার্সে ফোন করেন। এখন বুঝতে পারছেন তো কেন আমরা 
[ এখানে এসোছি । 
হো হোকরেহেসে ওঠে জর্জ । পাঁলশ আফসার 'রেগে ওঠেন। বলেন, “এতে 
হাসির কি হোলো 1' জর্জ বলে, 'তবে শুনুন মশাই । রোডিওতে নাটক শংনাছিলাম এমন 
সময় মা আমাকে ফোন করলেন। 


2৪৮ বিশ্বের প্রেত গোয়েন্দাগঞ্গ 


তাঁর সঙ্গে কথা বলাছ এমন সময় গোয়ালা এল দুধ দিতে । মাকে ফোন ধরে থাকতে 
বলে আমি গেলাম দুধ নিতে আর দাম দিতে । সপ্তা শেষেই আমি দুধের দাম দিয়ে 
থাকি। দুধ নিতে যাওয়ার সময় আমি রেডিও বঙ্ধ কারনি। রেডিও তে তখন একটা 
নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। দারুণ মারাঁপট আর ধস্তাধান্তর নাটক। মানিশ্যয় ফোনে 


সেইসব হৈ চৈ আর গাল ছোড়ার আওয়াজ শুনেছেন । 
জজের বথায় পাঁলস আফসার ধপ করে বসে পড়লেন। তারপর [জিজেস করলেন, 








'নাটকাঁটর নাম জিজ্ঞেস করতে পার কি ?' 
ণনশ্চই। জমাট নাটক-_-মাডর ইন ক্ল্যাট নাম্বার সেভেন__সাত নণ্বর ফ্ল্যাটে খান।" 
ষ্ ষ্ ঞ 
মার ইন ফ্ল্যাট নাম্বার সেভেন 


অনুবাদ 2 তন্ময় বন্দে)পাধ্যায় 








মূলতঃ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশোই জি, সি থর্নলে গ্রচ্ছ রচনায় আত্মানয়োগ করে- 
ছিলেন। কিচ্তু সাহিত্যের সৌরভে, বৃদ্ধির দীঞ্চতে, হাস্যরসের ফচ্গুধারায় তাঁর গঞ্প- 
গুলি রমনীয় ও চিন্তাকর্ষক। যারা সদ্য তাদের রুপকথা শোনার দিনগলিকে পিছনে 
ফেলে এসেছে আর সরল ইংরেজিতে লেখা ভালো গঞ্ পড়তে চায় সেই সব কিশোর মনের 
চাছিদা মেটানোর স্পম্টালোকত উন্দেশা গিয়েই তিনি এ ধরনের মজার গঞ্প লিখেছেন। 


কী ক ঝা 








জন ফ্লাননেগান 





রাভ তখন দুটো । 
টোলফোন এল “শকাগোব »মানা ঘাঁটি থেকে । বাইটউড আভনহ্যতে ছোট্ট 


একটা পানাগাবে এইমাল্ত একটা রাহাজানি হয়ে গেল । টোৌলফোনেই ঘটন।টার 
খটনাটি বিবরণ শুনলাম কর্তব্যরত সাজে্টেব কাছ থেকে। | 

জায়গাটা শহরের উত্তব-পশ্চিম অণুলে। কাজেই চট কবে একটা গাড়ী নিয়ে 
ঝাঁটাত পেশিছে গেলাম অকুদ্ছলে । গিয়েই দেখা হয়ে গেল মার্টিন চৌয়ানাস্কর 
সঙ্গে । দারুণ উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছিলেন ভদ্রলোক ॥ ধড়ে যে তখনও প্রাণটা 
রয়ে গেছে, এ জন্যেও আনন্দের অবধি ছিল না তাঁর। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল 
ভদ্রলোকের এবং সেই বাস্তান্তই আমাকে বলতে পেরে যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন । 

“্ৰুটো বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকী । দোকান বন্ধ করবো করবো ভাবছি, 
এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজিব । লোকটাকে আগ চানই না। ঠিক বন্ধের 
মুখে হট করে আসার জন্যে মেজাজ খ'চড়ে গেল আমার । তাই সাফ বলে 
1দলাম, চটপট এক চোক গিলেই বিদের হতে হবে । কেননা, পানাগার বন্ধ করে- 


গোরেন্দা--১৬ 


১৫০ [বশ্বেরশ্রেষ্ভঠ গোয়েন্দা গল্প 


াচ্ছ আজ রাতের মত। খদ্দের বেশী ছিল না তখন। কপোত-কপোতাঁর 
মত একটি যুগল মৃর্ত আর মেডার্ড বসাকি। মেডার্ড বসাকিকে তো আপনি 
চেনেনই ৷ উনিও তো পালিশ আঁফসায় । আজ রাতে গুর কোনো 'ডিউট ছিল না।” 

“লোকটাকে জিজ্রেস করলাম কি ধরনের সুরা তাকে দেব। কিন্তু আমার প্রশ্গের 
উত্তর-টুত্তর না য়ে ফস করে এক জোড়া রিভলবার বার করে আমার দিকে তাগ 
করে ধরলো সে। আর তারপরেই এক হৃৎ্কার--“টাকাগুলো বার করে দিলে কি 
রকম হয় ?% 

“শুনেই বসাি হাও বাড়ালেন তাঁর 'রিভলবারের ₹দকে । লোকটা কিন্তু ভারী 
হশীশয়ার। সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছুই হয়নি এমান স্বরে বলে উঠল-_“আপানি বরং 
ওটা টেবিলের ওপরেই রেখে দিন । তা না হলে আজ রাতেই একজনকে অক্কা পেতে 
হবে ।? 

«আধমই বললাম বসাককে-_শিনঃন, শুনুন, রিভলবারটা সরয়েই রাখুন । 
আম চাই না খামোকা একটা খুনোখ্যান হয়ে যাক এখানে । নগদ যত টাকা আছে 
তা না হয় ওকে 'দিয়ে দিচ্ছি আমি ।” 

« কথা শুনলেন বসাক । গোঁয়ার্তুমি করলেন না । বাস্তাবকই, আমাকে অথবা 
অন্য কাউকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে তো ওঁব ছিল না। 

“বন্দুকধারী এবার বসাককেই উদ্দেশ্য করে বললে, ভালো মানুষের মত 
গরভলবারটা আমার দিকে ঠেলে এাগয়ে দিন 'দাঁক মশাই ।* কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক 
কবে শব্দ হলো ওর দুটো গরভলবারেই । 

“প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম লোকটা একেবারেই নির[ত্তেজ, 'নিরুদ্েগ আর 
সংহত ।॥ বসাক রিভলবারটা বাবের টোবলের ওপর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিলে পর 
ধনার্বকারভাবে লোকটা তা তুলে নিয়ে গজে রাখলে নিজের পকেটে । তারপর 
আমাকে লক্ষ্য করে বললে-_এবার স্মার্ট ছেলের মত চটপট টাকা-কাঁড়গুলো বার 
করে দিন তো । সবুজ রঙের যা কিছু নোট-ফোট আছে, তাই দিন। খুচরা নিয়ে 
মাথা ঘামাবেন না। 

“বাক্যব্যয় না করে কড়কড়ে ষাটটা ডলার তুলে দিলাম লোকটারপ্হাতে। 
টাকাটা পকেট্ছ করেই এক দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল সে |, 

বসাক এর পর এক মুহ্‌তের বেশী সবুর করেন ন। কিন্তু আততায়ী তাঁর 
চাইতে অনেক বেশণ ক্ষিপ্ত । কাজেই পথে বেরিয়ে লোকটার 'টাকও দেখতে পান 
[নি বসাক। রাস্তায় শুধু তাল তাল অন্ধকারই ছিল না, ছিল অজম্র আঁকাবাঁকা 
সরু গাঁল। যেকোন একটার মধ্যে ঢূকে সটকান দেওয়া এমন কি আর কঠিন 


কাজ। 
" আমি আসার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বসাঁকি | খুব শীগগিরই তাঁর সঙ্গে 


আদুরেখোকা ২৫১ 


দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবুও বন্দকধারী আগস্তুকের নিখংত দৈহিক 
বর্ণনা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না আমাকে । লোকটা ধূমকেতুর মত যখন 
ঢুকে পড়ে মদ্যশালায়, তখন যে তরুণ-তরুণী দুটি ছিল ঘরের মধ্যে, তারের কাছ 
থেকে এবং চৌয়ানাস্কর মুখে যা শুনলাম, তা থেকেই লোকটা স্পন্ট হয়ে উঠল 
মনের চোখে । বয়সে সে ষুবাপুরৃষ, কালো-কালো এক মাথা চুল, ছিপছিপে 
চৈহারা- দেখতে শুনতে মন্দ নয়। পরনে তার কালো প্যাণ্ট । খাটো হাতা 
স্পোর্টস শার্টটা প্যাপ্টের ওপর এমনভাবে ঝুলিয়ে 'দিয়োছিল সে যে বেল্টে গোঁজা 
খরভলবার দহটো তাইতেই ঢাকা পড়ে গিয়োছল । 

বসাক আসার আগেই বেশ বঝেছিলাম লোকটাকে । বপাকির কাছে পরে 
শুনলাম লোকটার চেহারার আর এক দফা বর্ণনা । আর এরকম হারণের মত 
দৌড়োতে নাকি তিনি এর আগে আর কাউকে দেখেন নি । ঘাঁটিতে বসে এ সম্বন্ধে 
বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে । ১৯৫৬ সালের এ্রীপ্রল ফুলের 
তারিখ দেওয়া আমার িপোর্টটাও সঙ্গে ছিল। লেফটেন্যাণ্ট ফ্ল্যাঙক পেপে 
শরপোর্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে কি এক কথার বলে দিলেন এ অপকর্ম 
কোন: মহাপ্রভুর | 

বললেন--“এ কাজ এ বোম্বটে কাপেশ্টাব ছোকরার । এ নিয়ে সন্তরবার 
হলো। কিন্তৃওকে আমিবার কববোই। এই যদ আমার জীবনের শেষ গ্রেপ্তার 
হয, তাহলেও জেনো, ওর রেহাই নেই ।৮ 

বাস্তাবকই বেগে আগুন হয়ে গিয়োছিলেন ফ্ল্যাঙ্ক পেপে । ঝান্‌ অফিসার 
হিসেবে তাঁর অভিজ্জ্রতা তো বড কম নয়। সহকমাঁবা তাঁকে যেমন ভালবাসতো, 
শ্রদ্ধা করতো, ঠিক তেমনি তাঁকে যমের মত ভয়ও করতো আর দহঠক্ষে দেখতে 
পারতো না িকাগোর অপরাধ দুনিয়ার বাসিন্দারা । বেশ কয়েকবার গুলি-গোলা 
চলেছিল পলিশ আর শহরের গুণ্ডাদেব মধ্যে । ফ্লযাণ্ক পেপে কিন্তু লড়াই-অস্তে 
এমন আটজন মূরতিমানকে শ্রীঘরে পাঠিয়োছলেন, খুন-জখম আর ডাকাতিব জন্যে 
যারা কুখ্যাত । 

পেপের সঙ্গে কথাবাতাঁ শেষ হ'লে পরে ফিরে এলাম আমার অফিসে। বার 
করলাম রিচার্ড কাপেশ্টারের ইয়া মোটা ফাইলটা । ১৯৫৬৩ সালের ডিসেম্বর মাস 
থেকে লোকটাকে খ*জাছ আমরা | উচ্চতায় সে পাঁচ-ফুট এগারো ইণ্ি। ওজন ১৬৫ 
পাউন্ড ॥ মাঝে মাঝে গোঁফ রাখে । কোটরে-বসা চোখ । বয়স ছাব্বিশ বছর। 
বিস্তর ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে । কিন্তু গত পনেরো মাস যাবৎ আরও 
ঘন ঘন আর বেশী সংখ্যায় রিপোর্ট আসা শর? হয়েছে । তার কাঁতি'কলাপের 
ধরন দেখে মনে হয় শিকাগো শহরের বাইরে সে কোন দিনই যায় নি। মুদ্ষীখানা, 
' পেস্ট্রোল পাম্প, পানাগার, হোটেল, লন্দ্রী ইত্যাদ ছোটখাটো জায়গায় ক্ষমতা 


২৫২ বশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্বাগলপ 


জাগহর করেই খুশী সে । ছদ্মবেশ ধারণের প্রচেষ্টা কোন দিনই করে নি কাপেশ্টার 
এবং একলা কাজ করাই পছন্দ করে সে। এখনও কাউকে সে যগালয়ে পাঠায়নি 
বটে, তবে আমাদের দ্বঢ় বিশ্বাস একদিন না একাঁদন সে তা করবেই । 

অনেক তথ্যই জানা 'িয়োছিল ও সম্বন্ধে । প্রাতিলারেই ক্যাশ লৃঠ করার সময়ে 
হুমাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল দুটো বার করে ফেলে ও । তারপর কোনো 
গাড়ীর সাহাষ্য না 'িয়েই চক্ষের নিমেষে অন্তাঁহতি হয় নগদ সমেত। দারুণ 
চটপটে সে। দৌড়োভেও পাবে হারণের মত অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে । এবং 
যেখানে তার আবিভবি হোক না কেন, রিভলবার দুটো সব সময়ে তার সঙ্গে 
থাকবেই । ভয় দেখাবার জন্যে পিস্তলের হ্যামার ঠুকে ক্লিক ক্রিক শব্দ করাও 
তার আর একটা নিয়মিত নঙ্টাম । বাঁধাধরা সঁচ অনুসারেই কাজ চালিয়ে মায় 
কাপেশন্টার । দেখা গেছে, প্রীত্িন প্রার পণচশ ডলার দরকার পড়ে ওর ৷ উদাহরণ 
স্বর্প, কোনো জায়গায় চড়াও হওয়ার পর যাঁদ একশো ডলার হাতাতে পারে 
কাপেন্টার, তাহলে অন্ততপক্ষে চারদিন আর কোনো উৎপাও করতে শোনা যায় 
না ওকে । আবার কখন-সখন যাঁদ এর দ্বিগুণ অথ পকেটস্ছ করতে পারে, তাহলে 
তো পুরো এক হপ্তা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে জিরিয়ে নেয় । মদ্যশালার তার 
আবিভবি ঘটে শুধু রাত্রে--দোকান বন্ধ করার সময়ে । কেননা, এই সমষে ক্যাশে 
যত টাকা জমা পড়ে, তত টাকা সারা দিনে অন্য কোনো সময়ে পাওয়া সম্ভব নয় । 
কোনো কোনো পানাগারে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাগনে বিয়ারের গেলাস নিয়ে ঝিমৃতে 
থাকে ও। তারপর কাজ হাসল করার পরেই গেলাসাঁট চুরমার করে দিয়ে যায় 
যাতে তার আঙুলের ছাপ গোয়মন্বাদের হাতে না পড়ে। 

এইভাবে যাদের সিন্দুক ও হালকা করেছে তাদেরই একজনকে 'িব্বি শান্তভাবে 
বলোছল কার্পেন্টার--“আরে মশাই নিজের মগজ খাটান। উত্তোজত হবেন না, 
দেখতেই তো পাচ্ছেনাক রকম স্থির আমি । আপনাকে পরলোকে পাঠানোর 
কোনো সাঁদচ্ছাই নেই আমার । কাজেই আমার মতই 'নার্বকার থাকুন । তবে, 
বেচাল দেখলেই আপনার এঁ আস্ত মগজে একটা ফুটো করে 'দিতে এতটুকু ধঘধা 
আমি করব না।” আর এক মদের দোকানের মালিকের কাছে শ.নেছিলাম, 
কাপেশ্টার মাঁক ক্যাশ থেকে তিনশো ডলার হাতিয়ে নিয়ে উধাও হওয়ার পরেও 
খদ্দেররা বিন্বুবিসর্গ টের পায়নি! পুলিশ আসবার পরে টনক নড়ে তাদের । 

একবার ক্যাশ লুঠের পরেই একজন ট্যাক্স-দ্রাইভারকেও আশাহত করোছল 
কা্পেন্টার | ড্রাইভারকে ও বৃঝিয়ে-সঝিয়ে বলে ফে, একটা মারমৃখো লোকের 
কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে চাইছে সে। স্ত্রীর শোবার ঘরে নাকি কাপেন্টারকে 
দেখতে পেয়োছিল লোকটা । তাই তার রন্তদশ'ন না করলে নাক স্বাম ভদ্রলোক 
শান্ত হবে না। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি এ অঞ্চল থেলে সটকান দিতে পারে 


মাদখরেখোকা ২৬৩ 


সে, ততই মঙ্গল । প্রাইভার ভাবলে ব্যঁঝ সাত্ু সাঁত্ই আরোহীর জীবনরক্ষা 
করতে সে। কিন্তু এ₹ ঝন্ধি পোহাবার পুরস্কার মিললো মাত দশ সেন্ট বখশিস ! 
নিজের পারবাব ছাড়া, €ত্যেকের ক্ষেত্রেই এই রকম সং্কীণ'মনা ছিল কাপেন্টান । 
তা-াড়া, আরও এবটা গুণ ছল তার । নেশ্ীর ভাগ লঠেরা খোলামকুঁচর মত 
টাখা ছড়িয়ে দ্বাদনেই ফতুর হয়ে যায়। খস্তু কাপেন্টার ছিল বড় িসেবী। 
অপচয় করা তার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। 

একবার খবর এল বেশ কয়েক মাস হলো নর্থ ক্যারে।লনা এীভনয্যতে বোবা- 
কালাদের প্রা চত্ঠান ক্লাকোভার হোম-এ আস্তানা 'নয়েছে সে। জোর কানাঘুসো 
শুনণাম, এখানে গেলেই দর্শন মিলবে মহাপ্রভুর । বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেললাম 
আমরা । কিন্তু দেখা গেল দৃহপ্তা আগেই পাখা উড়েছে! 

রাইটউড সরাইখানায় তার কুকীর্তির পর দুমাস কেটে গেল। ধকস্তু কোন: 
গতে যে সে সেশধয়ে বসে রয়েছে, তার কোন হাঁদশ পেলাম না আমরা । 
কাপেশ্টারের মাজারের মত ক্ষিপ্রতা আর তাঁড়ংতৎপরতায় প্রীতিটি পুলিশ কম 
সজাগ হয়ে উঠোঁছল । গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে পর-পর এতগহীল বেআইনী 
কাজ করে সারা পৃলিশবাহন+কেই চ্যালেঞ্জ করে বসৌছল ও । শেষকালে সম্মেলনে 
বসলাম আমরা । নতুন কৌশল আর কর্মপদ্ধীতর উদ্ভাবন করলাম ! খাব সম্ভব 
মেয়েদের কাছ থেকেই পাওরা যাবে তার বর্তমান ঠিকানা, এই আশায় এই ধরনের 
হেন মেয়ে নেই, যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লাম আমরা । কিন্তু কাপেশ্টারের 
ছার দেখা সত্বেও কেউ চিনতে পারলো না ওকে। শেষকালে বারমেড, সন্তা 
হোটেলের রিসেপসন ক্লার্ক এবং অপরাধ-দনিয়ার 'ছিচকে চোর-ছণ্যাচোড় থেকে 
শুর; করে রাথব-বোয়ালদেরও রেহাই দিলাম না। কিস্তৃ বথাই। দেখা গেল, 
কাপেন্টার বাগ্তাঁবকই নিবন্ধিব । শিয়ালের মতই ধূর্ত সে। নিজের জীবকা- 
সমস্যার পমাধান করে সে নিজের ব্দা্ধি-শান্ত 'দয়েই_ দুনিয়ার কারোর ওপর আহ্ছা 
নেই তার । ? 

লোকটার সম্ভবপর গাঁতাবাধ বিশ্লেষণ করার জন্যে হয়তো একজন 
মনোসমীক্ষকেরই দরকার 'ছিল আমাদের । অনেকবার এমন সম্ভাবনাও এসেছে 
আমাদের মাথায় যে হয়তো শহরতলরই কোনো সম্মানজনক প্রাত্ঠানে দিনের 
বেলা ঘাপট মেরে বসে রয়েছে সে। আর রাতের বেলা শ্রামক হিসেবে কাজ করছে 
কোনো কারখানায় দিনের তৎপরতা গোপন করার জন্যেই । কিন্তু শিকাগো 
শহরটা তো আর ছোট শহর নয়। কাজেই এত সহজে এ রকম চিরুনি-আঁচড়ানো 
তল্লাসি-পর্ব পারচালনা করা সম্ভব ছিল না কোনোমতেই। 

কাপেস্টারের জন্ম হয় ১৯২৯ সালে। অর্থনোতিক নিম্তেজনার সেই সঙ্কটনয় 
দনগালতে শান্তি ছিল না পারবারে । ঝগড়াবাঁটি লেগেই ছিল বাবা আর মায়ের 
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মধ্যে । শেষকালে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে পৃথক হয়ে গেলেন ওর মা ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে । আর, তার িছবার্ঘন পরেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ওর বাবা । 
রিচার্ড কাপেন্টারের বয়স তখন দশ বছর । জীবন-বামা নাথাকায় দার্‌ণ চাপ 
পড়লো ওর মায়ের ওপর ॥ অভাব-অনটনের নিত্য “নেই নেই” হাহাকার দেখতে 
দেখতে বাঁড়য়ে গেলেন তার মা ॥ তবুও ভেঙে পড়লেন না ভদ্রমহিলা । কম্টেসৃন্টে 
কোনোমতে শান্ত বজায় রাখলেন ছোট্ট পাঁরবারটির মধ্যে ৷ রিচার্ড, তার দুই 
বোন, আর নিজে- এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্র সংসার । ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
িচার্ডকেই তানি বেশী ভালবাসতেন । তাছাড়া, আশ্চষ* একটা সম্প্রীতবোধ 
1ছল তিন ভাইবোনের মধ । এমন বড় একটা দেখা যায় না। রিচার্ড কিন্তু মা 
বলতে অজ্ঞান । মা ছাড়া তার এক দণ্ডও চলতো না। মায়ের কোলে বসে আদর 
পাওয়ার মত লোভনীয় [জানস তার কাছে আর কিছুই ছিল না। একাঁদন এই 
ভাবেই কোলে বসে মাকে জাঁড়য়ে ধরে হাউ-মাউ করে কেদে ফেলোছিল রিচা । 
কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল-_'মা* নিজেকে বড় একা লাগছে আমার । আমাকে ছেড়ে 
যেও না।* এ রকম পরিস্থিতিতে সে যে মায়ের সবচেয়ে আদরে হয়ে উঠবে, তা 
বলাই বাহ্‌ল্য। 

সংসারের টানাটানি আরও বাদ্ধ পেল। শেষকালে নিরহপায় হয়ে মিল-আঁকর 
একটা অনাথ আশ্রমে 'িচার্ডকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন ওর মা। রিচার্ড 
কাপেশ্টারের পরবতাঁ" জীবনে যে কলঞ্কময় অধ্যায়ের সন হয়োছিল, তার সূচনা 
কিন্তু এইখান থেকেই ! রিচা্ডের সঙ্গে কেউই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি । বরং যত 
পারিচর্যার সামা ছিল না সেখানে । কিন্তু বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে 
তার মানাসক অশান্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না। কাজেই শত চেম্টাতেও ওয় 
শিক্ষকেরা এদিক দিয়ে ওকে সখা করে তুলতে পারেননি । কোনো রকম ঘট ছিল 
না তার আচারে ব্যবহারে । চোখে-মুখে এমন একটা ছেলেমানহষা মিন্টিভাব ছিল 
যেভালনা বেসে পারা যেতনা। কিন্তু পড়াশুনোর 'দিক 'দিয়ে ক্রমশই পিছিয়ে 
পড়তে লাগল রিচার্ড। আপ্রাণ চেঙ্টা করলেন শিক্ষকরা । কিন্তু কিছুতেই 
স্কুলের পড়াশুনোয় মন বসাতে পারলো না রিচা কাপেশ্টার | 

ষোলো বছর বয়েসে তার চাইতে অনেক কমবয়েসী ছেলেদের ক্লাসে বসতে হলো 
তাকে ।. সমবয়সী ছান্নরা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল । তাছাড়া, 
চেহারার, পোশাকে নোংরা থাকার বদভ্যাস শুর হয় এখান থেকেই । স্কুল ছেড়ে 
বেরিয়ে আসার পর ও ঘুরতে থাকে এক কাজ থেকে আর এক কাজে । কখনও 
হয়েছে জাহাজঘাটার কেরানী, কখনও ট্রাক-দ্রাইভার । কখনও নিয়েছে ডিস 
ধোওয়ার এবং এই ধরনের আরও কত ছোটোখাটো কাজ । কিন্তু কোথাও বেশীদন, 
টিকতে পারেনি ও ॥ যতবার চাকর গিয়েছে তার, ততবারই সহানুভূতির স্নিগ্ধ 
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প্রলেপে মনের জালা জুড়োনোর জন্যে ছ্‌টে গেছে মায়ের কাছে । গ্রাতিবারই 
অভিযোগ জানিয়েছে বড়ই অসখী আর নিঃসঞ্গ সে। 

আঠারো বছর বয়েসে সৈন্যবাহনখতে নাম লেখালো রিচা" কাপেন্ডার । 
কিন্তু মিলিটারা সম্পার্তিতে ক্ষাত করা থেকে শৃরু করে এত রকম 'িয়ম লগ্ঘন আরম্ত 
হলো যে গাডহাউসেই বিস্তর সময় ব্যয় করতে হলো ওকে 1 শেষকালে এ ধরনের 
অবাঞ্ছিত লোককে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। সৈন্যবাহনগ 
থেকে বেরিয়ে এল রিচা কাপেন্টার শুধু একটি 'জানস ভালভাবেই রপ্ত করে 
এবং তা হচ্ছে পিস্তল চালানো । কিন্তু তার চাঁরব্রেব আশ্চর্য 'দিকটুকু জানলে 
বান্তাবকই অবাক হতে হয় । এ হেন লোকেরও তাঁব্র আসান্ত ছিল 'সরিয়াল সংগীত 
অপেরা, সিম্ফষনী আর কনসার্টে । বহু বাঁববাসরী য় অপরাহ্ছে র্লযাসিকাল রেকর্ড 


বাজয়ে শানষেছে ও মা'কে । ভালো ভালো রেকড“ সংগ্রহের বা৩কেই উড়ে যেত 
যাবতীয় উদধন্ত অথ । 


অপরাধাঁ জীবনের গোড়ার দিকেই দদবার পুলিশ পাকড়াও করে রিচার্ড 
কাপেস্টারকে । প্রথমবার সৈন্যবাহিনধ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বেআইনাঁতাবে 
পিস্তল বহন করার অপরাধে । সৈনাবাহিননীতে একসময়ে যারা কাজ করেছে, 
হামেশাই লুকিয়ে ছুরিয়ে, পিস্তল সঙ্গে বাখতে দেখা যার তাদের । কাজেই 
কা্পেপ্টারকেও একপ্রহ্থ ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো । কিন শান্ত হলো 
না। এগারো মাস পরে বাড়ীর মধ্যে বসে দুটো রিভলবার পারছ্কার করাছিল 
রিচার্ড । হঠাৎ বন্দুক থেকে গাল ছংটে যায়-_গহাল গিয়ে লাগে ওর মায়েরই 
গায়ে! কপাল ভাল, খুব গুরতব চোট লাগেনি । কিন্তু পুলিশ যখন জানতে 


চাইল আসল ব্যাপারটা 'কি, তখন চটেমটে ওব মা পৃঁলিশমহলকেই আঁভযান্ত করে 
বসলেন । তারা নাক খামোকা তাব আদ:রে ছেলেকে নাজেহাল করছে । 


১৯৫১ সালে রিভলবার উ”চয়ে একজন ট্যাঞ্সি-দ্রাইভারের কাছ থেকে আট ডলার 
ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হলো রিচার্ড কাপেশ্টার। মূল সাক্ষাঁ কিন্তু 
নিশ্চন্তভাবে জানতো না যে কাপেন্টারই প্রকৃত অপরাধী । তা সত্তেও গ্রেপ্তার 
করা হলো ওকে । আটটা ডলার আর একটা িভলবারও পাওয়া গেল ওর কাছ 
থেকেই । তাতেই আদালতের আর কোনো সন্দেহই রইল না কয়েদাঁর কুকীত 
সম্বন্ধে । এক বছর কারাবাসের দণ্ড দিলেন ধমবিতার। 

বড় কড়া দাওয়াই দেওয়া হলো 'রিচার্ডকে । অন্ততঃ সেই ভাবেই শাস্তটাকে 
নিয়েছিল ও । এক বছরের মধ্যে কোনো কয়েঘণীর সঙ্গেই বন্ধৃত্ব করতে দেখা গেল 
না ওকে । মা মাঝে মাঝে আসতেন। সঙ্গে আনতেন মিঠাই আর কেক। 
কাপেশ্টার কাউকেই ভাগ গ্দত না এইসব খাবারদাবারের । খুপরির অন্যান্য 
কয়েদীরা “আদুরে খোকা” বলে খেপাতো ওকে ॥ ফলে? উত্তরোত্তর বংদ্ধি পেতে 
লাগল ওর মনের জহালা । 
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শ্রঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাপেঞ্টার প্রাতজ্ঞা করলো জীননে আর কখনো 
আগ্নেয়াস্ত শিয়ে খেলা কববে না।  খঃজে পেতে একটা ট্যাক্স ড্রাইভারের কাজও 
জটিয়ে ফেলল ও । প্রাতি হপ্তায় আশন ডণার রোজগার করতে লাগল কাপেন্টার । 
চিত্রের মধ্যে অতিশৈষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যের অত্কুবও দেখা গিয়েছিল সে সময়ে। 
বারকাঁণতা বা জুয়াছীীদের ট্যাকঠসতে তুলভো না ও । নিঃসঙ্গ নেকড়ের মতই 
ভয়াবহতা ওর প্রকীতর কন্দরে সপ্ত ছিল তখন । কন্তু মাঝে মায়ে দুই বোন 
আর একজন খুড়তুভো বোনকে নিয়ে প্রায়ই সিনেমায় যেত। স্কেটিং করতেও 
যেত সবাইকে নিয়ে । পরে এই খড়তুতে বোনের কাছে শমনেছিলাম-_ণীরচাড" 
নিজে 'িস্তু স্কেটিং জানতো না। তবুও রাবে আমাদের একলা ছেড়ে দিতে 
চ'ইত না ও। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে এ রকম ভাই পাওয়া যায় ।” 

তিন বোনের জন্যে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে আনত রিচার্ড । নিজে কিন্তু 
নোংরা অগোছালো বেশবাস পরেই দিন কাটিয়ে দিত। একি মান সুট ছিল 
ওর। জ;তোর অবস্থাও ছিল শোচনীপ্ন--ঘন ঘন মেরাগত না করলে চলতো না। 
রখীতমত উত্তেজনার ঝোঁকে যখ্ন সন্লাস সূন্টি করে চলেছে কাপেস্টার, তখনও 
কিন্তু ওর ঠাকুরদা বিশ্বাস করতে চানান যে রিচার্ড কাপেশ্টার একজন বিপজ্জনক 
প্রকৃতির অপরাধী । জোর গলায় বলেছিলেন ব:দ্ব__“ভারীঁ ভালো ছেলে ছিল 
িকি। একটু খামখেয়ালশী ছিল বটে কস্তু তাতে কি আসে যায়? ও যখন 
ট্যাক-সি চালাততো, তখন আমার জন্যে দুটো তিনটে সগার আনতে কোনোদিনই 
ভুল হতো না ওর। বাজে সগার নয়--যথেন্ট ভালো গার 1? 

গরচা কাপেন্টারের পরিবারের সবাই ভাবলে ছেলেটির এত মানাঁসক অশান্তির 
মূল কারণ হলো পুলিশের হয়রানি আর আদালতের নমবেদনার অভাব ! ১৯৫৩ 
সালের ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে আর একবার স্বরুপ প্রকাশ করে ফেলল 
কাপেশ্টার। একটা মোটর চুর করল ও | পরে প্রায় ধংস হয়ে গিয়েছিল গাঁড়টা 
ওরই হাতে । একটা মুদিখানায় হানা দিয়ে লুঠ করল একশো ডলার । এই ঘটনার 
পর থেকে আর কোনোঁদন সে 'ফরে আসেনি নিজের বাড়ীতে । প্ররিবারের 
কারোর সঙ্গেও আর দেখা করেনি । পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল কাপেশ্টার ॥ 
পায়ে তার ক্লেপসোলের জ;তো । বেল্টে গোঁজা একজোড়া রিভলবার । পর-পর 
দুঃসাহসিক রাহাজানির এক ভয়ংকর তালিকার সচনা কিন্তু এই ঘটনা দিয়েই শুরু । 

পুরো আঠারো মাস সবার চোখে ধুলো দিয়ে গা-ডাকা দিয়ে রইল রিচা" 
কাপেশ্টার। প্যাঁলশ মহলের প্রত্যেকেই তখন খ'জছে ওকে । তারপর এল ১৯৫৫ 
সালের অগান্টের সেই শোকাবহ দিনটি । আমার বন্ধয আর সহকমর্ণ ডিটেকটিভ 
মার্ঘ বাড়া থেকে হেডকোয়ার্টার আসাছল মাটির তলার রেলে চেপে । ডাকাতির 
তদন্ত করাই ছিল চশমাচোখো মফিরি একমাঘ কাজ। কাপেন্টারের রাহাজাণি 


আদুরে খোকা ২৫৭ 


সম্পৃকত সবকটা জ্টাফ মিটিংয়ে হাজির ছিল মা্ফ। কাজেই চলন্ত ট্রেনে 
বন্দুবধারী ছোকরাকে দেখে চিনতে ভুল হযনি ওর । তৎক্ষণাৎ লম্বা লম্বা পা 
ফেলে রিচা্ডকে গ্রেপ্তাব বরে ফেলে ও । বুজভেল্ট বোড আব স্টেট স্্রীটের 
প্ল্যাটফর্মে কাপেশ্টাবকে নিষে নেমে পড়ে মাফ । তারপব এক অসতরক মৃহতে 
পকেট থেকে কাপেশ্টাবেন ফোটে!গ্রাফ বাব কবে যখন আসল লোকটার সঙ্গে 
"মায়ে নিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই বিভলবার বার করে এক গহাঁণতেই মাঁফকে খতম 
কবে দলে কাপেন্টাব । ফোটোতগ্রাফ উডে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর । উদ্যত 
পঘবভলবারেব সামনে ভয়চকিত জনতাকে স্থাণুর মত দাঁড় করিয়ে রেখে ও গিয়ে 
উঠে পড়ল একটা মস্ত গাড়ীর মধ্যে। সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ 'দিয়েই 
বাইরে যাচ্ছিল গাড়ীটা। দরজা খুলেই ভেতরে উঠে পডে কাপেন্টার । বিদ্যুৎ 
গতিতে আবার কার্তুজ ভরে নেয় রিভলবারে । এবং পরক্ষণেই ড্রাইভারকে লক্ষ্য 
করে নলচেটা চ্ছিন করে রেখে গর্জে ওঠে চাপা কণ্ঠে--“এইমাত্ত কয়েকজনকে খুন 
করে এলাম আমি । চেশ্চামেচি না করে গাড়ীটা না চালিয়ে গেলে আপনাকেও 
খুন করবো আম ।৮ 

গাড়াঁটা চালাচ্ছিলেন তেষাট্র বছরের বুড়ো মিঃ চার্লস এ কোর্পার। 
কাপেন্টারের বস্জ্রগভত হুমাক শুনেই আঁতকে উঠে প্রাণ হাতে নিয়ে বায়ুবেগে গাড়ী 
চালালেন তিনি । দেখতে দেখতে পৌছে গেলেন শিকাগোর সবচেয়ে সরগরনম স্হান 
লুপ, ভিয়ারবর্ণ আর ম্যাডিসন স্ট্রীটের কেন্দ্রে। একলাফে গাড়ী থেকে নেমেই 
উল্বাবেগে উধাও হয়ে গেল কাপেশ্টার ॥ 

প্রথমেই যে পুলিশ প্রহরাটির সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছেই হাউহাউ করে 
কোপার সাডম্বরে বণনা করলেন এইমান্র কি ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল। 
আঙলের ছাপেব বিশেষজ্ঞ এসে কোর্পারের গাড়ী থেকে উদ্ধার করলেন তাল? আর 
1তনটে আঙুলের ছাপ। কাপেন্টারের ছাপের সঙ্গেই তা হৃবহ মিলে গেল । 

প্ীলশ আফসারকে নিষেধ করেছে কাপেস্টার। কাজেই পালিশ ফোসের 
প্রত্যেকে ঢু প্রতিজ্ঞা করলে তার পায়ে বেড়ি পরানোর । যেভাবেই হোক ফাঁদে 
ফেলতে হবে কাপেন্টারকে ; কিন্তু প্রাতজ্ঞা করা যত সহজ, তাকে স্পর্শ করা ততটা 
সহজ নয়। একটা বাড়াত সূত্র অবশ্য পেয়েছিলাম । মিঃ কোর্পরের কাছে 
শুনেছিলাম হানাদার লোকটার মুখটা নাকি রোদে পোড়া তামাটে রঙের- প্রার 
কালোই বলা চলে । স্হির করলাম, লেক মিচিগানে বেলাভূঁমিতে যে কটা 
সমদৃদ্র্নানের স্হান আছে, সব কটাতেই এফবার আমার যাওয়া দরকার । এধেন 
অন্ধকারে চিল ছোঁড়া, লাগলেও লেগে যেতে পারে । 

কিন্তু কিছুই হলো না। চাণ্চল্যকর গল্পে বোঝাই রইল খবরের কাগজের 
পাতাগুলো । আমাদের কাছেও এল এক্তার মিথ্যা সংবাদ। শিকাগোর একাট 


২৫৮ , বশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগল্প 


সংবাদ্পন্ন পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে বসল। এমনাক সাহাব্য 
করার জন্য এফ ব আই (£5650618] 30159 ০01 [10550891101 ) কয়েকজন 
এজেস্টকেও পাঠিয়ে দিলে আমাদের দপ্তরে । সবই হলো । কিন্তু কাপেস্টারের 
1টকি দেখা গেল না কোথাও । 

ডিটেকটিভ মার নিহত হওয়ার 'তনাদন পর পহাীলশকমরঁ ক্লারেম্স কের 
ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে রেখে বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়োছলেন একটা 
শীতাতপ-নিয়ন্রিত হলে । মজার ব্যাপার কি জানেন? যে ছবিটা দেখতে 
গয়োছলেন ক্লারেন্স কের, তার নামও কিন্তু 'কল মি লাকি?। 

1সনেমা হলে ঢুকেই ক্লারেন্স কের-এর চোখ পড়ল একটা লোকের ওপর । 
পেছনের সারিতে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল লোকটা । এক নজরেই 
'রচার্ভ কাপেন্টারকে চিনতে পেরেছিলেন ক্লারেন্স। গোলমাল না করে বউকে 
বললেন গাড়ীতে 'ফিরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে । 

ইতস্তত করতে লাগলেন তাঁর স্তী। তাঁর ইচ্ছে ছিল ফোন করে পুলিশ ফৌজ 
ডেকে আনা । কিন্তু ক্লারেন্সের সেই এক গোঁ-কাজটা যখন আমারই আওতায় 
পড়ছে, তখন আম একাই সামলাতে পারব তা ।৮ 

মাত বছরখানেক হলো পুলিশ ফোসে যোগদান করেছিলেন ক্লারেন্স। 
নবাগত তান, আভিগ্ঞতাও ছিল অল্প । তাই ধৃদ্ধিমতী স্তর পরামর্শ শুনলেই 
ভাল করতেন । ঘনুমন্ত কাপে্টারকে ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া গলায় শুধোলেন র্লারেন্দ 
এটা কি ঘুমোবার জায়গা 2) 

“নজের চরকায় তেল 'দিন।, ঘমজড়ানো স্বরে উত্তর এঈজ্তখৃন | 

“আম পুলিশ অফিসায়। লাবতে আসন আমার সঙ্গে |" 

ধার পদে উঠে এল কাপেন্টার। এমনভাবে এল, যেন তখনও পৃরোপৃরি 
ভাবে জেগে ওঠোঁন ও । এক হাতে রিভলবার আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে সজাগ 
হয়ে রইলেন ক্লারেন্স। 

ঘুম-ঘুম স্বরে আবার বলে ওঠে কাপেশ্ট।র--বাইরে বড় গরম, তাই ঠান্ডার 
বসে একট 'জারয়ে নিচ্ছিলাম । বে-আইনশ কিছ তো কারান ।, 

লাবতে প্রবেশ করে দুজনে । ঠিক এই সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভান করেই 
[রিভলবার বার করে সোজা ক্লারেন্সের বুকের ওপর গুলিবণ করলে কাপেন্টার । 
রারেন্সও পাল্টা আগ্নবর্ণ করলেন বটে, কিন্তু গলিটা লাগলো কাপেশ্টারের 
পায়ে। তীরবেগে ও ছ্‌্টে গেল জরুরী অবস্হায় বাইরে বেরোনোর দরজার 
দিকে । আড়াই শো লোক বসা থাকলেও তখনও বেশ অন্ধকার বিরাজ করছিল 
সিনেমা হলের মধ্যে । পটাপট শব্দে স্থলে উঠল আলোগুলো"কস্তু আবার 
পাঁকাল মাছের মতই হাত ফস্কে অশা হয়ে গেল রিচার্ড কাপেশ্টার । 


আদ্দরেখোকা ২৫১ 

গাল ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেই লাবর দিকে ছটে গেলেন ক্লারেন্সের স্ঘী ) 
রাস্তা দিয়ে একজন যাজক যাচ্ছিলেন-_-ফায়ারিংয়ের শব্দে তিনিও 'বলক্ষণ আতকে 
উঠোঁছলেন । আসবার সময় তাঁকেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ক্লারেন্স- 
পত্রী । এসে দেখলেন টমাস ব্র্যাপ্ড নামে একজন মোঁডক্যাল ছার প্রারথীমক শশ্রুযা 
করার পর চেষ্টা করছেন র্লারের বুক থেকে ফন:কি 'দিয়ে ছুটে আসা রন্তত্রোত বচ্ধ 
করতে! ক্লারেছ্সের চেতনা তখন বিলুগ্ত প্রায় । সেই অবচ্হাতেই দবেধযি ভাবে 
বিডাবড করে চলেছেন-_-“কাপেস্টার..*কাপেন্টার...আমি চিনেছি ওকে, 
কাপেন্টার"9 

সেপ্ট মেরী অফ নাজারেখ হাসপাতালে পুরো পাঁচ ঘণ্টা অপারেশন টোবলে 
শুইয়ে রাখা হলো ক্লারেন্স কের-কে শিকাগোয় সবচেয়ে নামকরা বক আর হাদষন্ম 
অস্বোপচারক ডঃ এডোয়ার্ড এ আযাভারী দুবূহ অস্োপচার কবে জীবনরক্ষা 
করলেন ক্লারেন্সের । অত্যন্ত পল-কা সুতোর ওপর ঝুলছিল তাঁর জীবন । কেননা 
হদযল্লের কাছেই একটা ধমনী জখম হয়েছিল গ্রহতরভাবে । পরে ডঃ আযাভারণ 
আমাদের বলেছিলেন-__““হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই নিশ্চিত মৃতুার হাত থেকে বাঁচিয়ে 
দিয়েছে কের-কে ৷ বদক ফু'ডে বৃলেটটা বেরিয়ে যাওযাব সময়ে সঞ্কুচিত হয়েছিল 
ওর হাদয়যন্ল। তানা হয়ে যাঁদ প্রসারত হয়ে থাকত, তাহলেই কিনারা কেটে 
বোরিয়ে যেত গালিটা-সেক্ষেত্রে ওর মতত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু এখন আর 
কোনো ভয় নেই। 

কাপেশ্টারের এই সবশেষ পাশাবক অন্তধানেব খবর ফলাও আকারে ছাঁড়য়ে 
পডল খবরের কাগজ, টোলাঁভশন আর রোডও মাধামে। সে যে কোথায় ঘাপাঁট 
মেরে বসে রয়েছে, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে ছাডলো না খবর পরিবেশকরা | কিন্তু 
এই একাঁটমার সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই পালিশ 'হিমাঁসম খেয়ে গেল! কোন 
কোটরে যে সেশীধয়েছে আহত কাপেস্টার, তার কোনো হাঁদশই প্লে না পুলিশ- 
মহল। জখম অবস্থায় গাড়ী না নিয়ে বেশী দূর যাওয়া কাপেশ্টাবেব পক্ষে সম্ভব 
শয় জানতাম। সারা শহর তখন সচকিত হয়ে উঠেছে_ লোকের মুখে মৃখে 
আলোচনা চলছে খ্নের প্রসঙ্গ নিয়ে । সেইজন্যেই আশা ছিল এবার জনসাধারণের 
পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে । তাছাড়া, কম করে ষাটটা পলিশ স্কোয়াডকেও 
মোতায়েন করা হয়োছিল খুনে বন্দকবাজকে পাকড়াও করার জন্যে । প্রতিটি 
হাসপাতালে খবর চলে গিয়েছিল-যে কোনো মহহৃতে ক্ষতচ্ছান চিকিৎসার, 
জন্যে কাপেশ্টারের আগমল ঘটতে পারে । রেলপথ আর বাস-ঘ্টপেজেও তঁক্ষ! 
ঘুছ্টি রেখোঁছল গোয়েন্দারা । আজে-বাজে লোকের কাছ থেকে টোলফোন মারফং- 
কয়েকটা লোমহর্ষক গজ্পও শুনলাম । তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে রাস্তার অন্যদিক 
ঘিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে ছুটে চলেছে খানে কাপেন্টীর । কেউ কেউ তাকে লুকিয়ে, 


বি 


২৬০ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাগজ্গ 


থাকতে দেখেছে বিশেষ কোনো ফ্ল্যাটে অথবা দোকানের যধ্যে। সে নাকি নতুন 
। একপ্রস্থ পোশাক কেননার চেঙ্টা করছে, লেক 'মাচগ্রানের নৌকায় তাকে নাক উঠতে 
দেশা সনে, এবং নিশ্চিতভাবে সে-ই নাক একটা মালবাহী গাড়ী থেকে লাফিয়ে 
নেনে পেছে _-এমনও দেখা গেহে। জনা ছঃয়েক তরুণকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে 
আনলো পহীলশ। কিন্তু কাপেণ্টারের সঙ্গে তাদের মুখের কোনোরকম" সাদ-শ্যই 
পাওয়া শেএনা। একজন আঁতকে উঠে হস্তনন্ত হয়ে খবর আনলে একটা সনেমা- 
বাড়ীর ছাদে নাকি খনেটাকে দেখতে পেয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে দেকায়াডের 
আফসাররা খাড়ীটা ঘেরাও করে তল্লাশ করলে ত্বতল্ন করে। পাঁরশেষে ছাদের 
ওপর পাওয়া গেণ শুধ; দু'জন অর্ধবসনা তরুণীকে- রৌদু-সখ উপভোগ করাছল 
তারা । 

এ হেন গব্যময় পারাস্থাতিতে কাপেস্টার গ্রেপ্তার হলে বাস্তাবকই ক্লাইমাক্স থেকে 
বাত হতো এই চমকপ্রদ কাহিনী । কিন্তু এরপর যা ঘটলো, তাকে হলিউড রাত 
ছাড়। আর কিছ বলা চলে না-অলনীক উপন্যাস যেন চাণন্যকর বাস্তবে রুপান্তরিত 
হলো । যেরানে সিনেমার মধ্যে প্াালশকম ক্লারেন্স কের গ্বালাবিদ্ধ হলেন, ঠিক 
সেই রাত থেকেই ধিচিন্ন এই কাহনীর মধ্যে জাড়য়ে পড়ল একটা অতি সাধারণ 
মাক'ন পারবার-্রাক-দ্রাইভার 'লিওনার্ড পাওয়েল, তার বউ আর সাত বছরের 
ছেশে রবাট আর তিন বছরের মেয়ে ডায়ানা । ওয়েস্ট পোটোমাক এভনহাতে 
এদের নিবাস । 

সেই রাতেই উৎসব ছিল পাওয়েলের বাড়িতে ! সাড়ম্বরে ডিনারের আয়োজন 
করেছিল পাওয়েল তার নবম বিবাহ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে । বন্ধুবান্ধব 
আত্মীয়স্বজন 'নয়ে স্ফকাতিতে উচ্ছল হয়েছিল তারা রাত দশটা পণচশ মি!নট 
পযন্ত । আশথিরা যখন বায় নিলে, তখন পাওয়েলের ছোট মেয়ে অকাওরে 
ঘুমোচ্ছে, আর ছেলে অন্যঘরে বসে টেলাভিশন দেখছে । দারুণ গরম পড়েছিল 
সে রান্রে-গাছের পাতা নড়ানোর মত হাওয়াও বহীছল না। রান্নাঘরে গিয়েছিল 
গলওনার্ড রোঁফ্ুজারেটর থেকে কোল্ড 'ভ্রংক বার করার জন্যে, এমন সময়ে পদ 
লাগানো দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনতে পেল ও! সামনেই দাঁড়য়োছিল 
[রিভলবার হাতে রিচার্ড কাপেশ্টার । লিওনাড" ওর দিকে ফিরতেই তুহিন-শীতল 
জ্বরে বপল-_-“জানেন তো আমি কে 2? 

নীরবে মাথা হোলিয়ে লওনাড জানালে, হ্যাঁ, সেজানে। 

“এইমাত্র আরও একজন পুলিশের লোককে গাঁল করে এলাম আম। আম 
যা বলি, তা যাঁদ করেন তো কোনো ক্ষাত হবে না আপনার । আর তাযাদনা 
করেন, যা দরজাটা খহলতে না চান--এইখান থেকেই আপনাকে গলি করবো 
আমি। খলে দিন দরজাটা |” 


আ ধনদরেখোকা ২৬১, 


কয়েক মাস আগে মদ্যশালায় পুীলশ কম বসাকির যে রিভলবারটা পকেচচ্ছ 
করোছল কাপেন্টার, সেইটাই অকম্পিত হাতে উশচয়ে ধরে সে িওনাডের দিকে । 

স্বর শুনেই রাম্নাঘরে ছুটে এসোছিল মিসেস পাওয়েল । খুব ধাঁরচ্মিরভাবে 
সংক্ষেপে বলে উঠল িওনা--“ডালিং, উত্তেজত হয়ো না। এরই নাম 
কাপেশ্টার। ও বলছে, ওর কথামত কাজ করলে ও গুলি করবে না! আমাদের 
কোনো ক্ষাতই কববে না। চেশচও না।, 

অন্যঘরে টোলাভিশন সেটটা চালিয়ে দিলে বাৰ। কথা বণাব শব্দ কানে 
আসতেই সচাঁকত হয়ে ওঠে কাপেশ্টার ৷ সংধোর--ওঘরে কে 2১ 

“আমাদের দুই ছেলেমেয়ে । ববি এখন টোলিভিশন দেখছে । কিন্তু এখুনি 
এঘরে আসবে ও শুভরান্নি জানতে । পিস্তল্টা পকেটে রাখলে ভাল করতেন । 
ওকে ব্ীঝয়ে বলব*খন আমাদেরই বন্ধ আপনি । ও তা 'বশ্বাস করবে। 
গণ্ডগোলও করবে না। কিন্তু রিভলবার দেখিয়ে ওকে ভয় পাইয়ে দিলে হয়তো ও 
চেশচয়ে কান্নাকাটি করতে পারে | 

বাঁব ঘরে ঢুকতেই রিভলবার আড়ালে পাঁর়য়ে রাখল কাপেশ্টার । মদে জড়ানো 
গলায় আস্তে আস্তে কয়েকটি কথাও বললো তার সঙ্গে। কোনো কিছ; সন্দেহ না 
করে শুতে চলে গেল ববি। 

পর পর দ7গেলাস জল খেল কাপেপ্টার। তারপর মিসেস পাওয়েলকে হুকুম 
করলে ক্ষতচ্থান বাঁধার জন্যে একটা ব্যান্ডেজ নিয়ে আসতে । লওনাড নিজে 
থেকেই ওষুধের দোকানে গিয়ে বীজবারক ( আ্যাস্ট্রিসেপাঁটক ) কিনে আনতে চাইল । 
কিন্তু কার্পেন্টার বড় হশিয়ায় । বাড়ি ছেড়ে বেরোনো তো দূরের কথা, একটু 
বেতাল দেখলেই ভয়ংকর পরিণাঁতর সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিল সে। 

এরপর ট্রাউজার খুলে ফেলে আহত উরুর ওপর ব্যান্ডেজ বাধলে কাপেন্টার। 
কের-এর প্রথম বুলেটটা মাংসর মধ্যে দিয়ে গেলেও দ্বিতীয় বুলেটটা গা ঘে'সে 
বেরিয়ে গেছে- এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি । মিসেস পাওয়েলকে দিয়ে টোষ্ট আর 
কাঁফ তৈরা কাঁরয়ে আনল ও । কিন্তু খেল খুব অজ্পই । 

ক্ষা্পবত্তি এবং ক্ষতচ্ছান শহশ্রধার পর িভিংরুমে গিয়ে পাওয়েল দম্পাতির 
সঙ্গে টেলিভিশন দেখতে বসল কার্পেশ্টার ॥ প্রোগ্রাম বন্ধ করে বিস্তারিতভাবে তার 
সর্বশেষ কীত'র বুলোটন প্রচারত হওয়ার সময়ে নেকড়ের মত দাঁত বার করে হি-হি 
করে হেসে উঠল কাপেশ্টার | 

ট্রাক চালানোই িওনার্ড পাওয়েলের পেশা ৷ ছ'+ ফুট চার ইঞ্চি উদ্চু বিশাল 
শরাঁরে শক্তি বড় কম নেই । ওজনও কারপ্পেণ্টারের চাইতে কম করে ষাট পাউন্ড 
বেশী । কিস্তু খুনে কাপেশ্টারের মন তো নর়- যেন একটা শাল্তশালণ রাডার 
যন্্! রাডার-মন দিয়ে পাওয়েলের চিন্তাশন্তি আঁচ করে নিয়ে জূকুঁটি করে চিবিয়ে, 


৬২ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েম্বাগজ্প 


সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন--“ও চেষ্টা করবেন না। বউ আর বাচ্ছাগুলোর কথা মনে 
রাখবেন সবসময়ে | 

দেহের প্রতিটি তন্তুতে নিঃনাম ক্লান্তির গৃরুভার নামলেও রখীতমত হ*শিয়ার 
রইল কাপেস্টার ! অনেকক্ষণ পরে পাওয়েল বললে এবার ঘরের আলো নিভিয়ে 
দেওয়া দরকার । তা না হলে প্রাতিবেশীদের সন্দেহ হতে পারে । খড়খাঁড়র 
পাঁথগলো নামিয়ে দিতে হুকুম করলো কাপেশ্টার । জানলার আর আলোর 
ওপরেও আবরণ টেনে দেওয়া হলো তার নিঘেশে । দেখতে দেখতে ভ্যাপসা গরমে 
উনহনের মতই তপ্ত হয়ে উঠল ঘরটা । 

বহুদূর থেকে ভেসে আসাছল পুলিশ সাইরেনের তীক্ষণ তাঁর শব্দ-_আশপাশের 
অঞ্চল তন্নতন্ন করে খ*জছিল ওরা,। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে, 
এমনিভাবে বিড়াবড় করে ওঠে কাপেশ্টার--“আমার সম্বন্ধে খুব বেশী মাথা 
ামাবেন না আপনারা । শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখতে চাই, প্রথম গুঁলটা আম 
ছণঁড়ন। যাকগে, ও নিয়ে আর এখন ভেবে লাভ কি।” 

তন্ময় হয়ে টোলাভশন শুনতে লাগল কাপ্পেন্টার । কের তখনও জাঁবিত ছল 
কনা, সেই খবরই জানার জন্যেই কানখাড়া করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর 
বললো--“শুধ; একটি দুঃখ রয়ে গেল আমার | জীবনে এমন কোনো কাজ করে 
গেলাম না যার জন্যে আমার মা আর বোনেরা গর্ববোধ করতে পারে । অত্যন্ত 
নোংরা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছি আমি। কিন্তু এখন বড় দেরণ হয়ে 
গেছে । হয় এ টিকাটীকগুলোর গুলিতে আমাকে মরতে হবে, আর তা নাহলে 
ইলেকানরক চেয়ার তো রয়েছেই । মরবার আগে অন্তত একবারের জন্যে মা'কে 
দেখতে পেলে অনেকটা শান্ত পাবো আমি ।% 

বন্ধুর মতই সমবেদনার সুরে বলে লিওনা--“চেম্টা করলে আমার তো মনে 
হয় অনেক ভাল থাকতে পারতে তুমি, সবার ভালবাসাও পেতে । তোমার বত'মান 
হাল দেখে, এত কম্ট দেখে, বাস্তবিকই দ:ঃখ হচ্ছে আমার |” 

সঠিক মনোবিদ্যা প্রয়োগ করেছিল ীলওনার্ড। সমবেদনার স্নিগ্ধ ছোয়া 
পেলেই সবাকছহ ভুলে যেত কাপেশ্টার 1 এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রমহলো না। 
সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসিত স্বরে বলে উঠল--“আজ সারারাত এখানেই থাকবো আমি। 
কাল রাতও থাকবো । অন্ধকার হলে তবে বেরোবো । ততক্ষণে টিকাটাকগুলো 
1নশ্চয় এ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে ঘাবে আমাকে খখজতে |” 

ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘুমোবার ইচ্ছে ছিল কাপেস্টারের । সেক্ষেত্রে 
তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা থাকতো নাকি ওদের ওপরেই ! কিসতু মায়ের মন কেপৈ 
উঠল তাতে । মীরয়া হয়ে এই বলে বোঝালে হঠ্ঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ছোটো মেয়ে 
অচেনা মুখ দেখে চেশচয়ে কেদে উঠতে পারে । তাহলেই মহাবিপঘ । ব্যভিটা 


আআ ঘধথখরেখোকা হ৬ও 


মনে ধরলো কাপেশ্টারের। কাজেই বন্ধ ঘরে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গেই রাত 
কাটানোর আয়োজন করল ও । £ 

একটির পর একটি ঘণ্টা কাটতে থাকে । আরও গুমোট হয়ে উঠতে থাকে 
ছোটো ঘরটা । 'িভলবারটা হাতেই রেখোঁছল কার্পেপ্টার ৷ ঘুম-ঘম চোখেও 
সজাগ রেখোছিল দরঘ্টি। ঘুমের দাপটে চোখ দুটো একেবারেই বন্ধ না হয়ে যায় 
সেজন্যে সারারাত সে 'কি প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টা তার ! 

পরের দিন ভোরবেলা লিওনা্ড বললে--“আমাকে কাজে বের্‌তে হবে। না 
বেরুলে কোম্পানী আর পাড়াপড়শীরা অনেক প্রশ্ন করতে পারে 1» অপলক চোখে 
লিওনাডের মুখের দিকে তাকিয়ে কার্পেপ্টার শুধয বললে--“বাচ্ছেন যান, ন্ত 
মনে রাখবেন বাড়িতে রইল আপনার স্মী আর দুই ছেলেমেয়ে । আম যাঁদ 
আপানি হতাম, তাহলে এরকম পাঁরান্ছিতিতে আহাম্মকের মত কিছ করতাম না। 
বুঝেছেন ?% 

[লওনার্ড বুঝেছিল। সাড়ে ছটার সময়ে বোরয়ে গেল সে। রানেই তো 
আপদ বিদেন্ হচ্ছে বাঁড় থেকে । সঙ্গে সঙ্গে প্ীলশে ফোন করলেই চলবে 'খন। 
এটুকু সময়ের মধ্যে বেশী পথ আর যেতে হচ্ছে না বাছাধনকে । লা খাওয়ার 
অবসরে স্নীকে ফোন করলো লিওনার্ড। সব শান্ত, কোনো হাঞ্গামা নেই। 

দনের বেলা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে বিল কাপেশ্টার । ঘুম থেকে উঠে এক পেট 
খেয়েও নিলে । তারপর গোঁফটা কামিয়ে ফেলে মুখ পরিৎ্কার করে ফেলল । 
মিসেস পাওয়েলের ভয়ার্ত মুখচ্ছাব দেখে নিশ্চিন্ত ছিল কাপেন্টার । নিদারহণ 
আতকে এমনই অন্তর-কাঁপনি শুর; হয়েছিল তার যে কোনরকম বাপের পভ্ভাবনাই 
ছিল না ওদিক থেকে । সেইদিনই বিকেলে মিসেস পাওয়েলের মা এল মেয়ের সঙ্গে 
দেখা কর্পতে। এই সময়টা ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘাপাঁটি মেরে রইল 
কাপেশ্টার | 

দারুণ উদ্বিগ্ন মন নিয়ে কাজ থেকে রে এল লিওনাড। সঙ্গে এনেছিল 
সেইীদনকার দৈনিকের সবশেষ সংস্করণ ! কাগজটা ছিনিয়ে নিল কাপেন্টার | 
তারপর হন্মাঁড় খেয়ে পড়ল নিজের সম্বন্ধে টাটকা সংবাদ জানার আগ্রহে । আর 
তখনই অবস্হার গর্ব উপলব্ধি করে বলে উঠল ও--“অন্ততপক্ষে আরও দুদিন এ 
জায়গা ছেড়ে বেরোনো চলবে না। এখানে থাকার জন্যে আপনাদের খরচপন্রও 
আমি পরে পায়ে দেব কিছ; টাকা পাঠিয়ে ।৮ 

ডিনার তৈরী করে ডাক দিল মিসেস পাওয়েল। কিন্তু অচেনা লোকের সঙ্গে 
এক টেবিলে বসে খেতে ছেলেমেয়েরা অস্বাচ্ছণ্দ্ায বোধ করার কালো আঙুর আর 
শাকসব্জীভরা প্লেটটা নিয়ে সামনের থরে উঠে এল কার্পেশ্টার । ইতিমধ্যে খেতে 
খেতে 'ফিসফাস করে কি সলাপরামর্শ করে নিলে পাওয়েল ঘম্পাঁতি। তারপরেই 
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লিওনাড* উঠে গেল অনা ঘরে কাপেন্টারের কাছে। গিয়ে বললে যে তার 
ছেলেমেয়েদের একটা নিয়ামত অভ্যাস আছে প্রতিদিন রাঘে বাঁড়র সামনে 
[গয়ে ওরা মা আর দাদ-াদাদমার সঙ্গে কিছংক্ষণ বসে থাকে । সে রাতেও ওদের 
যাওয়া দরকার | দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনমাঁত দিল কাপেশ্টার । 

কিছুক্ষণ পরে 'লিওনাড" বলে উঠল--“এই যাঃ, ভুলেই গিয়োছলাম । *বশৃরের 
সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত ছু কথা কইবো বলোছিলাম । আমারই যাওয়া দরকার 
নীচে! তা নাহলে উনি নিজেই উঠে আসবেন 1” 

কাপে্টার বললে- “অত কথায় কাজ কি। ঠিক দশ মনিটের মধ্যে আপনার 
ফিরে আসা চাই। ভুলে যাবেন না আপনার স্তী আর ছেলেমেয়েরা আমার 
1রভলবারের পাল্লার মধ্যেই রয়েছে | 

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল িওনার্ড। পরক্ষণে গোটা কয়েক লম্বা থাফে 
পেছনের সিশড় দিয়ে বাড়ির পেছনে এসে ইঙ্গিতে স্তীকে ডেকে বলে দিলে ছেলেমেয়ে 
আর তার বাবা-মাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে । ঠিক এইরকমাটই 
আশা করেছিল মিসেস পাওয়েল ! তারপর ি করা উচিত, তা তাকে না বললেও 
চলতো । রাস্তায় বোরিয়ে পড়ল িওনা্ড। উধর্ধ*বাসে ছ্‌টতে ছুটতে খেলায় 
মগ্ন ছেলেমেয়েদের চীৎকার করে সাবধান করে দিলে-_“পালাও এক্ষঃনি--বন্দক 
ণনয়ে আসছে একটা খুনে গুণ্ডা 17 

ঠিক নটা বেজে এক মিনিটের সময়ে টোলিফোন পেলাম লিওনাড পাওয়েলের । 
ডিটেকাঁটিভদের ডেপঁট চীফ ফ্রাঙ্ক ও স্বালভ্যান টৌলফোন পেয়ে ছোট্র করে 
বললেন লিওনার্ভকে--“গাঁট হয়ে বসে থাকুন । আমরা আসাছ।” তৎক্ষণাৎ 
বেতার-বাতাঁ চলে গেল 'তিরিশটা পুলিশের গাড়িতে । প্রত্যেকেই চতুর্দিক থেকে 
এগিয়ে আমতে লাগল পাওয়েলের ক্ষ্যাটের দ্বিকে। কয়েক মিনিট পরেই সাজেন্ট 
মিকলাজ-এর গলা শুনলাম £ 

“কাপে্টার-"কাপেন্টার--ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এস। বাড়ি ঘেরাও 
করে ফেলেছি আমরা । সরে পড়ার কোনো সুযোগই নেই 1১ 

জানালার সামনে আবিভভত হলো কাপেশ্টার । দড়াম করে সাজেন্টের দিকে 
গুলিবর্ষণ করেই সাত করে সরে গেল আড়ালে । 

মিকলাজ এবার চৎকার করে হঠশিয়ার করে দিলে বাড়ির অন্যান্য বাসন্বাদের । 
সবাই যেন মেঝের ওপর শহয়ে পড়েন- প্যালশ গ্যালবর্ষণ শুরু করবে কাপেস্টারের 
ওপর । ইতিমধ্যে প্রায় হাজার দুয়েক উৎসুক লোক দাঁড়য়ে গিয়োছল রাস্তার 
ওপর | সবার সামনেই আবার কাপেশ্টার দোঁখয়ে দিয়ে গেল তার অপম- 
সাহদিকতা আর আবশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা ৷ পাওয়েলদের জানলা থেকে জাচম্বিত সে 
লাফিয়ে উঠল শুন্যপথে- চার ফুট দূরেই ছিল পাশের বাদি জানলাটা। জনতা 


আদু্রেখোকা ২৬৬ 


এবং পলিশ কিছ বোঝবার আগেই দারুণ শব্দে খোলা জানলাটার ওপর আছড়ে 
পড়লো সে। ঝন:ঝন: করে ভেঙে পড়ালো সাসি'র কচ, অক্ষত রইল না তার মুখ 
আর হাত। চক্ষেব নিমিষে ঘরের মধো সেপধয়ে গেল কাপেন্টার-ঘরের মধ্যে 
যে কজন ছিল, তারা তো ভয়ে কাঠ হয়ে প্রায়ামশে গেল দেওয়ালের সঙ্গে । 
কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দোঁড়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বোরয়ে পড়ল ও । সেখান থেকে 
1সশড় টপকে পেণিছোলো আর একটা ক্ল্যাটে । মৃাতমান বিভীষকার মত রিচা 
কার্পেশ্টারকে ধেষে আসতে দেখে সে ঘরের বাধসন্দারা আগেই উধাও হয়েছিল । 


বাইরের বিস্ময়াবহৰশ দৃশ্য দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না কাপে্টার । 
তাই জানালা '্দয়ে উশক মারতেই কাি পটকার স্তুপে আগুন লাগার মত প্রচণ্ড 
শব্দে এক ঝাঁক পুলিশের গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে । সাং বরে কাপেন্টার 
আডালে সরে এল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পডলো সাগসর কচি আর 
ঝাঁঝরা হয়ে গেল কাঠের ফ্রেম । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্কোয়াড আফসাররা 
ঢুকে পড়ল বাড়ির মধো । 

মেঝোব ওপর বসেছিল কাপেশ্টার । পালশ আঁফিসাব্দের রণমৃর্তি দেখেই 
গনরীহ নাগাঁককেব মতই বলে উঠল--“আম না, আমি না, আমাকে আপনাদের 
দরকার নেই । আম তো এইখানেই থাঁক।৮ 

1ন্তু এ ধোঁকাবাঙ্জতৈ ভোলবার পানর নয় আফসাররা। 'হিডাঁহড় করে 
1সশড়র ওপর দিয়ে ওকে টেনে নামিয়ে আনা হলো নীচে । একবার তো ও ফসূ 
করে 'রিভলবারটা বার করে ফেলোছিল আর কি ! তবে তাতে সাবধে করা গেল না। 
রাস্তার টেনে নাম।নোর পরও মানুষনেকডের মতই ও প্রাণপণে ধ্বস্তাধবান্ত করতে 
থাকে নিজেকে ছাঁড়য়ে নেওয়ার ৷ হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল মারমখো জনতা । আর 
সেকি চীৎকার--“মারুন, মারুন, খুন করে ফেলহন খুনে ছংচোটাকে 1% 


ঠেলেঠুলে প্ীলশের গাড়িতে তুলে দিলাম ওকে, মিনিট কয়েক পরেই চাজরুমে 
দেহতল্লাস করা হলো ওর । পাওয়া গেল এই কটা 'জানস£ঃ দুটো রিভলবার, 
ছটা ৩৮ কাতুর্জ, এক প্যাকেট আসাঁপারন, হাতঘড়ি, পাঁচটা চাবি, দুটো পাঁচ 
ডলারের নোট আর খুচরো আটটা সেণ্ট। 


[বচার শুরু হলে কাপেন্টারের হাত-পা বেধে এবং কোমরবন্ধনশীর সঙ্গে পুরু 
চাগডড়ার ফিতে লাগিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে । বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল 
ওকে দাঁড় না কামানোর জন্যে আর চুল না আঁচড়ানোর জন্যে । শুনানর 
সময়ে আগাগোড়া একজন আত্মীয়ার সঙ্গে কথা কইলো কাপেশ্টার ! ন্টেট 
প্রার্ীকউটর জোর গলায় বললেন, 'রিচা' কাপেস্টার আইনত সমস্থ মাস্তন্ক॥ 

গোয়েন্দা--১৭ 


২৬৬ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েম্বাগঞ্প 


বেশ কয়েকজন মনোসমাক্ষককে ডেকে তান প্রমাণ করে দিলেন কোনটা ন্যার এবং 
কোনটা অন্যার, তা বোঝার টনটনে জ্ঞান আছে তার । কেশীশুলীর সঙ্গে 
সহযোগিতা করার মত বৃদ্ধাববেচনারও অভাব নেই । 


আর তাই, 'ডিটেকাঁটিভ উহীলয়াম মাফকে হত্যার অপরাধে ১৯৫৬ সালের ১৬ই 
মার্চ আদরে খোকা প্াযালশ-্হস্তা রিচার্ড ডি কাপেশ্টারকে ইলেকাঁভ্রক চেয়ারে 
বাঁসয়ে ম-ত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হোল শ্মনে কেউই অবাক হননি । 


সং সু সং 





অনুবাদ ঃ অন্রীশ বর্ধন 








জন ফ্লান্নেগান মাঁকন হ্বস্তরাষ্টরের প্রেইরী অঞ্চলের শিকাগো শহরের 
বাঁসন্দা। তিনি উত্তর আমোরকার হদ অণ্লের শিজ্প সভ্যতার আবরণ উন্মোচিত 
করে যেসব গোয়েন্দা অন্বেষণ ও রোমহর্ষক ঘটনার ঘনঘটার বিন্যাস সষ্টি করেছেন 
তা 'নঃসন্দেহে আমাদের আধ্বানক জাবনের প্রাতিচ্ছাব। খ্যন, হত্যা, মৃত্যু, 
মনোসমীক্ষন ইত্যাদ্দর এক অসাধারণ বাতাবরণ সম্টও তার রহস্য উদ্ঘাটন জন 
ফ্লাননেগানের লেখায় এক আদ্বাদ্য-রস-রোমা ও রহস্যের এক কুহেলিমায়া সষ্টি 


করেছে। 
স রঃ 





জন কোন্যালী 





কাপড়ের আবরণে মাথা-মুখ ঢাকা লোক-হ?লও যারা তাই মনে করে নিজেদের 
এদের গুলোকে আমি দেখোছিলাম । সাদা পোশাক পরে 'ছিল সবাই । ঘোড়ায় 
চেপে স্রোতের মত এসোছিল তারা । গ্রদোষের ম্লান আলোয় ঘোড়সওয়াব 
মুতি'গূলোকে পাক্ষাং শর ঙানেব মত দেখাচ্ছিল । আমাব তখন বয়স খুব অল্প । 
নেহাতই ছেলেমানষ । ফ্লোরিডার মৌরয়ানার কাছাকাহু একটা গ্রামে আমি 
থাকতাম । অনেক রাত আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু সে রাতটাকে আমি আজও 
ভুলতে পারি নি। কিভাবে মাথা-মহখ আচ্ছাদিত লোকগুলো একটা জলন্ত ব্লুুশ 
ঝহালয়ে 'দিক্লোছিল ক্যাথালক গিজের বাইরে; তারপর, ভেতরকার উপাসনারত 
সবাইকে হুকুম করেছিল বাইরে বোৌরয়ে আসতে । বয়স তখন খুব অজ্প হলেও এ 
সবের অগ্ধ ধে আগান ধারয়ে দেওয়ার ভয়াবহ সূচনা, তা বোঝার মত বৃদ্ধি 
আমার ছিল। 
ক্যাথালক, 'নিগ্রো। ইহযাদ- এদের প্রত্যেককে ঘণা করতো মাথা-মুখ ঢাকা এই 
লোকগুলো ॥ গায়ের রঙ যাদের সাদা নয়, দাক্ষিণদেশের' মানুষ না হলেও যারা 


২৬৮ বিশ্বেরশ্রেক্ঠগোয়েন্দাগল্প 


তাই মনে করে নিজেদের- এদের প্রত্যেককে মনেপ্রাণে ঘ্‌ণা করতো এরা, এই মাথা- 
মুখ আচ্ছাদিত লোকেরা । দীঘণদন ধরে আমাদের গ্রামের সবার এবং খেত- 
খামারের চাষী মানুষদের অন্তরে বিভীষিকা রচনা করে এসেছে এই কুরুু্জ 
র্যান-য়েরা । 

ছেলেবেলার প্রথমাঁদকের স্মতি, বিশেষ করে এই সবের স্মৃতি কোনাঁদনই মনে 
যায় না মনের পট থেকে । পণ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা হলেও আজও আমি যখন 
জীবনে প্রথম দেখা মাথা-মৃখ ঢাকা সেই লোকগুণোর কথা মনে কার, স্নায়ৃতে 
স্নায়ূতে উপলাব্ধ কার সৌঁদনকার.রন্তজমানো আতঙ্ক । 

পরে এদের সমন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি জেনোছিলাম । জেনেছিলাম 
কিভাবে গৃহযদ্ধের সময়ে সব্্রথম শর: হয় কু ক্রুক্স ক্ল্যান-য়ের তৎপরতা । তারপর 
দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়ার পর আরও দবুধর্ষ হয়ে ওঠে এরা । সে সময়ে অজ্ঞঙা, 
আতগক আর কুসংস্কার--এই সব কঁটিকেই কাজে লাগাতো ওরা । অনেক 'নগ্রোর 
দঢ়াবশ্বাস ছল, ক্ল্যান-সমেনরা সাঁতা সাঁতাই স।দা ভূত এবং তাদের অলৌিক 
ছ্ষমতাও তাই সীমাহীন । 

কলেজে পড়ার সময়ে র্লযানব্দের তৎপরতা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি 
পড়োছিলাম। এদের 'বাঁচত্র অনতষ্ঠান-পদ্ধাত যা শুনলে উপকথা বলে মনে হয়, 
এদের মুর শপথ এবং কোন সভ্যোর নাম ফাঁস করে দেওয়ার দুঃসাহস যে দেখায় 
তার প্রাত পাশাঁবক দণ্ডদানের বিধান--সবই আমি জানতে পারলাম । কশাধাত 
এবং লাঞ্নার সে এক গা-শিউরোনো কাহনী । গ্র্যান্ড ইম্পারয়েল উইজাড 
আযান্ড মোগল" ইত্যাদ গালভরা নামগুলো শুনলে হাসি পেলেও কিন্তু বাস্তাবকই " 
এদের অস্তিত্ব ছিল । ধর্মগত এবং জাতিগত বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখার জনো যারা 
জীবন পণ করেছে, এ নাম ছিল তাদেরই । 

তারপর বহু বছর পরের কথা । বড় হয়োছি আম । দেহ-মনে পরিপূর্ণতা 
লাভ করেছি এবং অপরাধী সন্ধানী হিসেবে কিছ? সনামও হয়েছে । ওয়াশিংটন 
থেকে আমাকে পাঠানো হলো একটা কু র্ুদক্স ক্যান হত্যার তদন্তে! সমাজের দুষ্ট 
ব্রণস্বরূপ আমোরকার রাঁতিনশীতর পারপন্হছী এই গ্রপঞ্ত সমাতির কফিনে আরও 
একটা পেরেক পোঁতার জন্যে আমার সবশান্ত বিনিয়োগ করার সংকজ্প নিয়ে রওনা 
হলাম আম । ও 

১৯৩০ সালের ৭ই আগম্ট ইণ্ডিআনার ম্যারিঅনে পেশছোলাম আমি । বিধির 
ধক 'বড়ম্বনা ! এক সময়ে এই ম্যারিঅনের নামডাক ছিল অন্য কারণে । অবরুদ্ধ 
দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস “মাটির তলার রেলপথ? 'দিয়ে সটকান 


দয়েছিল এইখান দিয়েই । 
ম্যারিঅনের ঘটনাটা আসলে ঘ পারচ্ছেদে ভাগ করা একাটমাত কাহিনী--ষার; 
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শর? এবং শেষ মান্র চব্বশ ঘণ্টার মধ্যে । ফেয়ারমন্টঃ জারগ্রাটী খুব কাছেই। 
ফেয়ারমণ্টের একটি খামার থেকে একটি ছেলে তার আঠারো বছরের বান্ধবীর সাথে 
দেখা করার জন্যে এসোছল ম্যারিঅনে । ঘটনার শুর এইখান থেকেই । সিনেমা 
দেখতে গিয়োছিল দুজনে । তারপর একটা ড্রাগ হ্টোরে দাঁড়ায় সোডা খাওয়ার 
জন্যে । সেখান থেকে দুজনে গাড় হাঁকিয়ে যায় মিস2সাঁসনউয়া নদীর দিকে । 
গাঁড় দাঁড় করানোর পর নদীর ধারে দুজনেই একটু ফুতিউচ্ছবশ হয়ে ওঠে । লক্ষ 
লক্ষ তরুণ-৬রুণণীবা এ ধরনের পাঁরবেশে এসে যে রকম আনন্দে মেতে ওঠে, এও 
তাই । কিন্তু এহেন কাঁবতার ছন্দপতন ঘটলো আচাঁম্বতে আতঙ্ক আর বভীষকার 
এক ঘন কালো মেঘের আ'বভর্বে ! আচমকা এক ঝটকায় খুলে গেল গাড়ির 
দরজা এবং একটা ছায়াম: . 'নগ্রো বলেই মনে হয়োছিল তাকে, একটা রিভলবার 
তুলে ধরল দহজনের পানে । 

গুরু গহ্ভীর গলা শোনা যায়, “ওহে খোকাখুকুরা, বেয়াড়াপনা করলেই 
বপদ্দে পড়বে । ভাল চাওতো গুটি গটি নেমে এস 'দকি গাঁড়র ভেতর থেকে |» 

বিনা দ্বিধায় হুকুম তামিন করে ছেলোটি । মেয়োটি গাড়ির মধ্যেই বসে থাকে । 
এবার পিস্তলধাবীব সংকেত পেয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরও 
দুজন ছায়ামৃর্তি। ছেলেটির পকেট হাতরে তাকে কপদণকহীন করে ওরা-- 
খুচরোগনলোও নিতে ভোলে না। তারপর দলের পাণ্ডার হুকুম হয় “মেয়েটিকে 
দেখাশযনা করার । ওদের মধ্যে একজন সটং করে ঢুকে পড়ে গাড়ীর ভে৩র এবং 
পব মুহ্‌তে মেয়েটির ভয্লারতত চিৎকার ভেসে আসে ছেলেটির কানে । মারিয়া হয়ে 
ওঠে সে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে আচমকা এক মোক্ষম ঘ্সি বাঁসয়ে দেয় পিস্তল- 
ধারীর মুখের ওপর । 

এ কাজে রর্ীতমত সাহসের দরকার--বিশেষ করে একজন অল্প বয়েস ছেলের 
পক্ষে এতখানি সাহস দেখানো বড় সোজা কথা নয় । 

একটু টলে ওঠে পিস্তশধারী । শারপরেই সামলে নিয়ে পর পর তিনবার 
গ্রুলিবর্ষণ করে । হাতে এবং পেটে গ্লিবিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ে ছেলোট । ক্ষতমহখ 
থেকে ফিন:কি দিয়ে ছুটে আসা রক্তের মধ্যে গাঁড়িয়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় সে। 

হানাদ্ধার তিনজন তাঁরবেগে দৌড়ে গিয়ে উঠে পডে নিজেদের গাঁড়তে । 
পুরোনো মডেলের একটা টি কোড গাঁড় । এবং সাংঘাতিক ভাবে আহত ছেলোটির 
পানে এক পলক দৃন্টি বলয়ে নিয়েই ঝড়ের মত বেগে গাড়ি চালিয়ে উধাও হয় 
সবাই ! 

প্রয়তম ছেলোটর পায়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মেয়েটি । ঘটনার আকপ্মিকতায় 
এমনই আভিভূত হয়ে পড়োছল বেচারা যে প্রথমেই আর্ভদ্বরে চীৎকার করে ওঠে 
সে। কিন্তু তার চীৎকার শুনে ছুটে আসার মত লোক ধারে কাছে কেউই ছিল 
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না। শেষকালে নিরালা জায়গাটা ছেড়ে সে দোৌঁড়োতে থাকে একটা খামারবাড় 
লক্ষ্য করে সাহায্যের আশায় । রাত তখন দশটা কুড়ি মিনিট । 

গুলিবর্ষণের এই দৃশ্যটি যেখানে ঘটে, সে জারগা'টি ম্যারিঅনের বাইরে । 
কাজেই শহরের প্লিশেরা সাফ বলে দলে তথন্তটা পড়ছে কাউশ্টি কর্তৃপক্ষের 
এন্তয়ারে। ডাক পড়ল ন্টেট হাইওয়ে পেদ্রলের । শেষে ঠিক হলো গ্রাণ্ট 
কাউশ্টির শোরফ জেক ক্যাম্পবেল হাতে নেবেন এই কেস। 

ক্যাম্পবেপ লোকটি ছিলেন ঝানু পুলিশ আফসার । সাহসেরও তাঁর অভাব 
ছিল না। এবং অভাব যে বাস্তাবকই নেই, তা প্রমাণিত হয় তাঁর খণ্ড়িয়ে চলার 
ধরন থেকেই। পিস্তল-্যদ্ধে গুরূতরভাবে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ক্যাম্পবেল । 
এ কেস যখন হাতে নিলেন, তখন ডান্তারেরা উঠে পড়ে লেগেছেন ছেলোটর জাঁবন 
বাঁচানোর জন্যে । মেয়েটির জবানবন্দি থেকে ঘটনার নিখ*৩ বিবরণও পাওয়া 
গিয়েছিল । 

গৃবীলবর্ধষণের পরেই সেই রান্রে ম্যারিঅনে হাজির ছিলেন ক্যাম্পবেল-এ । একটা 
সেকেলে মডেলের টি ফোড' গ্াঁড়র মধ্যে তিনজন নিগ্রোকেও দেখোঁছলেন । 
ওয়াশিংটন স্ট্রীট বরাবর বিকট স্বরে চেচাতে চেচাতে গাঁড় চালাঁচ্ছিল ওরা । ওদের 
এই হঃলোর আর আচরণ দেখে তখন কিন্তু উনি বিশেষ কিছ? ভাবেন নি। উনি 
জানতেন, মেজাজ খি'চড়ে গেলে, খব মুষড়ে পড়লে মানমষমান্তই, তা সে কালোহ 
হোক আর সাদ্দাই হোক, একটু বেসামাল হয়ে ওঠে । হাবভাবে আচার ব্যবহারে 
তখন অনায়াসেই একটা বেখাস্পা বেয়াড়ী ভাব লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, টি 
মডেল গাড়ীটায় লাইসেন্সটা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যে গাঁড়িটাকে 
দ্বাড় করালেন উনি । দেখলেন, রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে টম শিপ-এর নামে । এই 
কাণ্ডের একটু পরেই ক্যাম্পবেল এবং তাঁর ডেপটিরা রওনা হালেন টম শিপ-এর 
ঠিকানা খ*জে ৰার করার জন্যে শহরের যে অণ্ুলে কালো চামড়ার লোকেরা থাকে 
সেই দিকে । 

কোঠা বাড়িটায় রঙের কোন বালাই ছিল না। আধা-অন্ধকারের মধ্যে বাড়ীটা 
দেখে মনে হচ্ছিল যেন বয়সের ভারে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারশ- নিজেকে 
খাড়া করে দাঁড় কারয়ে রাখার মত শন্তিও তার নেই। গ্যারেজের ভেতরে হানা 
দিতেই ফোর্ড গাড়ীটা চোখে পড়ল পুলিশ আঁফসারদের । আ্যাক্সেলের চারপাশে 
ঘাস এবং গৃজ্ম লেগোছল ॥ মিসৃসাপিনউয়া নদীর তীরে গেলে যে ধরনের ঘাস- 
গুজম পাওয়া যায়-_ঠিক সেই রকমের | 

পর্দা দেওয়া দরজাটা লাঁথ মেরে দৃহাট করে খুলে ফেললেন ক্যাম্পবেল । 
এলোমেলো বিছানার ওপর জামাকাপড় পরেই চ1ৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল টম শিপ। 
ধুম ভাঙানোর পর সে স্বীকার করলে, হ্যাঁ, এঁক স্মিথ আর হার্ব ক্যামেরন নামে 
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ঘুই ব্ধুর সঙ্গে সে একটু ফার্ত করতে বোরয়েছিল বটে। শপে নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লেন ক্যাম্পবেল ডেপৃটিরা পাকড়াও করে আনলেন স্মিথ আর ক্যামেরনকে । 

আব্রাহাম 'স্মথের বয়স উনিশ বছর । আর হাব ক্যামেরনের বয়স মান ষোল । 
উপবাসশীর্ণ ফিনাফনে চেহারা তার । হাতকড়া লাগিয়ে ঘুজনকে নিয়ে যাওয়া 
হলো ম্যারিঅনের পুরোনো আদালত ভবনে । লাল ই'ট আর গ্র্যানাইট 'দিরে 
তৈরী সে বাড়। 

নদীতীরে গলবর্ধণের অকুস্হলে এবং তার পরের ভয়াবহ উপসংহার নিয়ে 
তদ্বন্তে বাস্ত থাকার সময়ে কাম্পবেল অনেক কথা আমায় বললেন সে রাতের ঘটনা 
প্রসঙ্গে ৷ কিন্তু গ্রেপ্তার করবার পর সেই রাতেই ডেপ্টি কালোচামড়া ছেলেদের 
[নয়ে আসলে 'ি যে করেছিলেন, তার কোন বত্তাস্তই আম বার করতে পারলাম না 
কারও কাছ থেকে । শুনেছিলাম, খুব মারধোর করা হয়়োছিল ওদের এবং থার্ড 
'ডাগ্র” নামক পদ্ধাতটিও বাদ যায় নি। কেউ কেউ বললে, ছেলেগুলোর পেট থেকে 
স্বাকারোন্তি আদায় করার পর নাকি বেদম হাঁপিয়ে পড়েছিলেন ডেপ্7াটরা । 

নদীতারে প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর চড়াও হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল টম 
শিপং-এর সাথে । 

ম্যারঅনের সীমানার বাইরে কু ক্লু ক্ল্যানহ-এর সভার নির্ধারিত সময় ছিল 
ই অগ্রান্টের রাত দুটো । সবাই মিলিত হবার পর 'নাষদ্ধ জিন-এর ম্রোত বয়ে 
গেল নিব্বাধে। সেই সঙ্গে চললো নিগ্রোদের প্রাতি অবাধে বিযোন্গার । 
আলোচনা ক্রমশঃ বাঁদ্ধ পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত মতলব "্ছির হয়ে গেল £ ঠিক 
হালো, দল বেধে সবাই হামলা দেবে জেলের মধ্যে । সভা যখন ভঙ্গ হলো, তখন 
বেশীর ভাগ ক্্যানসমেন-ই মদে চুর-চূর এবং নণ্টামির জন্য উদগ্রীব । জেলার 
প্রত্যেককে ডেকে তুলে 'বিরাট দল গড়ার পরিকজ্পনাও হয়েছিল । স্লোগান তৈরী 
হলো, কুত্তা নিগারগুলোকে যে ভাবেই হোক পাঠাতে হবে যমালয়ে !: 

সকাল দশটা নাগাদ আদালত ভবনের 'দকে যে কটা রাস্তা এসেছে, সব কটায় 
জড়ো হলো কাতারে কাতারে লোক। পিল পিল করে আরও লোক আসাছল 
ম্যারিঅনের বাইরে থেকে । রাগে গন গনে প্রত্যেকরই মেজাজ ! সাত কথা বলতে 
কি আসন্ন হাঞ্গামার- সম্ভাবনায় দেখতে দেখতে থমথমে হয়ে উঠল চারপাশের 
আবহাওয়া । জেলের রাইরের জনতা যে একটা কিছ গোলমাল শুর করার 
জন্যেই ও* পেতে রয়েছে, এ সম্পকেও হঠশিয়ার করে দেওয়া হলো শেরিফ 
ক্যাম্পবেলকে ৷ কয়েদীদের চৃপিসারে ম্যারিঅনের বাইরে পাচার করে দেওয়ার 
পরামশও দেওয়া হলো তাঁকে । 

[কম্তু নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতেন শেরিফ ॥ তাই জবাব দিলেন--“অথপচি 
সবাই ভাবুক যে ভয়ের চোটে ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ছি আমি। ওসব কিসসু 
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হবে না। এ অণ্চণের সবচেয়ে দুভে দ্য জেল হলো এইটা ! কারও ক্ষমতা নেই 
দরজা ভেঙে এর ভেতরে উৎপাত করবে 1” 

দারুণ ভুল করেছিলেন ক্যাম্পবেল ! কেননা, খুব জোর ঘণ্টা তিনেক, কি 
তারও একটু পরেই জয়জয়কার পড়ে গেল সেই আইনের যে আইন কোন আইনের 
পরোয়া না করে নিজ হাতেই তুণে নেয় অপরাধাঁকে দণ্ড দেওয়ার গুরহভার । কড়া 
রোদ্দুরের মধ্যে ঝুলতে লাগল দত'দুটো নিষ্প্রাণ দেহ। আনতুষ্ঠাঁনক বিচার 
প্রহসন বেমালুম কেটে ছেটে সংক্ষিপ্ত কবে আনশে জনতা । রক্তের তৃষ্ণা মিটানোর 
এই বীভৎস দশ্যে বিন্তু একটি জাওীয় রক্ষাঁও উপস্থিত ছিল না এ কাজ থেকে 
তাদের নিব-ন্ত করার জন্যে । 

জেলের ওপর সবপপ্রথম হামলা শুর: হয় চারজন মাথা মুখ ঢাকা ক্ল্যানসূমেন- 
এর প্রচেন্টায়। রাস্তার কোণ থেকে লোহার ট্রাঁফক 'সিগন্যাল্টা মাটি খখড়ে তুলে 
আনে ওরা | তারপর, শর হয় আদালত ভবনের লোহার খিলখারা ওককাঠের 
ভার? দরজাটার ওপর আঘাতের পর আঘাত । কিন্তু এক চুলও নড়ে না পাথরের 
মত শক্ত দরজাটা । বাধ্য হয়ে লোহার খেটে নামিয়ে রেখে কিছযক্ষণ জিরিয়ে নেয় 
ওরা । রাঁতমত ঘামতে ঘামতে বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণের পর আবার নতুন 
উদ্যমে শুরু হয় তাদের গুচেষ্টা | 

ইীতমধ্যে একটা কাঁদুনে গ্যাসের বোমা এসে পড়ে জনতার মাঝে তার্দের 
ছন্রভঙ্গ করার জন্যে। কন্তু একজন আত তৎপর ক্যান হাঙ্গামাকারী চট: করে 
বোমাটা তুলে নিয়ে ছংড়ে দিলে যেদিক থেকে এসেছে সেহীদকেই । দরজা-ভাঙার 
খেটে এবার আর ব্য হয় না। দরজার পাশে পাশে গাঁথহনিতে ফাটল দেখা 
যেতেই মুহহম্হায বিজয়ের উল্লাস ছাড়িয়ে পড়ে এদকে-সেোদিকে । হৃড-পরা একজন 
চীৎকার করে ওঠে _-ওহে, হাত লাগাও সবাই, বাস্টার্দের এবার আমরা হাতের 
মুঠোয় পাব ।৮ হাতে হাতে চালান হয়ে গেল জিন-মদের একটা বোতল । 
উইজার্ড অর্থাং জাদ্করের পোশাকের নঈচ থেকে বোঁরয়ে এক একটা দাড়! এবং 
আরও রাশিরাশি লোক ছটে এল হাত লাগানোর জন্যে । 

জেলের বাইরের পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হাঙ্গামাকারীদের নিরোধ কর যাবে 
না- এমন ধারণা কিন্তু তখনও জেলের ভেতরে শোঁরফ ক্যাম্পবেলের মাথায় 
আসেনি । আগের চাইতেও জনতা বাঁদ্ধ পেয়েছিল । কাণ্ড দেখার জন্য গাড়ির 
ছাদের ওপরেও উঠে পড়েছিল বিস্তর মানুষ । কেউ কেউ আবার আদালত-ভবনের 
দরজা ভাঙার দৃশ্যটা ছেলেমেয়েদের দেখানোর জন্যে তাদেরকে তুলে নিয়েছিল 
গজের কাঁধের ওপর ॥ এ হেন মামলা স্বচক্ষে দেখে বিকৃত তৃপ্ত পাওয়ার জন্যে 
এসোঁছিল অনেকে । এ কাজে অংশ নেওয়ার মত সাহস তাদের ছিল না। বাধা 
দেওয়ার মত সাহস বা সাঁদচ্ছাও কারও ছিল না। 


ম্যারিয়নের ঘটনা ২৭৩ 


জানালা থেকে তারস্বরে চেপচয়ে ওঠে ক্যাম্পবেল--“থামো ! দরজার দিকে 
আমি মোঁসন গানের মুখ ঘুরিয়ে রেখোঁছ । প্রথমেই যে ঢুকবে, তার আর 
নিস্তার নেই ।” 


বিকট চাৎকার আব উল্লাসধবনির মধ্যে অব্যাহত থাকে হামানাদিস্তা পেটার মও 
দমাদম শব্দ । শেষকালে খসে পড়ে পাথর আর ইটের বাঁধুনি এবং 'িজয়মাল্য এসে 
পড়ে কুক্রুক্স ক্র্যানদের গলে । ধুণো আব চুন-কাণল-শ*বাঁকর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে 
হুড়মুড় করে জনতা ঢুকে পডে ভেতরে ' ভারপর যে দৃশ্যের সণষ্ট হয়, তা 
উন্মাদদের প্রলয়নাচন ছাড়া আর কিছুই নয় । 


বেপরোয়া জনঙার ওপর গলি চালানোর ভয় দেখালেও শেষ পযন্ত তা আর 
কর্‌.ন না ক্যাম্পবেল । এ সম্পকে কোন চ্ছির 'সদ্ধান্তে আসা বাস্তাবিকই বড় 
সহজ কাজ নয় । ডান জানতেন ভিড়ের মধ্যে তাঁর বন্ধ আছে, হয়তো দহ, একজন 
আত্মীয়ও আছে । কয়েদীদের প্রাতরক্ষার জন্যে জন বারো 'কি তারও বেশী 
মানুষকে সাবাড় করাটা ন্যায়সঙ্গত কিনা, তা তাঁকে ভাবতে হয়েছে এটুকু সময়ের 
মধ্যেই । এবং তার চাইতেও দকারী হলো এই যে জনতার ওপর বেধড়ক গুলি 
চাঁলয়েও কি কয়েদীদের বাঁচাতে পারতেন উনি £ 


মাথা-মুখ ঢাকা ভেল:কিবাজরা শোঁরফের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় চাবির 
থোকা । খ্যলে যায় গারদের দরজা । দুজন চেপে ধরে উম শিপকে । অজ্ঞান 
হতে তখন তার বেশী দেরী নেই । একজন তাকে শস্ত হাতে ধরে রাখে, আর 
একজন ঘ7সির পর ঘাস বাঁসয়ে যেতে থাকে তার মুখের ওপর | টানতে টানতে 
ওকে আনা হয় বাইরে । আদালত-ভবনের 'সিশড়র ওপর থেকে লাথি মেরে গড়িয়ে 
দেওয়া হয় নীচের লনে । তারপর যখন দাঁড়র ফাঁস পরানো হয় ওর গলায়, তখন 
পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েছে সে। গাড়ির ছাদেব ওপব একটি মেয়ে দ1াডয়ে 
গণা চিরে চীৎকার করতে থাকে--“খ্খন করো ওকে ! খান করো ওকে!” 


এক মুহ্‌তের মধ্যেই গাছ থেকে ঝুলতে থাকে টপ শপ: । তারপর টেনে আনা 
হয় এব 'দমথকে। দুহাত তার পেছনে বাঁধা একজন মাতাল জড়িয়ে জাঁড়রে 
জিজ্ঞেস করে-__“কহে কালো শয়তান, কিবকম লাগছে চোমার ৮ দড়ির অন্য 
প্রান্তের ফাঁসটি ওক গাছের একটা শাখার ওপর দিয়ে ঘ্বাবয়ে আনা হয় । এবং 
'নিষ্কর্‌ণভাবে ফাঁসবদ্ধ এই নিগ্রো ছোকরাও*খব দ্রুত তাগ করে তার শেষ 
নিঃবাস। 

যোল বছরের হার্ব ক্যামেরন একজন স্মীলোকের সেলে লাক পড়ে রেহাই 
পেয়ে যায় সে যাত্রা । চুরির জন্য শ্রেফ দশাদিনের হাজতবাসের গল্প ওরা বিশ্বাস 
করেছিল কিনা, অথবা ওরকম হাছ্চিসার ছোকরার জন্যে দড়ির অপচয় করাটা ওরা 
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অনহচিত মনে করেছিল ফিনা-_-তা কেউ বলতে পারবে না। এমনও হতে পারে 
যে, দদ্টো খুনের পর জনতার হত্যালালসা এবং হাঙ্গামাতৃফা অনেকাংশে মিটে 
গিয়োছিল। 

এই ভয়াবহ গঞ্প বিদ্যুৎগাঁততে ছড়িয়ে পড়ার পর দনিয়ার পুলশরা এসে 
হাজির হলো ম্যানিঅনে । জাতীয় রক্ষীবাহিনীও এল । কিন্তু তখন ক্যানস:মেনদের 
কেউই আর ছল না সেখানে_ অন্তত হনড-পরা অবস্থায় নয়! অপরাধীদের খুজে 
বার করার চেষ্টায় আমি যখন কাজ শুর করলাম, তখনও 'কস্তু বেশ গরম 
ম্যারিঅনের আবহাওয়া । রুচিশীল নাগাঁরকেরা যে এই বভৎস হাঙ্গামার জন্যে 
খনব মুষড়ে পড়েন নি, এমন কজ্পনাও যেন কেউ না করেন। এমন কি একজন 
পন্নরুতও হত্যাকারীদের শনান্ত করতে যারা পারে তাদের প্রাত আবেদন করার 
সময়ে প্রকাশ করে ফেলে ছিলেন, বহুজনের মতের সঙ্গে তরিও মতের মিল আছে 
এবিষয়ে । উান বলোছিলেন, “খ্‌ন্টের নামে বলছি, জনতার ভয়াবহ জয়লাভের' 
ফলে যারা অত্যাচারিত, তাদের সম্পকে সত্য কথা শুনতে চাই আমরা 1৯ 


সামরিক আইনের আওতায় এসে পড়ে ম্যারঅন। জনতা আইনের নিয়ম 
লঙ্ঘন করার মত সাহস যাদের আছে, তাদেরকে নিয়ে চার হপ্তা ধরে একনাগাড়ে 
আমি চেষ্টা করলাম ন্যায়চকুকে ঘূর্ণমান রাখতে । কিন্তু এত তন্ন ত্ন করে 
খুজেও, সেই ভয়ংকর দংশ্য যারা দেখেছে, তাদের অত জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি 
এমন জন সাক্ষী পেলাম না যারা দলের পাণ্ডাদের নাম বলতে রাজণ আছে । 
জন তো দুরের কথা, এরকম লোক আমি একজনও পেলাম না। কেউই বললো 
না-“আঁম দেখোছ-_নিগ্রোদের গলার ফাঁস পরাতে । আমি ওকে চিনি। 
ভালভাবেই চিনি । আমার ভুল হতে পারে না াঁবষয়ে । বহুবার তার গলাও 
আমি শুনোছি।” 

গজব শোনা গেল, ক্ল্যান পাশ্ডারা জাঁজয়া পালয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
আর করণাঁয় কিছুই ছিল না। পরবতাঁ কর্মপন্হাকে কাষকরী করতে গেলেই 
আমাকে প্রমাণ করতে হবে ব্যাপারটা দুই দেশের মধ্যে সম্ধি সম্বন্ধে আবহ্ধ 
অপরাধ । অথধি আস্তঃ প্রদেশ কিডন্যাপিং অথবা আন্তঃপ্রদেশ যোগাযোগ | 
কিন্তু তা অসম্ভব ছিল । গ্ভণণমেস্টের পক্ষেও করণীয় কিছ ছল না। কাজে 
কাজেই কেসটা ছেড়ে দেওয়? হলো প্রদেশ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের হাতে । 

জেমস এম ওগ্‌ডেন নামে এক সাহসাঁ আযাটর্ণাজেনারেল শেষ পযন্ত 
ম্যারিঅনের ক্ল্যানদের দলপাঁতি হসেবে দুজন পুরুষকে দোষা সাব্যস্ত করেছিলেন । 
কিন্তু তাদের বিরদ্ধে উপয্ত প্রমাণাদ্দর অভাবে কোট এ আঁভযোগ নাকচ. 
করে দেয় । 


ম্যারিরনের ঘটনা ২৭. 


হার স্বাকার করার পর ম্যারিঅন ছেড়ে এসেছিলাস আজ হতে প্রায় পশিচশ 
বছর আগে। এর মধ্যে অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে দক্ষিণ অঞ্চলে, সুদিন এসেছে, 
উন্নাতি ঘটেছে । যাঁদও হেথায়-সেথায় এখনও জাতাবদ্বেষ ফুটে রয়েছে দু্ট 
কাঁটর ফুলের মত, তবুও বেশীর ভাগ আমেরিকান তাঁকয়ে আছেন সেই স্্ঘিনের 
দিকে যোদন এই 1বষ চিরতরে মুছে যাবে সমাজের বৃক থেকে । 


সং খু 





পরেশ বররন 


অনুবাদ ঃ অদ্্রোশ বর্ধন 


জেতার 








জন ৫কোন্যালী একজন খ্যাওনামা মাকিন গোয়েন্দা লেখক যাঁর লেখায় 
মাঁকর্ন য্্তরাষ্ট্েরে জ্টল আধাঁনক জাবনের সমস্যা নানাভাবে বিকশিত হয়েছে । 
উত্তর আমেরিকার সমব্ধ শিল্পাঞ্চল ছাডাও তাঁর লেখায় দক্ষিণের বণবিদ্বেষ পাঁড়িত 
মাঁকিন জীবনের নানা ঘটনা রহস্য ও রোমাগ্চের মায়াজালে বিধৃত হয়েছে । 


সং ৪ সঃ 


উট 





গর পি এ. ও মি, অপ অর পইরা বরা না চে ও 


আলাফোননো মাতিনেল্লি 





সারা বিকেল তুমুল ব-ছ্টি পড়ছিল 'রিও-ডি জেনোরও-তে । খুনটা হয়েছিল 
সেই রাতেই এবং তখনও জলের দাগ বুকে দিয়ে চিকচিক: করছিল গোটা শহরটা । 
বেলাভূমি বরাবর অন্তহীন আলোর মালাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠোঁছল নস্তরঙ্গ 
শান্ত জলরাশির কালো কুচকুচে পটভূমিকায় ৷ বন্দর অগ্চল থেকে বেবিয়ে এসোঁছিল 
আরও একটা আলোর রেখা । আঁকাবাঁকা পথে না গিয়ে রেখাটা সিদে চলে 
গিয়োছিল শহরের বৃক পর্যন্ত । আলোর ধারায় ঝকমক করছিল রাস্তাপপুলো | 
কাদাজল 'ছাটয়েশছাটিয়ে ছুটে চলেছিল বড নড সব গাঁড়। 

সুন্দর সংন্দর সব হোটেল, কার্‌কাজ করা বড় বড় বাঁড় আর কাঁচের 
দেওয়ালওলা প্রকোষ্ঠগ্ুলোর খোলা জানালায় পাওয়া যাঁচ্ছিল আনন্দের উষ্ণতা ; 
হালকা হাসিব ঠুনকো আওয়াজ, ম্যারিমবা আর ম্যারাকাস-এর শব্দ, বেহালার 
তারে ডাঁথত সঙ্গীত আর ককটেল গেলাসের 'রনিঝান আওয়াজ--সবই ভেসে 
আপসাঁছল বাতারনপথে । এ সময়ে এরকমটি শোনাই তো স্বাভাবক। স্বপ্ন দেখতে 
দেখতে হঠাৎ স্হাপ্তিভঙ্গ হওয়ায় জেগে উঠোছিল সারা শহরটা । নর এবং নারা' 


এক বো তলকাশাকা ২৭৭ 


চটপটে তাদের প্রকৃতি, বিপুল তাদের অর্থ- প্রত্যেকেই এই ঘুম ভাঙার সঙ্গে 
সঙ্গে যেন আর একবার উপলব্ধি করছিল আনন্দের প্রত, ফৃর্তির প্রাতি তাদের 
আতীত্র আকর্ষণ । নতুন আঁভন্ঞণা সণয়ের মতই তীব্র সে অনভূতভি। 

শাম্পেনের বৃদবদ আর মহার্ঘ সুগন্ধিব বায়ুবহ সৌরভেন আবেশে আঁবঙ্ট 
কেউই সে রাতে ক্ষণেকেব জন্যেও ভাবেনি অপরূপ সুন্দর কোপকাবানাব বাপবকা- 
বেলার কাচাকাছি পাহাড়েব সাণদেশের নিরানন্দ বঠ্ড়েঘবের শহরটির কথা । 
অন্ধকার ছাডা আর কিছুই নজরে আসাছল না ; মাঝে মাঝে এই নিরম্প্ তমিম্রার 
মধ জেগোছল কয়েকটা আলোব শখ কম্পমান বন্দ মোমবাতির শিখা । আর 
ছিল নিস্তব্ধতা । শুধু শোনা যাচ্ছিল টুশ টুপ জল পড়ার আওয়াছ--মরচে ধরা 
টিনের চাল থেকে বিন্দু বিন্দু জ.। ঝরে পড়ছিল ধারিশর ধুকে । এছাড়া 
সবাঁকছুই হাবয়ে গিয়েছিল নৈঃশব্দেক অঠলে । 

আচম্বি, একটা কংড়েঘব থেকে ভেসে এন ক্রুদ্ধ চ।পা কণ্ঠস্বর এবং পরক্ষণেই 
একটা আত চীংকার। আব শাবপরেই সব চুপ । অসহা থমথমে নীরবতা । 
কংড়েঘরেব ভেতরকার মোমবাতিগযলো নিভে গেল একে একে । এক মহত পরেই 
সুট করে একটা মৃর্তি বেরিয়ে এল ভে৩ব থেকে- চটপট পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে 
গেল অন্ধকারের মধ্যে ৷ নিম্নমানের জীবনধারা প্রবাঁহত সমাজের এই দারিদ্র 
অংশাঁটতে কেউই কারও খবর রাখণে। না এবং এখানে খুনজখম হিল নেহাতই একটা 
ব্যান্তগ৩ ব্যাপার । কাজেকাজেই পনেব 'দিন সকাল না হওয়া পর্যস্ত অনাবিজ্কৃত 
রয়ে গেল বোগা একহারা মেয়োটর পাশ । এণং তাবপরেই খবর চলে গেল 
পুলিশেন ছপগ্তুবে ' 

যে ক্খড়েব নখচে খুনাট হয়েছে বিস্তব শোক তার চারধারে ভিড কৰে দাঁড়িয়ে 
গিয়েছিণ। সবার আগে আমার চোখ পড়ল কয়েকটা ছেপ্ড়া পোশাক পরা 
ছেলেমেয়ে । বাচ্চাগুলো এদক সোঁদক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে 
ভেতরে ঢোকার চেম্টা করাছিল। জনতাব এই জমাট প্র্চীর নড়ায় কার সাধ্য । 
শেষকালে যখন চীৎকার করে উঠলাম £ “প্ীলশকে এগোতে দাও”, তখনই 
চটপট পথ করে দিলে ওরা এবং কয়েকজনকে টুক করে সরে পড়তেও দেখলাম । 
কারণটা আমার অজানা নয় । সম্প্রতি এ অণ্চলে পর পর কয়েকটা চর হয়ে গেছে 
রাতের অন্ধকারে ৷ কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে পুলিশকে যতখানি মাথা ঘামাতে 
হয়েছে, তার চেয়েও যে বেশীমান্রায় তৎপর হতে হবে এব কারন নিয়ে--তা ওদের 
কারোরই জানতে বাকী নেই। 

ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে । টানের চোটে খুলে গেল কোটের 
সামনের বোতাম । পাহাড়ের চালু গা বেয়ে অতখানি ওঠার ফলে রাঁতিমত 
ঘেমেও গিয়েছিলাম । তাই মুছে নিলাম কপালের থাম । এতখানি হেটে আসার 


হ্৭৮ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগঞ্প 


ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম । নোংরা পারবেশের মধ্যে এসে পড়ে একটু 
মন্ষড়েও পড়েছিলাম । কিন্তু খুন যখন হয়েছে তখন খানীকে আমাদের খজে বার 
করতেই হবে । |] 

আধপোড়া সিগারেটটার দিকে একবার তাণকয়ে ছঠড়ে ফেলে দিয়ে দর্ঘ নিঃ*বাস 
ফেললাম আম । তারপরেই মাথা নশচু করতে হলো একটা নণচদ বরগার আক্রমণ 
থেকে মাথা সামলানোর জন্যে । নোংরা নীচ; কতড়েঘরটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে 
ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বরগাটা । 

শুনতে পেলাম বাইরে সিগ্ারেটটার প্রাস্তভাগ নিয়ে ছেলেমেয়েগলো মহা- 
বাগণবতগ্ডা জুড়েছে 'এবং হাতাহাতি শুর? করে দিয়েছে । 'রিওফোর্সে আঠারো 
বছব রয়েছি আম পালিশ চাঁফ-এর পদে । কাজেকাজেই রুগীকে পরীক্ষা করার 
সময়ে ডান্তারের মনে যে ধরনের আগ্রহের সপ্চার হয়, ঠিক সেই ধরনের পুলিশ চীফ 
সুলভ আগ্রহ দুই চোখে নিয়ে তাকালাম ঘরটার চারপাশে । এর আগেও এরকম 
ধরনের কয়েকশো চালাঘরে হানা দিতে হয়োছিল আমাকে । সে সবের থেকে 
কোনও প্রভেদ দেখতে পেলাম না এ ঘরটায়। একই রকমের নড়বড়ে আসবাবপত্র 
হাড় জরাজরে টৌবল গোটা দুই ঝপ-করে-ভেঙে-পড়া চেয়ার এবং এক কোণে 
রাশীকৃত নোংরা কম্বল । সর্যাকরণের প্রসাদবণ্ণিত হওয়ায় একই রকমের উৎকট 
গন্ধ আর মেঝের ওপর ধুলোর প্হর স্তর । কড়ে ঘরের এই শহরে সবকটা 
চালাঘরেই যেকোনটি দেখতে পাওয়া যায়, অথাৎ টনের চাদর আর ধাতুর প্যানেল 
দিয়ে তৈরী বাঁধা-ছক-দেওয়াল আর ছাদ--এ ঘরের বৈশিষ্ট্যও দেখলাম তাই হরেক 
রকমের এই জিনিসগুলো অবশ্য সবই চোরাই মাল-_এক সময়ে যা ব্যবহ্ধত হতো 
বিজ্ঞাপনের সাইনবোড হিসেবে । 

সোঁদন সকালে অন্যান্য সবকটা চালাঘর থেকে এই ঘরাটিকে একেবারে আলাদা 
করে ফেলেছিল ষে 'জিনিসাট তা হলো একটা দেহ। মেঝের ওপর হাত পা ছাঁড়য়ে 
পড়োছিল দেহটা । স্ব্রীলোকের লাশ । মৃখ থুবড়ে পড়ে ছিল সে দুই হাত 
দুদকে ছড়িয়ে দিয়ে । 

ঝংকে পড়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম তার দেহ । এক সময়ে স্দন্দরাঁ ছিল সে। 
কিন্তু এখন যার মুখের দিকে তাকালাম তাকে মাঝবয়েসী স্লীলোক ছাড়া আর 
ছু বলা যায় না। বহু বছর ধরে জীবনকে জোড়াতাল দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার 
নিদর্শন ফুটে ছিল তার নিষ্প্রাণ মুখের পরতে পরতে । বাঁলরেখা গভীর হয়ে 
বসে গিয়োছল তার চামড়ার । বিল্রন্ত কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছাঁড়য়ে 
পড়োছিলো বস্ফারত চোখের ওপর । জবরদান্তর কোন চিহ দেখতে পেলাম না 
কোথাও । অথচ সমস্ত চালাঘরটা আত'সুরে বলতে চাইছিল--“খ্যন ! খুন 1৮ 

নতজ্ানহ হয়ে বসোছলাম এতক্ষণ । এবার উঠে দাঁড়ালাম । দরজার কছে 
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ভিড় করে দাঁড়য়েছিল যারা, তাকালাম তাদের দিকে । ভিড়ের মধ্যে ষে সব মহখ 
আমি দেখতে পেলাম, বহুদিন ধবে তাদের খোঁজ করছিল আমাদের দপ্তর । কিন্তু 
এখন সে সময় নয় । পরে এদের নিয়ে পড়া যাবেখন । 

প্রশ্ন করতে শুরু করলাম । বেশন প্রশ্ন নয়। কেননা আমি জানতাম এদের 
কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য আম পাবো না। আতঙ্ক আর অনিশ্চক্রতা--এই 
দুইয়েব তাডনায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওবা কেউই চায় না অপরকে ফাঁসিয়ে দিতে । 
তাছাড়া পাশের চালাঘরের লোক কতটা খবর রাখে, তা তো কেউই জানেনা । 
ওরা নাকি কাউকেই দেখোঁন এবং অস্বাভাবিক কিছ? শোনেও 'নি। কিছ দেখলে 
বা শুনতে পেলে তখুনি পলিশকে না জানিয়ে কি তারা বসে থাকে হাত পা 
গুটিয়ে ? 

মনে মণ ই বলি “তাই বটে আইনকে অক্ষরে অক্ষরে তোমরা মেনে চলো কিনা । 
পহলশকে সাহায্য কবতেও কপুব করো না। কিন্তু ৩বও যাঁদও বা কোনাদন 
পাকডাও করতে পাবি খুনীকে_জ্জাশি তোমাদের এককণা সাহায্যও থাকবে না 
তার মধ্যে 1১ 

[ভিড়ে সামনে এাঁগয়ে গিয়ে এননই একটা প্রশ্ন করলাম যার উত্তরে সতা না 
বললেই নয় । 

জিজ্দেস করলাম-__শনহত স্তীলোকাঁট কে ?% 

একজন উত্তর 'দিলে--“এলসা |” 

“পুরো নামক ?৮ 

“পুরো নাম কোনাদনই আমাদের বলেনি ও ।৮ 

«পেট চলতো কি করে ?% 

'ভক্ষে করে ।, 

“আর কোন পথে টাকা রোজগার করতো কি ?” 

“আমরা অন্তত জান না।* 

“বয়ে করেছে 2 

“যাঁদও বা কবে থাকে, কোনাদন দেখান ওর স্বামীকে 1 

“ওর সঙ্গে আর কেউ থাকত এখানে 2» 

“দেখিনি কোনদিন |” 

“তোমাদের মধ্যে আর কেউ কিছ জানে কি ?” 

“গিনর মার্টিনেলি, আপনি তো জানেনই এর চেয়ে বেশী আর কিছ; জানলে 
কতথান খুশী হতাম আমরা ।৮ 

সেই একঘেয়ে পরোনো। গজ্প । পেছন ফিরে আবার গেলাম চালা-ঘরটার 
ভেতরে । ওদের কাছ থেকে আর কোন খবর জানার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত, 


রর 
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বেশী কিছ; জানেও না ওরা । খুনখারাপাী করাটা চালাঘরবাসণদের আওতার 
মধ্যে পড়লেও 'জীনসটা ওরা ক্যামিলর চৌতহাদ্দিব বাইরে সরিয়ে রাখাই পছন্দ 
করে। 
প্ণীলশের ডান্তার জানত নছক পয়েন্ট নিয়ে লেখা খুব সংক্ষিপ্ত ।রিপোর্ই 
পছন্দ কার আমি । ফিরে এসে দোখ লাশ পরণক্ষাপর্ব সাঙ্গ করে ফেলছে সে। 
আমাকে দেখেই বললো-_মাথায় চোট লেগ্োছিণ ৷ খুলি চুরমার হয়ে গেছে। 
মারা গেছে প্রায় লঙ্গেই । প্রায় পক্রতাল্লশ বছর বয়স মেয়েটার । প্ান্টকর 
খাবার না খেতে পাওয়ায় চেহারা হয়েছে আস্ছিসার | ঘণ্টা দশেক হলো মারা 
গেছে ।” 

তার মানে দাঁড়াচ্ছে-_এই যে গত রাতে দশটা নাগাদ খন হয়েছে এলসা। 
ঠিক এই সমক্পটায় স্ত্রীকে নিয়ে আম বাড়ীর কাছাকাছ একটা 'সনেমা ঠাউসে 
ধমণকমাউজ-এর ছবি দেখতে দেখতে মনের আনন্দে হাঠছিলাম । আবার ঠিক 
সেই সময়টাতেই কোপাকা-বানায় শুর হয়ে।ছল প্রথম ফোর-শো এবং ঝলমলে 
আলোয় আনন্দে ফঁতিতে উচ্ছল হয়ে উঠোছিদ রিও-র একটা অংশ । 

ডান্তারকে শধোলাম--“এই 'ি সব 2 আর কিছ; নেই 

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় ভান্তাব দরজার কাছে! 
বলে--"'আর একটা খবর । আকণ্ঠ মদ গিলোছিল মেয়েটা 1” 

“মদ গিলেছিল !” চিন্তার আনাচগানা শুরু হয় মাস্তত্কের কোষগুলোয় । 
“ইশ্টারেন্টিং পয়েপ্ট। পয়সার শোভে িশ্চয় একাজ কেউ করেনি । কেননা, 
পকেট হাতড়ে কয়েকটা ক্লুজরোজ পাওয়া গেল না! তাছাড়া, নিজের পয়সায় 
সাধারণত কেউ মদ্য পান করে না। আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক কি 
পাওয়া যায় আশপাশে 1৮ 

আর একবার তল্লাসি চালিয়ে নতুন তথা বলতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না 
শুধু একটা খাল বোভল ছাড়া । মেঝের ওপর গড়াগাঁড় যাচ্ছিল বোতলটা । 
তজ'নীটা বোতলের মুখে আঁকশির মত আটকে দিয়ে তুলে ধরলাম নাকের কাছে) 
তখনও কাশাকার বিশ্রী অস্বান্তকর গন্ধ পাঁচ্ছল।ম বোতলের মধ্যে । কাশ্মুকা এক 
রকমের সম্তা মদ ॥ আখ থেকে এখানকার লোকের চোলাই করে নেয় কাশাকা । 
[বিশেষ করে এই কাশাকাটি যে সবচেয়ে সস্ভা আর সবচেয়ে মারাত্মক, সে বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহই ছিল না । সামন্য কয়েকটা পেগ-এর বিনিময়ে ধারে 
ধীরে নিভিয়ে দিতে পারে তা যত কছ_ মন্দণা, 'চস্তা-উদ্বেগ-ক্রেশ। 

সন্তপণে বোতলটাকে কাগজ দিয়ে মূড়ে শেষবারের মত চোখ ব্বলিয়ে নিলাম 
চারধারে । তারপর আযাসিম্ট্যাপ্টদের ডেকে হুকুম দিলাম পাশটাকে স্টরেচারে করে 
আ্যাম়বলেন্সে তুলে দিতে ৷ পাহাড়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল আযামবদলেন্স । 
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ভিড় ঠেলে এগ্‌চ্ছি, আস্তে আস্তে পা ফেলে নেমে আসাছ চালু পথ বেয়ে এমন 
সময় শ্লেষতীক্ষমণ সুরে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল--প্গৃড মননিং, 'সিনর 
মার্টিনেলি ।” 
কণ্ঠস্বরের আঁধকার যা জানত যে আমার দুজন সহকারণ এীঁদিনই আবার 
ফিরে আসবে শহরে-_ হোজ্ড-আপ চাজের বলে তাকে গ্রেপ্তার করতে--তাহলে 
এতখানি চ্যাংডাম কবতে সে যেত না। 
সঃ সঃ সঃ 


এ ধরনের খ্‌নের তদন্তের একটা শবরাট অংশই গহচ্ছে নিরানন্ৰ কমণসচীর 
একঘেয়েমি । পলিশ হেড কোর়ার্টাবে ফিরে আগাব পরেই শব হলো এই চক্রবং 
কর্মসূচীর পুনরাবত'ন । 

লাশটা আনাব পর আঙ্(লেব ছাপ নিয়ে স্নান্ত করা হয়োছল। এপসা 
কোয়েলহার, বয়স সাঙ্চাল্পশ। রেসিফি শহরের উত্তরাগলে তার আদ নিবাস। 
বহু বছর ধরে ভিক্ষ:ক-বত্তি আর যাযাবর-বান্তর আভযোগের রেকর্ড পাওয়া গেল 
এলসার। তার সর্বশেষ জেলখাটার মেয়াদ ছিল দশ দিনের এবং সে মেয়াদ শেষ 
হয়েছে তার মৃত্যুর মান্র কয়েক দন আগে । 

কাশাকা বোতলের ল্যাবোরেটরি রিপোর্ট তেমন গুরত্বপূর্ণ নয়। আঙ্মলের 
ছাপ মত মেয়েটারই । নীল কাঁচের স্র হয়ে ওঠা ঘাড়ের কাছে একটা ধ্যাবড়া 
তাল;র ছাপ পাওয়া গিয়োছল। ব্যাস আব কিছ; না। 

বেশ কিছুক্ষণ একদ্টে তাকিয়ে রইলাম তালহব ছাপটার দিকে । হাদয় রেখা 
আর আয়ু-রেখাদুটো নিবিড় হয়ে নেমে এসেছিল বোতলের তলার দিকে । একটু 
আবেগের স্ণার হয় আমার মনে । ভাব, হাতের এই রেখা দেখে কোনও হস্ত- 
রেখাবিদ কি বলতে পারত আগে থেকেই নিধ(রিত হয়ে ছল এলসার ললাটালাঁপ £ 
কস্তু দিবাস্ব্নর অথবা অনুধ্যান করার সময় এটা নয় । 

ভাবলাম, কি করা যায় এবার ? আচ্ছা, এলসার তো পেশা ছিল ভিক্ষে করা। 
পৃথিবীর যে কোন বড় শহরে আছে এই 'বিপূল অথচ একান্ত ঘনিষ্ট সমাজটার 
উৎপাত । আমার সুযোগ খুবই ক্ষীণ £ সমপেশার কাউকে পাকড়াও করে আলাপ 
করা ছাড়া আপাতত আর কোন উপার আমি দোখ না। 

্ স: মং 

নগরবাসী 'ভাঁখাঁররা সাধারণত মামুলণ শ্রেণীর বদমাস হয়। খুনটুন করা 
এদের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। শুধ্য তাই নয় নিজের পেশার কেউ যে 
খুন হয় এটাও কেউ চায় না। 

ল্যাঁটন ভীথার জানে খনীরা অনায়াসেই খুন করতে পারে তাকে কেননা, 

গোয়েচ্দা--১৬ 


২৮২ বিশ্বে রশ্রেষ্ঠগোয়েম্বাগঞ্প 


দু-একটা (ভারারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় সাধারণত সমাজের নেই। 
কাজেকাজেই এলসার সহকমরা যখন দেখলে ষে ওর হত্যাকারীকে খুজে বার 
করার সমস্যা নিয়ে বেজার দুশ্চিন্তার পড়োছি আম এবং এমনভাবে সেই খুনাঁটার 
সন্ধান করাছ ধষেন একটা নামকরা লোককে খুন করে বসেছে সে, তখন ওরা আমায় 
সাহায্য করতে শুরু করল । ওদের কথার মধ্যে থেকেই এল অভী্সিত সাহাধ্য । 
এলসা সম্বন্ধে যা কিছ জানত সব বলল ওরা । এক সময়ে একটা রাণ্ডের 
পারচাঁরকা ছিল সে। তখন তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল। তার পর তাকে 
ব্যাভিচারের পথে নাময়ে আনে রাণ্চের মালিকের ছেলে এবং বাসনা পরিতাপ্তর 
পর তাকে ছহড়ে ফেলে দিয়ে যায় ভাঙাচোরা লোহার টুকরোর একটা স্তুপের 
ওপর । 

বন্ধুবান্ধব 2 প্রত্যেকেই ভালবাসত ওকে । বিশেষ কোন বন্ধ 2 আনেণ্টো 
নামে একটা ভাঁখাঁরর সঙ্গে কিছাদন একসাথে ছিল এলসা। কিন্তু পরে ওদের 
মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়। 

ইপ্টারেস্টিং ব্যাপার ॥ 'ভিখিরিদের মধ্যে ভালবাসা, থ্যাবড়া চালাঘরের ভেতরে 
মদের ঝোকে কোঁদল, মাথার ওপর আচম্বিতে চোট"**হহ* এই ভাবেই হয়তো 
ঘটেছে ব্যাপারটা । 

কন্তু আনেষ্টো কোথায় ? 'ভাঁথাররা তা জানে না । গত দিন দুয়েক ওকে 
দেখা যায় নি। কিন্তুসেনাকি রিও-র “ব্রডওয়ে+ দিনেলান-ডিয়া 'ডিস্টিক্-এর 
থিয়েটারের ভড়ে “কাজ” করতো । 

একজন 'ভাখার আমার সঙ্গে ফিরে এল পলিশ হেডকোয়াটারে । জংয়াচোর 
বদমাসদের গ্যালারিতে আনে্টোর ফটোণ্রাফ দেখেই চিনতে পারল সে। 
সঙ্গে সঙ্গে হারা বেরিয়ে গেল তাকে গ্রেপ্তার করে আনার ৷ কিছ: জিজ্ঞাসাবাদ 
করা দরকার তাকে । আর, তারপরেই শর; হলো আমাদের 'ডিপাটমেন্টের 
সেই কাজাট, যে কাজ সব গোয়েন্দাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ জংড়ে 
থাকে এবং তা হচ্ছে প্রতীক্ষা-_-নিছক প্রতণক্ষা | রি 


চে ৪ সং 


[তনাদন পরে নিয়ে আসা হলো আনেণ্টোকে । 

ওর খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি, চোখের কোণগ্লো লাল, আর নোংরা চেহারার সঙ্গে 
পৃলিশের ফটোগ্রাফের সাদশ্য বার করাই মহা মুশাঁকলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো । 
জেলখানার মধ্যে দাঁড়-গোঁফ কামানোর পর এবং পাঁরহ্কার পরিচ্ছ্ করার পর 
তোলা হয়েছিল ফোটোগ্রাফটি । সমান্তকরণে একটু প্রাথথামক অস্যাবধা দেখা গেলেও 
লোকডা আনে্টোই বটে । 


একবোতলকাশাকা ১ 


মানুষটি ছোটখাটো কৃশকায় ৷ নাভনি চোখে মিট মিট করেও বার বার তাকাতে 
লাগল আমার পালিশকরা টোঁবল আর আঁফসের পুরোনো দেওয়ালের 'দিকে । 

“মেয়েটাকে চেনো 2” টেবিলের ওপর এলসার একটা ছবি ঠেলে দিয়ে শুধোলাম 
আমি। 

এক পলক ছাবটাব দিকে তাকালে আনের্চ্টো । 

তারপর জবাব 'দিলে মদে-ভাঙা গলায়--নশ্চয় । আমরা- আমরা খুবই 
ঘনিষ্ঠ বন্ধ; ।” হলদে-হলদে দাঁত বার কবে নাভাসভাবে একটু হাসবার চেষ্টা 
করল ও | 

)  “এলসা যে মারা গেছে, এ খবর তুমি পেয়েছো কি 2?” প্রশ্নটা তীরের মত 

ছতড়ে দিলাম ওকে লক্ষ্য করে। 

[বস্ময়ে বড় বড হয়ে ওঠে আনেন্টোর চোখ । 

“মরবাব আগে তোমাব সঙ্গে তার একচোট হাতাহাতি হয়েছিল”_খুন হওয়ার 
একটু আগেই তাই নয় কি ?” 

চুপ করে রইল আনের্টো । অথবা মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কথা বলার শান্তও হা'রয়ে 
ফেলল সে। 

“ক জন্যে এ কাজ তুমি করলে আনের্টা 2, 

“আমি 2 'দীব্যকেটে বলছি, আমি ওকে খুন কারানি'*** কাশির ধমকে মাঝ 
পথেই আটকে গেল বাকি কথাটা এবং তখনই দেখা গেল সে ষক্ষনারোগগ্রস্ত | 


সামলে না নেওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর আবার শর 
॥ করলাম--“ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার আমি শুনতে চাই সব কিছ গোড়া থেকে 
শেষ পর্যস্ত । এলসাকে তুমি কতাঁদন থেকে চিনতে 2 ঝগড়াই বা করলে কেন? 
সমস্ত বল। বুঝেছো ? 
সাগ্রহে মাথা নেড়ে সায় দিলে আনে্্টো । কাহিনীটা চটপট বলে ফেলার 
খুব ইচ্ছে দেখা গেল ওর মধ্যে। চার কি পাঁচ বছর হলো এলসার সঙ্গে পারচর 
ঘটেছে তার ৷ গত দু'বছর ওরা একসঙ্গে বাস করে এসেছে । কিন্তু ইদানীং ওর 
1িশ্বস্ততা সম্পকে সন্দেহ দানা বে'ধে উঠোছিল আনেম্টোর মনে । হপ্তা তিনেক 
আগে পহীলশের জালে ধরা পড়ে আনেন্টো। তারপর জেলের মধ্যেই কাটাতে 
ইয়েছে কয়েকটা দিন । 
জেল থেকে বেরিয়েই এলসার খোঁজ করতে লাগল ও । কিন্তু কোথাও পাওয়া 
গেল না ওকে। ও ভেবোঁছল, নিশ্চয় অন্য কোন ভিখিরর সংগে সটকান 'দিয়েছে 
এলসা। তারপর কিম্তু এলসাকে আবার দেখতে পায় আনেন্টো। কিন্তু ওর 
আঁভিযোগ অস্বীকার করে এলসা । দারুণ ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে। ভার বেশি 
গকছু নয়। এলসাকে খুন করেনি আনের্টো । 


২৪ বিশ্বেরশ্রেক্চগোয়েল্দাগল্গ 


শুধোলাম--“সোমবার রাতে কোথায় ছিলে তৃমি? এ রাতেই খুন হয়েছে 
এলসা 12, 

ঠোঁট চেটে নিলে আনেনন্টো। বলল--“বন্দর অঞ্চলে ছিলাম | ৪.সারারাত 
সেইখানেই ঘ্যাময়োছি আম ।” 

“কেউ দেখোঁছিল তোমাকে ? প্রমাণ করতে পারো তোমার কথা ? 

“না, পারব বলে মনে হয় না আমার |” 

“সে রাতে তাহলে এলসার ধারে কাছে যাওান তুমি 2 

“"র্দাব্য গেলে বলাছ যাইনি |” 

“ঠক তো 2 

'“বেঠিক কিছুই বালান দসিনর মার্টিনৌল । এরাতে ওকে আম দোখই নি । 
একাজও আম কাঁরনি |” 

আনেরম্টোকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া করণীয় আর 
[কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার দু বশ*বাস হয়ে গিয়োছল, এই সে-ই লোকন্যাকে 
আ'ম খধজাছি। 'ভাখাররা সবসময়ে জটলা পাকয়ে বাস করে । সে রাতে যাঁদ 
বন্দর অঞ্চলেই থাকতো অনেন্টো, তাহলে সমশ্রেণীর কেউ না কেউ ওকে ঠিকই 
দেখতে পেত ! এবং সেক্ষেত্রে নিজে থেকেই ওর আলিবি আমাকে জানিয়ে দিত 
আনেন্টো । 

আনে্টোই হত্যাকারী । কিন্তু কিকরে তা প্রমাণ করা যায়? সন্দেহের 
আভিযোগে কাউকে যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না, এ তথ্য আনের্্টো জানে । 
আদালতে হাজির করলে এই মস্ত স্াবধেটাই পেয়ে যাবে সে । 

এর পর কিছাযাদিন ধরে অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম | 
আরন্নেষ্টোকে। যতই ওকে চাপ দিতে থাকি, ততই মনে হতে লাগল ও যেন বুঝতে 
পারছে যে অকাট্য কোন প্রমাণ হাতে না নিয়ে ম্রেফ সন্দেহের বসেজেরা করে 
চলেছি 'ওকে । এক এক দ্ফা সওয়াল-জবাব হয়ে যাবার পরে রুমে ক্রমে অতান্ত 
অসভ্য হয়ে উঠতে লাগল আনের্্টো এবং দফায় দফায় আমিও ভেঙে পড়তে 
লাগলাম, রেণু রেণ7 হয়ে যেতে থাকে আমার মনোবল । 

খুনের প্রায় দিন-দশেক পরে এক রাঘে আর একবার শুর করলাম আমার 
নিষ্ফল প্রচেম্টা। শেষকালে যখন বুঝলাম আমার সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক এবং 
কোন মতেই পারাস্হিতির এতটুকু উন্নাতসাধন সম্ভব নয়, তখন কোটটাকে খামচে 
তুলে নিয়ে সিধে রওনা হলাম বাঁড়মখো । রাঁতিমত নিরহৎসাহ হয়ে পড়োছলাম 
আমি। শরীর-মন ভরে উঠোঁছল অপরিসীম অবসাদে । 

আমার ছোট্র ক্ষ্যাটের ঘরজায় চৌকাঠ পেরোনোর আগেই লক্ষ্য করলাম পালটে 
গেছে সমন্ত আবহাওয়া--রাল্লাঘর থেকে ভেসে আসাঁছল ভাল ভাল খাবার রাধার 


কবোতলকাশাকা ২৪৬ 


স্দগম্থ । দরজা খুলতেই ময়পা মাখা দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা 
জানালে আমার স্মী। হাতের তালনতে চার্‌ অধরোষ্ঠের চুম্বন তুলে নিয়ে আমার 
দকে ছংড়ে দিয়ে খুশী-উচ্ছল স্বরে বলে উঠল-_““্দ'এক মিনিটের মধোই সব তোর 
হয়ে যাবে ।” ॥ 

“আমার খুব খিদে পায়্ান।” আনেন্টোর ইস্পাত-কাঠন আত্মপ্রতায়ের কথা 
ভাবতে ভাবতে জবাব দিলাম আমি। 

হেসে উঠল আমার স্ত্রী, বলল--*টোবলে খাবার এসে পেশছোনোর আগে 

পর্যন্ত চিরকালই এ কথাই বলেছো তুম” 

* একটা চেরার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম । দেখলাম, এক বোতল মদ তুলে নিয়ে 
একটা কেকের মিশ্রণের ওপর খানিকটা মদ ও ঢালছে। ঢালা শেষ হলে বোতলটা 
নাময়ে রাখল ও । দেখলাম ওর ময়দা-মাখা তাল:র পরিষ্কার ছাপ উঠে এসেছে 
বোতলটার ঘাড়ের কাছে ।***্হরয়রেখা আর আয়মহ-রেখা দি ঘান্ঠ হয়ে উঠে 
এসেছে ওপরে বোতলের মুখের দিকে । 

আর একবার তাকালাম ছাপটার দিকে এবং তারপরেই 'বিদয্যৎমকের মত 
পারত্কার হয়ে গেল সবাকছ। 

কোটটাকে ঝপকরে তুলে নিয়ে এমনভাবে বিকট চিতকার করে উঠোছলাম যা 
শুনলে মনে হতো যেন একটা উন্মাদ তারস্বরে সম্বোধন করছে তার বউকে । 

“এখান ফিরে আসছি,” বলেই বো করে উধাও হয়ে গেলাম রান্নাঘর থেকে। 


পিছ পিছ; এল না আমার স্ী। এমনকি ডিনার ঠাণ্ডা হয়েযাওয়ার 
টলন.যোগ নিয়ে উদ্মাও প্রকাশ করলনা। বহন ধরে ঘর করতে হয়েছে তাকে 
গোয়েন্দার সঙ্গে--তাই এ সব তার গা-সওয়া । 
আম তীরবেগে 'ফিরে চললাম আঁফসে ॥ কেসটার প্রমাণ রয়েছে সেইখানেই। 


ঠোঁটের কোণে উপহাসের হাঁস ঝুলিয়ে এল আনে'ত্টো । কিন্তু আমার চোখের 
দষ্ট দেখেই এ হাঁস মিলোতে বিশেষ দেরী লাগল না 

শান্তপ্বরে বললাম--“খনের চার্জ আনাছ আমি তোমায় বিরদ্ধে ।” বলে 
টোঁবলের ড্রয়ার থেকে বার করলাম কাশাকার বোতলটা--যে বোতলটা দিয়ে 
পরপারে পাঠানো হয়েছে এলসাকে। 


বোতলটা দেখামা আনেঁম্টো বুঝলে তার বরাত, মন্দ । আমতা-আমতা 
করতে থাকে ও। “না, না, আমি ইচ্ছে করে করিনি ও কাজ। ভুল হয়ে 
গিয়োছল |» 

আর একটা শব্দও সহ্য করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। এক ধমকে 
গতকে চুপ কাঁরয়ে দিয়ে বললাম-_“হ্যা, ভূলই বটে১তামারই ভুল। বোতলটাকে 


২৮৬ বিশ্বেরশ্রেষ্তঠগোয়েম্দাগঞজ্প 


ওখানে ফেলে যাওয়াটাই হয়েছে মহা ভুল। বোতলের ওপর তালুর ছাপটা দেখে 
প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ও ছাপ এলসার । 

“জিনিসটা আরও আগে লক্ষ্য করা উচিত ছিল আমার । তালুর লম্বা লম্বা 
রেখাগুলো নশচের 'দিকে নামতে নামতে কাছাকাছি চলে এসেছে । তার মানে৷ 
এই যে, বোতলটা যার হাতে ছিল, সে মদ ঢালবার জন্যে বোতল ধরেনি, ধরেছিল 
উজ্টোভাবে হাতিয়ার হিসাবে, ঠিক এই ভাবে ।" 

মৃগুর ভাঁজার বোতলটাকে এক পাক ঘোরাতেই সে রাতের স্মণত হৃ-হু করে 
ভাসিয়ে দিল আনে্টোর মনের কূল । শুরু হলো দয়াভিক্ষার পালা । এলসার 
সঙ্গে মদ্যপান করার সময়ে নাকি কথা কাটাকাটি শুরু হয় ওর সঙ্গে আনেত্যোর। 
ঝগড়ার বিষয় সেই একই--এলসার ওপর সন্দেহ । তখনই, “বোতল 'দয়ে ওর 
মাথায় দড়াম করে এক ঘা বাঁসয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই আমি”*_স্বাকার করলে 
আনেন্টো। 

আনেন্টোর তালুর ছাপের সঙ্গে বোতলের ছাপ 'মালয়ে দেখলাম । না 
দেখলেও চলতো | কিন্তু নিয়মের খাতিরে এটুকু করতে হলো । দেখলাম, 
আ'বকল 'মিলে গেল দুটি ছাপ। 

কেসের পাঁরসমাপ্তি শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল আনেজ্টো । বিচারপতির 
মুখে যাবজ্জীন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা শুনেও কিন্তু যতখানি 'বিচাঁলত হওয়া উচিত 
ছল, তার অধ্ধেকও হয়নি আর্নেম্টো । কারণ কি জানেন ? ওকে আমি বলেছিলাম 
এলসা কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তার সাথে । আনেচেটা জেল খেটে 
বোরয়ে আসার পর এলসাকে খজতে গিয়ে তাকে পায়নি । মি এলসাও তো 
তখন 'ভিক্ষঃকব্যান্তর অপরাধে শ্রী-ঘরে চালান হয়েছে । আনেরদ্টো ভেবোছিল এলসা 
বুঝি অন্য কোন প্রেমিকের সঙ্গে ফুতি লুটতে গেছে--আসলে সে তখন ছিল 
পুলিশেরই হেফাজতে । 

চু সঃ সঃ 

চার বছর পরে আজ আমার শ্ধ বয়সেই বাড়েনি, রিওশড-জেনে-রিও'র সি 
আই ডি'র চিফ হিসেবে নতুন খেতাবও পেয়েছি । কিন্তু আজও আমি মন করতে 
পার সেই রাতাঁটর কথা যখন বাড় ফিরে আসার পর দেখোঁছলাম ডিনার সাজিয়ে 
বসে রয়েছে আমার স্পী। খাবার যে এত সংস্বাদু হতে পারে তা আগে জানতাম, 
না। স্মীর পাকা হাতের কেক-তোঁরর সূত্রকাহিনী যখন বললাম, তখন তো 
হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ও । হাসিমুখে গিী সোঁদন বলোছল-_-“অফিসে 
যে সময়টা কাটা, তার চাইতে বেশি সমর যাঁদ আমার রান্নাঘরে খরচ করো, তাহলে 
হয়তো ঘেখা যাবে আরও অনেক কেস সমাধান করতে পারছ তুমি ।* 


একবোতলকাশাকা ২৮৭ 


আলাফানসে৷ মার্ডিনেন্লী ত্রাজলের একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা ও 
রহস্য গঞঙ্ের লেখক । লাটিন আমোঁরকার নিরক্ষায় বনভুমি ঘেরা জনজীবনের 
প্রেক্ষাপটে আলফান:সো সাহেবের গোয়েম্বা ধম রোমাগ্চকর গঙ্পগুলি স্প্যানিশ 
ভাষা থেকে ইংরান্জীতে অননৃদিত হয়ে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। 

ঙ সং % 


টিউিনিউিনিনারিরা রা কাযোরেরো রি র্রারারারারর 
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ডন ভিসেন্তি রেগুয়েনগো 





ভল যত সামানাই হোক না কেন, তা যে সব সময়েই বুঝতে পারা যায়--তা 
নয়। কিন্তু কঠিন হলো এই ছোট্ট ভুল শৃধরানো। বশেষ করে আপান যাঁদ 
সত্যান্বেষী অপরাধ বিশেষজ্ঞ হন, আর রহস্য সমাধানের গুরুভার যাঁদ চাপানো হয় 
আপনার কাঁধে-_-তাহলে এই ছোট্র ভুলই যে শেষকালে কি মারাত্মক হয়ে উঠতে 
পারে, তা শুধ; আপনই হাড়েহাড়ে টের পান। তদন্তেব শুরুতেই যাঁদ কোন 
রকমে ভুলপথে চালিয়ে দেওয়া যায় আপনাকে, তাহলেই তুমহল বিপর্যয়ের মীঝে 
পড়ে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়তে আপনি বাধ্য । 

প্রথম থেকেই আমার কেন জানি মনে হয়োছিল বাদালোনার খুনের কেসটাতে 
রহস্য রয়েছে প্রচুর । আপাতদুষ্টিতে যত সরল মনে হয়েছিল, তত সরল নয় 
কৈসাঁট। সমস্ত হত্যাপবণ্টা এমনই গোলমেলে যে মেজাজ খিচড়ে গিয়েছিল আমার । 
খবরের কাগজে বার্ণত লোমহর্ষক নাটক 'হসাবেই প্রথম শুরহ হয়, কাহনাটা । 
স্বভাবমত সাংবাদিকরা 'দিব্ব চাণ্চল্যকরভাবেই পারবেশন করোছিল খবরটা । কিছু 
কিছু আবছা হীঙ্গত আর সম্ভাবনাও উল্লেখ করতে ভোলে নি। ১৯৩২ সালের 


বাছালোনারসেইলাশটি ২৮৯ 


মার্চ মাসের শেষাশোষ শুর হয় এই সংবাদপপ্র-নাটকের । বাদালোনার একটা 
[ভিলায় মাটির নীচে একটি যৃবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছে । বাদঘালোনা 
অবশ্য বার্সলোনার কাছেই। সম্ভবত মাসখানেক আগে খুন করা হয়েছিল 
মেয়োটকে । হাত-পা বাঁধা অবস্থার উদ্ধার করা হয় তার বকৃত দেহ । মুখ দেখে 
জানার উপায় ছিল না তার প্রকৃত পরিচয় । "কস্তু এইটুকু বোঝা গিয়েছিল যে বছর 
তারশ হবে তার বয়স। 

বাড়িটা একতলা । মালিকের নাম আন্তোনিও ক্যারিরা জানকোসা। মাস 
তিনেক আগে আজের্ণন্টনার এক ভঙদ্রুলোককে বাঁড়টা ভাড়া 'দিয়োছলেন তিন ॥ 
ভদ্রলোকের নাম আরলিও মাতিনেজ । নিজেকে আজেখন্টনার বাসিন্দা বলে দ্বাঁব 
করলেও আসলে 1ীতনি ছিলেন স্পেনের আঁধবাসাীঁ । 

লাশ পাওয়ার একমাস আগে এই ভদ্রলোকই বাঁড়র চাঁব মালিকের হাতে তুলে 
দিয়ে বাঁড় ছেড়ে চলে যান। 'দিনকয়েক পরে ঘরদোর তদারক করতে এলেন 
জানকোসা । তখনই কিরকম একটা গন্ধ পেলেন উনি । শুধু তাই নয়। লক্ষ্য 
করলেন, মেঝের কয়েকটা টালও আলগা হয়ে গিয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের "মরণ 
নিলেন জান-কোসা । ম্যাজিছ্রেট হুকুম দলেন মেঝের টাল সারয়ে পরণক্ষা করা 
হোক। মাটি খ5ত্ই পাওয়া গেল মেয়েটার দেহ । একটা থাঁলর মধ্যে হাত-পা 
বাঁধা লাশটা ঠেসে সবত্বে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল মুখটা । 

ড্রোসং গাউন ছাড়া আর কিছুই ছিল না মেয়োটর পরনে । খবরের কাগজের 
সবজ্ঞান্তারা লিখোঁছল, গলা টিপে অথবা মাথায় চোট মেরে জীবনদীপ 'নাভয়ে 
দেওয়া হয়েছিল হতভাগিনীর+ লাশ পরক্ষা করে ডান্তার বললেন প্রায় তিরিশ 
বছর তার বয়স। 

এখনও মনে পডে কেসটা হাতে নেওয়ার পর বাদালোনার় গিয়ে কি পারমাণে 
দমে গিয়েছিলাম আম । অল্প কয়েকটি শহরতলী ভিলা দিয়ে গড়ে-ওঠা অঞ্চলটিতে 
জখবনের চণ্ল ন্রোতাস্ত্নী যেন হঠাং থমকে দাড়য়ে গিয়োছিল। এরকম নিবুম 
খনশ্চুপ জায়গা মোটেই ভাল লাগেনা আমার । বিশেষ করে কিছুতেই বরদাস্ত 
করা যায় না খুন যেখানে হয়েছে, সেই ভিলাঁটকে । প্যাতগম্ধে ভরপুর বাতাসে 
দম আটকে আসতে চায় । ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা গর্ত দেখলাম । লাশটা 
থলিতে পাওয়া গিয়োছিল এই ঘর থেকেই । 

তশ্বতন্ন করে বাড়ি তল্লাস করে একগাদা পরিধেয়, এবটা চশমা এবং একটা 
হাতব্যাগ জড়ো করলাম আম, কতকগুলো পোশাকে রস্তের বাগ লেগেছিল । 
বলা-বাহ্‌ল্য জিনিসগুলো নিহত মেয়োটরই । সারা তল্লাটে দারুণ গুজব ছাঁড়রে 
গিয়োছল খন যেই করুক না কেন, এই তার প্রথম খুন নয়। পাড়াপড়শীদের ঘড় 
খি্বাস জন্মে গিয়েছিল যে একটু বা্ধ খরচ করলেই পুলিশের কতারা এই "মতা 
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ভবন' থেকে আরও অনেক লাশ আবিগ্ককার করতে পারবে । গৃজবগ্‌লো যে 
নেহাৎই গুজব এবং ভিত্তিহশন্ধ, তা না বললেও চলবে । সেই কারণেই প্রথমেই বলে 
নিয়েছি আমি কেসটার প্রকৃত রহস্য ধরতে না পারার ফলেই এতখানি জটিল হয়ে, 
উঠেছিল এই তদন্ত-পব” | 

জটিলতা আরও বদ্ধষি পেল শবব্যবচ্ছেঘ করার পর। তাড়াহুড়ো করে 
কোনোরকমে ওপরে-ওপরে কতব্য শেষ করলেন ডান্তার । মেয়োটর বয়স পণচশ 
থেকে তিরিশের মধো, তথ্য পেশাম তাঁর কাছ থেকেই । ফলে, এঁ বয়সের অনেকগুলি 
মেয়ের নাম পাওয়া গেল । খামোকা খানিকটা সময় নম্ট করলাম তাদের গ্রতোকের 
হাঁদশ বার করতে । শেষকালে দেখা গেল প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত জাঁবত । 

হত্যা-রহস্য সমাধানে একটা মস্ত বড় 'বষর় হচ্ছে মোটিভ অথাৎ হত্যার 
উদ্দেশ্য ৷ প্রত্যেক গোয়েন্দাই যত তাড়াতাঁড় সম্ভব মোটিভ নর্ণয় করার জন্যে 
আদাজল খেয়ে উঠে-পড়ে লাগে । কিন্তু এঁদক দিয়েও আমি অসহায় । কেননা, 
খুনের আগে আরালও মাতনেজের জীবন সম্বন্ধে বন্দ্যীবসর্গ জানতাম না 
আমি। মাস দংয়্েকের জন্যে িলায় আস্তানা পেতেছিলেন ভদ্রলোক । তারপর 
আরও মাস দুয়েক কেটে গেছে, নতুন কোনো ভাড়াটে বসান নি তান বাড়তে । 
পাড়াপড়শীদের কাছে শুনলাম সন্ধের অন্ধকার না নামলে ভদ্রুলোককে বাইরে 
বেরোতে দেখা যেত না! দেখতে শুনতে যুবাপ্ঃরহষের মতই । ম:দহস্বরে বড় 
সমন্দর কথাবাতা বলে চিত্তজয়ের গুণ ছিল তাঁর। কৃশকায় ।' উচ্চতাও তেমন 
কিছ নয়। 'কস্তু পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে ফুলবাবুঁটির মত সেজেগহজে 
থাকতেন । চেহারার ওপর যে বিলক্ষণ যত্র ছল মাতনেজের, তা তাঁকে দেখলেই 
বোঝা যেত। 

বাড়ির লীজে সই দেওয়ার সময়ে আত্ম-পরিচয় দেওয়া আইডেনাটাফকেশন 
কাট সংলগ্ন করে রেখেছিলেন মাতনেজ । এই কার্ড পরাক্ষা করতে গিয়ে 
দেখলাম অনেক বক্র নর সই করেছেন ভদ্রলোক । তাইতেই আমার আর তিলমাত 
সন্দেহ রইল না যে এ তার 'পিতৃঘত্ত নয়-ছদ্মনাম। আমি জানি অনেকে মনে 
করেন 31801801989 অথাৎ হাতের লেখা পরাঁক্ষা করে চরপ্র নিরূপণের শ্রাস্তে 
নাক কোনো বৈজ্ঞানিক [ভান্ত নেই । তাঁদের সঙ্গে এ সম্পকে একমত নই আমি । 
ঠিকানা ছাড়া কার্ডে বা কিছ তথ্য পাওয়া গেল, তা ডাহা মিথ্যা । ঠিকানা 
দেওয়া ছিল ১০ নংকাল্লি ঘ্য টলাস, বার্পসলোনা । গেলাম সেখানে । বাড়ির 
রক্ষণাবে্ণের ভায় ছিল যে স্ত্ীলোকটির ওপর, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অরিলও 
মাতিনেজ বলে কেউ এ বাড়িতে থাকতেন কিনা । বাড়ির মালিকের কাছে আমাকে 
[নিয়ে গেল সে এবং তার কাছেই জানলাম আরাঁলও মার্তনেজের নাম এ বাড়ির 
কেউ এরর আগে শোনে ন। কিন্তু সহজেই হাল ছাড়বার পাত্রনই আমি। নামটা 


বাদালোনারসেইলাশাট ২১৯১ 


যে আসল নর, তা তো আম জানতামই । কাজেই মার্তিনেজের চেহারার বর্ণনা 
দিলাম এবার। কাজ হোল তাতে । বাঁড়ওলা বললেন--+“হশ্যা, হ্যা, চিনি বই 
কি। বেঞ্ামন বালসানোকেই তো এই রকম দেখতে । আমার এই বাঁড়তেই 
কিছুদিন ছিলেন ভদ্রলোক । বড় অজ্প কথাবাতাঁ বলতেন । তাছাড়া বঁধাধরা 
জীবনে অভ্যন্ত ছিলেন না তিনি--বড় বশৃঙ্খল ছিল তাঁর প্রকাতি। মাঝে মাঝে 
দারুণ টানাটান চলতো ॥ তবে একবার শুনোছিলাম, বার্সলোনাতে নাক তাঁর 
একটা ভিলা ছিল ।* 
নাথপন্ন ঘে'টে দেখা গেল পয়লা নম্বরের জোচ্চোর এই বালসানো। 
অনেকগুলো শহরের পালিশ মহলে বিলক্ষণ নামডাক আছে তার। দ:রস্ত জ;য়াড়ী 
সে হাতের মার পণশাচেও মহা ওন্তাঘ। এ ধরনের লোকদের জীবনে অভাব-অনটন 
আর স্বাচ্ছল্যের যেমন দ্রুত পরম্পরা দেখা যায়, বালসানোও তার ব্যতিক্রম ছিল 
না। বালসানো আর অরালও মাতিনেজ যে এক এবং আভল পুরহষ, তা প্রমাণ 
করতে 'বিশেষ বেগ গেতে হলো না । ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বাঁড়ওলা আর বাদালোনার 
প্রাতবেশীদের পুলিশ ফটোন্রাফ দেখাতে তারাও একবাক্যে সমর্থন জানালো, 
আমার সিদ্ধান্তকে ৷ 
তদন্ত-পবের এই প্াঁয়ে পেশছে অনায়াসেই বালসানোর নামে গ্রেপ্তার পরোয়ানা 
বার করে দিতে পারতাম । "কন্তু নিহত মেয়োটকে তখনও শনান্ত করে উঠতে 
পারি 'ন আম । কাজেই চট করে কিছ করা সঙ্গত মনে করলাম না। এই সময়ে 
খবর পেলাম, ইউলোলগ়া মাইনো নামে একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে বাসলেষ্ঠাতে 
প্রায় দেখতে পাওয়া যেত বালসানোকে । গোলগাল নধরকান্তি চেহারা মেয়েটার । 
চচলের রঙ কুচকুচে কালো । ক্যাল্লি দ্য লা ক্যাডেনাতে একসাথে একটি ঘরে 
1কিছহাদন ছিল ওরা দৃজ্জনে । তারপর উধাও হয়ে যায় বালসানো এবং মেয়োটি। 
এবং কেউ জানে না বর্তম্মনে পৃথিবার কোন মুলহকে আস্তানা নিয়েছে দই 
মৃতি'মান। 
আরও খবর পেলাম, ইউলেলিয়া তার সংমায়ের সঙ্গে গ্রানোলস-এ থাকতো । 
সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলাম সেখানে ॥ বিমাতা বাড়িতেই ছিলেন । আমাকে দেখেই 
না জানি কি হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে মনে করে রশীতমত শংকিত আর উত্তোঁজত 
হয়ে উঠলেন । এই বাড়তেই একটা চিঠির কয়েকটা ছিন্ন অংশ পেলাম। জোড়া 
লাগাতেই পেলাম পুরো চিঠিটা । ইউলেলিয়ার চিঠি। একজন বচ্ধ্র সঙ্গে 
বাসিলোনা ত্যাগ করে যাচ্ছে সে। বিমাতার কাছে তার অনুরোধ তিনি যেন পড়া 
শেষ হয়ে গেলেই চিঠিটা পাড়িয়ে ফেলেন । চিঠির তারিখ ছিল ২৩শে মার্চ, ১৯৩২। 
বাদালোনায় মৃতদেহ আবিষ্কারের ঠিক ঘৃদিন আগেকার তারিখ । 
একেসের একটা জতান্ত দরকারী সংঘ হচ্ছে বালসানো-ইউলেলিরা ঘাঁটত প্রণয় 
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উপাখ্যানাট। কিন্তু তার চাইতেও দ্বরকারণী ধা, তা হলো খুনে পাষস্ডটার নাম 
ধাম জানা। শবব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর যে রিপোর্ট পেয়োছলাম তা আমার কাছে 
অন্তত সন্তোষজনক বলে মনে হয় নি । 'কস্তু একগ*য়ে ডান্তার কিছুতেই তাঁর রিপোর্ট 
শুধরোতে রাজী হলেন না। মেয়েটির বয়স নাকি কোনমতেই তিরিশের বেশি নয়-_ 
1ছনেজোঁকের ম৩ এই ওথ্যকেই আঁকড়ে রইলেন ভদ্রলোক । ভেবে দেখলাম ক্যাল্লি 
দ্যটলার্সের বোর্ডং হাউসে গেলে অনেক জাটল প্রশ্নের উত্তর আমি পেলেও পেতে 
পারি। তাই আবার গেলাম বাড়িওলার সঙ্গে । এ সম্পকে আলোচনা 
করার জন্যে । 

এম ল্যাঙ্গার নামে একজন জামনি স্বীলোকের সঙ্গে কিছাদনের জনো এ 
বাড়তে সংসার পেতেছিল বালসানো । প্রায় ষাট বছর বয়স এম ল্যাঙ্গারের । 
[বিধবা স্বামী ছিলেন 1সাভল হীর্জীনয়র । অবস্থা ভালই ছিল তাঁর। আসান্ত মদ 
আর অন্যান্য মাদক দ্রব্যে । বিস্তর অথ" ছাড়াও অনেক হারে জঈহরং 'ছিল নাকি 
তার গহনার পে্টরায় । চলে যাওয়ার সময়ে সব কছুই নিয়ে 'গিয়োছলো সে 
ফেলে গিয়োছল শুধু একটা কাকাতুয়া। 'দাব্ব জামনি বলতে পারে পাখিটা । 
দেখলাম, মনিবানীর আকাঁস্মক অস্তধানে দারূণ মুষড়ে পড়েছে বেচারী। খংজে 
পেতে এমন একজনকে বার করলাম যে জামনি কথা কইতে পারে । তাকে নিয়ে 
এলাম কাকাতুয়ার সামনে । ওদের কথাবাতাঁ থেকে নতুন কোনো তথ্য জানতে 
পারব, এই আশা ছিল আমার । কিন্তু এবারও আশাহত হতে হলো আমাকে । 

[ক্রভু এম ল্যাঙ্গারই যে বালসানোর হাতে খুন হয়েছে এবং বাদালোনার সেই 
লাশটি যে তারই সে বিষয়ে দৃঢ় 'বিশবাস জন্মে গিয়োছিল আমার । বাদালোনার 
'ভিলাতে পাওয়া কিছ কছহ? আপবাবপন্ত আর বই যে এম ল্যাঙ্গারেরই, তাও প্রমাণ 
করতে মোটেই বেগ পেতে হয্ন নি আমাকে । খ*জতে খখজতে বার্সলোনায় একাঁট 
দোকানের সন্ধান পেলাম । পহরোনো 'জানস খাঁর করতো দোকানদার । এঁম 
ল্যাঙ্গারের কিছু পোশাক উদ্ধার করলাম দোকান থেকে । বালসানোই বাকি 
করোছল। 'কন্তু আসল কাজটাই যে তখনো বাকি । যেমন করেই হোক আমাকে 
প্রমাণ করতেই হবে যে লাশটা এম ল্যাঙ্গারেরই এবং কোনো তরুণণ মেয়ের নয় । 
এ ব্যাপারে আমার ওপর ক কৃপাবর্ষণ করলেন ভাগ্যদেবা ৷ হঠাৎ খবর পেলাম, 
এমর পায়ে একবার একটা দগদগে ঘা হয়েছিল। অস্বোপচার করে তবে সন্্ছ, 
হয়োছল সে। ভেবে দেখলাম, এ খবর যাঁদ নিভে জাল হয়, তাহলে লাশটা আর 
একবার পরাক্ষা করলেই মৃশাঁকল আসান হয়ে যাবে । তৎক্ষণাৎ সে বাবস্থা হলো । 
অপারেশন চিহও পাওয়া যায় পায়ে । ডান্তারও শেষ পর্যন্ত সৃূর পালটে স্বীকার 
করলেন, মেয়েটার বয়স 'তারশ নয়, ষাট এবং সে এম ল্যাঙ্গারই বটে । 

এবার বালসানো আর তার' নতুন প্র্ণারনীকে জালে ফেলতে হবে'। কাগজে 


বাদালোনারসেইলাশটি ২৯৮ 


, কাগজে ছেপে দিলাম ওঘের ছবি আর দৈহিক বর্ণনা । পাঁরশেষে নাদ্রদের 
লাভেপিস্‌ কোয়াটারে একটা বো্ডং হাউসে গ্রেধ্ধার করা হলো দুজনকে । যে ঘরে 
এমি ল্যাঙ্গারকে পতে রেখেছিল, তার নক-সা আর খবরের কাগজে প্রকাশিত খুনের 
বিবরণটা 'নিজের কাছেই রেখোঁছিল বালসানো। 

গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতটুকু চলতা দেখা গেল না বালসানোর ধর স্থির মূখে ॥ 
ওর 'বিরৃদ্ধে কেসটা সে ভাবে দাঁড় করিয়েছিলাম তাতে ফাঁক ছিল না কোথাও । 
1কম্তু ম্লনানবদনে ও সব আঁভযোগ অস্বীকার করে বসলো । এমি ল্যাঙ্গারকে নাকি 
সে কস্মিনকালেও দেখোন এবং এ জঘন্য হত্যা তার নয়, তারই জানাশনা আর 
একজন অপরাধীর । এম ল্যাঙ্গার 'নিহত হওয়ার সময়ে শ্রীঘরে ছিল তার এই 
খুনে ব্ধট-_এ খবর শুনেও তিলমান্র বিচাঁলিত হলো না ও। ওর মনোবল ভেঙে 
দেওয়ার জন্যে বেশ কয়েকবার অকৃচ্ছলে নিয়ে গেলাম তাকে । প্রাতিবারই বিন্দু 
বিন্দু; ঘামে ওর 'বিৰর্ণ মুখ ভরে উঠলেও কিছুতেই স্বীকার করানো গেল নাযে 
সেই হত্যাকারী । 

ভিলার মধ্যে কিন্তু এম ল্যাঙ্গারকে খুন করা হয়নি । ক্যাল্লি দ্য টলার্সের 
বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বার্সিলোনার ক্যালি দ্য রোজেনল-এ একটা বাড়তে আস্তানা 
নিয়েছিল ওরা । খুনের 'দন-তিনেক বাদে বালসানোকে একটা শাল সুটকেশ 
বয়ে নিয়ে যেতে দেখোছল এবজন মেয়ে কুলি বিশ্ত্ী দুগ্ধ বেরুচ্ছিল ভেতর থেকে । 
জামনি স্তীলোকাঁট অসংচ্ছ হয়ে পড়ার ফলে সে নাঁক একাই ফিরে যাচ্ছে এই সাফাই 
গেয়েছিল বালসানো । 

নাক সি'টকে শৃধিয়োছল মেয়ে-কুলিটা-কিন্তু এ সুটকেশটা থেকে ওরকম 
যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরহচ্ছে কেন বলুন তো? কিআছে ওতে? 

“সসেজ--একদম খারাপ হয়ে গেছে কিনা তাই”, চটপট জবাব 'দয়োছিল 
বালসানো । 

এই সুটকেশটাই ভিলাতে নিয়ে গিয়েছিল,.সে। ভেতরে ছিল হতভা গিনী এম 
ল্যাঙ্গারের লাশ । সটকেশটা পরীক্ষা করার পর রক্তের দাগ পাওয়া গেল ভেতরে । 
পেরেকে লেগে থাকা মেয়েদের পোশাকের সুতোও পেলাম । খুনের সূত্রপাত হয় 
একটা ঝগড়া থেকে । বালসানোর ধারণা ছিল কাঁড় কাঁড় টাকা আছেএম 
ল্যাঙ্গারের । কিন্তু যখন সে দেখলে সব ভুয়ো- অত টাকাই নেই তার, তখন সংহার 
মত“ ধারণ করলো সে। মদে চুর চুর হয়েছিল এম । কথা কাটাকাটি হতে হতে 
ফস করে সে খামচে ধরে বালসানোর মুখ ! তৎক্ষণাৎ ছুরি বাগিয়ে ধরে বালসানো 
এবং পরম্হযতে একি মান্র মোক্ষম টানে দুটুকরো করে দেয় এমির কণ্ঠনালী। 
ফনাক দিয়ে বোরয়ে আসে র্াঁধর প্রোত। আঘাতটা যেমারাত্বক, তখন তা 
বুঝতে পারেনি বালসানো । তার গোটা দুই মোজা এঁমর গলায় পেশচয়ে রক্ত 


২১৪ বিশ্যেরপ্রেতঠ গোয়েল্াগঞ্গ 


বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে ও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায় 
এীমর দেহ । নার্বকারভাবে এবার লাশ সরানোর আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে 
বালসানো । স্বজপ পাঁরসরে দেহটাকে যাতে ঠেসে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই আরও 
ক্ষতাবক্ষত করে নেয় লাশটা । এই কারণেই বিকৃত দেহটা পুলিশের হাতে পড়ার 
পর চুল চেরা পরাক্ষা না করার ফলে ঠিক কিভাবে খুন হয়োছিল এমি, তা জানা 
ষায় নি অনেকা্ন পযন্ত ৷ 

এমকে কবর দেওয়ার জন্যে ভিলার বাগানটাই প্রথমে মনোনীত করেছিল 
বালসানো । কিন্তু যে রাতে কাজ সারবে বলো স্থির করলে সে, সেই রাতেই একজন 
চোঁকদার তাকে দেখতে পায়। কাজেই পরিকল্পনা পাঁরবত'ন করে ফেলে 
বালসানো । ঘরের মেঝেতেই সমাহিত করা হলো এম ল্যাঙ্গারকে । বারসসলোনার 
'করমিন্যাল কোট্টে খুনের অপরাধে বিচার শুর হলো তার আর ইউলোলক়া 
মেইনের । কিন্তু তখনও আঁবচল বালসানো । দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত আভযোগ অস্বীকার 
করার পর বার বার এই বলে সে হঠাঁশয়ার করে দিলে আদালতকে যে নিদেষিকে 
আঁবচারের যাঁতায় ফেললে প্রত্যেকেরই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা | মনান্ত দেওয়া 
হলো ইউলোলয়াকে । কিন্তু খুন আর ডাকাতি করার জন্যে বাইশ বছর এবং 
ঘাঁলল দস্তাবেজ জাল করার জন্যে আরও দুবছর সশ্রম কারাবাসের শান্ত দেওয়া 
হলো খংনে বদমাস বেঞ্জামন বালসানোকে | 

১৯৩৬ সালে শর; হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ । বালসানো তখনও জেলে । দ্ধের 
দুযেগি বার্সিলোনার ওপর ঘনিয়ে আসতেই অন্যান্য কয়েদীদের সাথে তাকেও 
মযান্ত দেওয়া হয়েছিল । ১৯৫৫ সালে আবার নতুন অপরাধের জন্যে তাকে পাঠানো 
হয় কারাকপাটের অন্তরালে । 

সং সঃ সং 





অনুবাদ ৪ অদ্রীশ বর্ধন 








ডন ভিজেন্তি রেগুয়েন গো! [ স্পেন ]£ লেখক ইউরোপিয় গোয়েন্বা 
সাহিত্যের অঙ্গনে এক উচ্ষ্ল নক্ষত্র । তাঁর লেখায় গোয়েন্দা গঙ্গগ এক নতুন 
আস্বাদ্যরস সংষ্ট করে। তান স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা বহু 
গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও পরবন্তীককালেও দ্বিতীয় মহাযদ্ধের ইউরোপের ধ্বংস ও 
সৃষ্টির মধোও মানুষের জীবনে ব্যন্তিগত ঈর্ষা, হিংসা, জিঘাংসা ইত্যাঁ নানা 
ঘটনার ঘনঘটা স:ঘ্ট করেছেন । (তান স্পানিশ সাহত্যকে বিশবসাহিত্যের দরবারে 
পাঁরাচত করেছেন । জনাপ্রয় করে তুলেছেন তাঁর অসাধারণ গোয়েন্দা কাহনীর 
1বন্যাসে। ৃ ৰ 





গ্রেগরী আরেন্সকী 





ব্যক্তিগ্নত শোকাবহ ঘটনার গজ্প দিয়ে দৈনিকের পাতা ভরাতে অভ্যন্ত নই 
আমরা রাশিয়ানরা । অনেকরকম দ:ঃখময় দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় অনেকের 
অদৃত্টে। বহর হতভাগ্য নর-নারা নিছক উচ্চাশা অথবা তণব্র অনুভূতির তাড়নায় 
হরেকরকম অপরাধও করে ফেলে । ফলাও করে এই সব কাহনীর প্রচার আমরা 
করিনা । এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাতে হক 
আমাদের । শদ্ধদ আমাদের জাতভাইদের 'দিক 'দিয়েই নয়, পাঁথবীর সব দেশের 
বাসম্দবাদের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এই সব সমস্যা । অনেক সমালোচকদের মতে 
ব্যম্টির প্রতি অবহেলা থেকেই নাকি আমাদের এই ধরনের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির 
উদ্ভব হয়েছে । কৃত সত্যটুকু ক্তু ঠিক তার 'বিপরশত। আমরা বিশ্বাস করি, 
সামান্য কয়েকটা চোর ছ্যাঁচোড়, খুনে-গৃস্ডা, জালিয়াৎ-বদমাস আর নারাধর্ষণ- 
কারীদের তৎপরতা আর তাদের সম:চিত দণ্ডদ্ধানের সমস্যাগ্লোকে হারিয়ে যেতে 
দেওয়া উচিত নয়। 

সেধাই হোক, সারা ঘুনিয়ার পালিশ সহকমণর সঙ্গে আমার কর্মজশীবনের 


২৯৬ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গঞ্প 


সবচেয়ে মনে রাখবার মত কাঁহনা বলবার সুযোগ যখন আমাকেও দেওয়া হয়েছে, 
তখন সে :যযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার আমি করবো । শুনুন তবে এই 
ঘটনার বাত্তাস্ত। 

১৯৬৫ সালের আগন্টের শেষাশোঁষ গ্রীম্মের সেই রাতটার কথা এখনও ছবির 
মতই মনে পড়ে আমার ৷ রাতের তাঁমন্রা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের দ্বাবদাহও 
কমে এসোছল অনেকখানি । আমার অধানচ্ছ মস্কো মেট্রোর একজন ইনস্পেইরের 
ভিউটি শেষ হওয়ায় বাঁড়র 'দিকে রওনা হয়েছিল। আক গুরেলাভিচ মানৃষাট 
বড় ভালো । কাজ-কমে তার জ্াড় মেলা ভার, কমরেড হিসেবেও চমৎকার । 
প্রীতবেশী হিসেবে এই রকম মানৃষকেই সবাই পেতে চায় যে যার পল্লীতে । একই 
ফ্টাট বাড়িতে থাকতাম আমরা । পাঁচতলার আকাড আর দোতলায় আমি 
সপরিবারে । একই আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্রে খেলাধহলো করত আমাদের ছেলেমেয়েরা, 
একই স্কুলে পড়তে যেত সবাই দল বেধে । স্ভা-সামাততে, 'সিনেমা-থিয়েটারে 
পাবাঁলক স্কুলের সামাজিক অনুষ্ঠানে একই সংঙ্গ যেতাম আমরা দুই পাঁরবার । 

বছর পণ্র়তাল্লিশ বয়স আকডির । দুনিয়ায় দহাট 'জনিপ তার দারুণ প্রিয় ; 
একাঁট কমহানিম্ট পাটি এবং অপরটি ফুটবল খেলা । আগম্টের সেই রাতে সাবওয়ে 
চ্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন সে বাঁড়র পথ ধরলো, তখন ঘাঁড়র কাঁটা মধ্যরাত 
পেরিয়ে গেছে। রাস্তার আলোগহলো অর্ধেক নিভিয়ে ফেলা হয়েছে । আলো 
অন্ধকার মিশানো জনহীন পথঘাটে প্রাণী বলতে সে তখন একা । 

আচ্বিতে রাস্তার মোড় থেকে বাঁক নিয়ে টায়ারের তীব্র আতনাদ তুলে পথ 
ছেড়ে ফুটপাতের ওপর বেগে ধেয়ে গেল ছোট্র একটা মোটরকার। সামনেই পড়ল 
আকিডি। এমনই প্রচ্ড বেগে তার ওপর এসে পড়ল গাড়িটা যে আকডির দেহটা 
ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল সামনের উইণ্ডস্কীনের ওপর-শ্বলা বাহ্বল্য সেই 
প্রচণ্ড সংঘাতে স্কীনের কচিও অটুট রইল না। 

ধরা পড়ার ভয়ে গাড়ির গাঁত কমানো দূরে থাকুক, ক্ষিপ্তের মত গাড়ি 
হাকয়ে ছুটে চলল ড্রাইভার ৷ সাংঘাতিকভাবে জখম আকার্ডির অচেতন দেহটা 
1কছ7 দূর পধ্ন্ত গাড়ির সামনেই লেপটে ছিল, তারপর তা ঠিকরে পড়লপরাস্তার 
ওপর আমাদেরই ফ্ল্যাটবাঁড়র প্রায় সামনেই | উল্কার মত বেগে উত্তরদিকের 
শহরতলী অগ্চলে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বেপরোয়া গাঁড়টা । 

টায়ারের কক্শ আত'নাদের পরেই ধপ- করে একটা চাপা *ব এবং পরক্ষণেই 
কাঁচভাঙার ক্ষীণ ঝনঝন- আওয়াজ শুনেই আশপাশের বাড়ি থেকে জনা ছয়েক 
স্-পুর্ষ বোরয়ে এসোৌঁছল বাইরে । রাস্তার উপর আহত আকিকে তারাই পড়ে, 
থাকতে দেখে । একজন তখন আমার ফ্ল্যাটে দৌড়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে খবর 
1 দলে যে 'সারয়াস আযাকাঁসডেন্ট হয়েছে কমরেড গ্যবেলভিচের ৷ তৎক্ষণাৎ ফোনে 


ঈধ্যরাতেরমস্কো ২৯৭ 


জ্যাঙ্বুলেস্স পাঠানোর নিরে্শি দিলাম । স্হানীয় পালিশ ছেশনেও খবর দিতে 
ভুললাম না। 

বাইরে বোৌরয়ে এসে দেখি রাস্তার ওপরেই পড়ে রয়েছে আকাঁডি। একজন 
একটা ভারী কম্বল 'দয়ে ঢেকে 'দিয়োছিল তার সবঙ্গ | এমনই নিথর হয়ে শংয়োছল 
ও প্রথমে ভাবলাম বুঝি বৃথা চেম্টা, ও দেহে আর প্রাণ নেই। কিন্তু ঝংকে 
পড়তেই লক্ষ্য করলাম খুব ক্ষাঁণভাবে *বাস-প্রশ্বাস বইছে ওর--তবে চেতনার 
কোনো লক্ষণ দেখলাম না ওর রস্তান্ত দেহে । মস্তবড় একটা ক্ষতচিহ দেখলাম 
মাথার খলতে । গা শিউরে ওঠে সেই বীভংস চোট দেখলে । 

মানট কয়েকেব মধ্যে আম্বুলেন্স এবং অনেকগুলো পুলিশের গাঁড় 
উত্তোঁজত এবং ডীদ্বিপ্ন প্রাতবেশীদের ভিড় ঠেলে পৌছে গেল দরর্ঘটনাস্থলে । 
স্বামীর নোতিয়ে পড়া দেহ স্ট্রেচাবে উঠিয়ে আম্বলেন্দে তোলার সঞয়ে হাউ-মাউ 
করে কাঁদতে লাগল আকাডির বউ। 

অশ্র-ীস্ত সে ি কান্না! একজন মাহলা সযত্বে একটা শাল জাঁড়য়ে দিলে 
তার গায়ে। যথাসাধ্য সান্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সবাই 'মিলে। 

সাক্ষীদের সওয়াল জবাব শুর? করলেন পীলশ আঁফসাররা । কিন্তু আচম্বিতে 
ধেয়ে আসা গাড়ির গর্জন, টায়ারের তীর আত্নাদ তুলে উধাও হয়ে যাওয়া এবং 
শ'তাত: রাস্তার ওপর ম-তপ্রায় অবস্থায় আকাঁডিকে পড়ে থাকতে দেখা ছাড়া নতুন 
কোনো খবরই কেউ শোনাতে পারলে না। 

এ কেস সম্পকে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দু*রকম আগ্রহই সমানভাবে 
জেগোছল আমার মনে । তাই ঠিক করলাম পুলিশের গাড়া নিয়ে আযাম্বুলেন্সের 
গছ পিছ: গোঁ হসাঁপটালে যাবো | উত্তবম্খো পথে রওনা হলাম আমরা । 

দূ্ঘটনাচ্ছল থেকে প্রায় গোটা তিরিশ বাঁড় পোরয়ে আসার পর একটা মেরামত 
এবং সারভিস ন্টেশনের সামনে এসে পৌঁছোলাম । নতুন তৈরি হয়েছে ভ্টেশনটা। 
দেখেই আমার মাথায় একটা মতলব এল। 

“কমরেড, থামাও এখন ।, আচমকা হকৃম শুনেই ক্যাচ করে টিপে ধরলে 
পলিশ ড্রাইভার । 

হাতে ফ্লাশলাইট নিয়ে অদ্ধকার গাল পেরিয়ে গ্যারেজের পেছনে গাড়ি পাক 
করার জান্নগায় পৌঁছোলাম আমরা । আলোর সরহ্‌ রশ্মি গিয়ে পড়লো একটা 
বেজায় জখম গাঁড়র ওপর | টুকরো টুকরো হয়ে গোছল গাড়িটার উই্ডস্কণন। 
আর টোল খেয়ে গেছিল সামনের হৃড । 

এখনও সে আবিষ্কারের কথা মনে পড়লেই ভাবি বাস্তাবকই সেঘিন অদক্ট 
স্প্রস্ম ছিল আমার । তা না হলে দিক সাধারণ জ্ঞানকে সম্বল করে আততায়ণ- 
হান গাঁড়টাকে এত তাড়াতাড়ি এভাবে আবৎ্কার করতে পারতাম না আমি । 

গোয়েম্বা--১৯৯ 


২৯৮ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েন্বাগঞ্প 


আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই নিঃসন্দেহ হলাম আমরা | হ্যা, এইটাই সেই 
ধাকা মেরে উধাও হওয়া গাঁড়ই বটে। র্যাডিয়েটের তখনও গরম রয়েছে । হৃডটার 
ঠিক মাঝখানের পাঁজরে লেগে রয়েছে আকাির ফ্লানেল কোটের একটা ছিন্ন অংশ । 

গাড়িটার ওপর দিয়ে আলো ব্যালয়ে নিতে গিয়ে এমনই একটা জিনিস নজরে 
পড়ল আমার যে তা দেখা মান্ন বিভীষিকা যেন সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরলো 
ধ্যক-পুকৃনিকে । তারার মত আকার নিয়ে ভেঙে গিয়েছিল কাঁচটা। আর, 
তার ঠিক মাঝখানে ভাঙা কাঁচের খাঁজে আটকে ছিল একটুকরো হাড়-_-মাথায় 
খহলর দশ সেন্টিমিটার লম্বা হাড়। 

খুব সাবধানে হাড়টাকে খাঁজ থেকে উদ্ধার করে রুমালে মুড়তে যখন আম 
বাস্ত আমার কমরেড ততক্ষণে পহলিশ-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলে আমাদের 
আ'বহ্কারের বৃত্তান্ত । গাড়িটা পরাঁক্ষা করার জন্যে পুলিশের গাঁড় পাঠানোর 
বাবস্ছাও করলে সে। এরপর আম ফোন করলাম হসাঁপটালে । বললাম, এখনি 
অপারেশন রুমে আসছি আমরা । 

সাইরেনের আত্নাদে রান্রির নিম্তব্ধতাকে ফালা-ফালা করে বাকী পথটা যেন 
উড়ে এসে গোকি হসাঁপটালে পৌ্ছোলাম আমরা । আমার জরুরী ডাকে 
গবলক্ষণ বিরন্ত হয়োছলেন ডান্তাররা । মরণোন্মহখ মানুষটার অপারেশন কেন ষে 
স্থগিত রাখতে বলোঁছ তা তো তাঁরা জানতেন না। 

হসপিটাল পৌঁছেই বললাম--“আকাঁডি আমার বিশেষ বন্ধ্য। তাই ভাবলাম 
ওর জীবনরক্ষার প্রচেষ্টায় আপারেশন শুর করার আগে এই জিনিসটা আপনাদের 
দেখালে হয়তো সাতাাই ওর কোনো উপকার করতে পারবো আমি 1, 

এমনভাবে ডান্তাররা তাকালেন যেন মান্তন্ক বিকৃত হয়েছে আমার আর 
তারপরেই একজন হাড়টা রূমালের মোড়ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারস্বরে চেশচন়ে 
উঠলেন-_-হবে, হবে, এইতেই হবে । 

হাড়টা তখনি খুব সন্তপণে পাঁরত্কার করে ফেললেন ওরা । পরে অপারেশন 
ণথয়েটারে গিয়ে আকিভ গুরেলাভচের করোটির সঠিক জায়গাটিতে তা বাঁসয়ে 
বেমালুম জুড়ে দিলেন। তিন ঘণ্টা পরে অস্ঘোপচার শেষ হলো । এতারপর 
একজন ডান্তার বেরিয়ে এলেন । আম যেখানে ঠায় দাঁড়য়োছলাম এতক্ষণ, এসে 
ঘ্বাড়ালেন সেখানে । 

বললেন-_'কমিশার, 'বিপদমনন্ত হয়েছেন আপনার বন্ধ । কিন্তু এহাড়টা না 
পাওয়া গেলে এ সখবর হয়তো আপনাকে শোনাতে পারতাম না ।” 

1মাঁনট দশেক পরেই আর একটা পুলিশের গাড় এসে পৌছালো হসপিটালের 
প্রাণে । গোয়েন্দার কাছে রিপোর্ট পেলাম, গাড়িটার নাম্বার প্লেট থেকে ধাকা 
মেরে উধাও হওয়া দ্রাইভারকে সনান্ত করতে পেরেছি আমরা । বাড়িতেই ছিলেন 
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ভদ্রলোক । মদের নেশা তখনও তাঁর কাটেনি । পলিশের কাছে বিনা দ্বিধায় সব 
স্বীকার করেছেন তিনি । পার্টির উচ্চপদচ্ছ কমণ্চারী তিনি । তা সত্বেও এই 
গুরুতর অপরাধের জন্য আইনের রন্ত চক্ষুকে তিনি এড়াতে পারেন নি ॥ মাথা 
পেতে নিতে হয়োছিল ধম্ণীধকরণের গুরহদণ্ড । 

দ্রুত গোয়েন্দার এবং তার চাইতেও বোশ কপালজোর-_এই দুইয়ের ফলে 
এ কেসে রক্ষা পেয়েছিল একজনের জীবন ৷ অন্যান্য দেশে রাশিয়ান পালিশদের 
বড় দৃনমি অছে। তার নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের যারা শন্রব, শুধু তাদের 
গ্রেপ্তার করা এবং হনন করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই আগ্রহণ নয় । কমু আন 
বলবো দহনিয়ার যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের সঙ্গে আমার এবং আমার 
সহকমণ“দের কোনো প্রভে্ই নেই । আমরা সবাই সমান, একই আমাদের দায়িত্ব। 
কোনো জীবন বিনষ্ট করার চাইতে সে জীবন রক্ষা করার জন্যে হাজাররকম প্রচেষ্টা 
করতে আমরা দ্বিধা কার না। 

রং সঃ রঃ 
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গ্রেগরী আরেক্সকী [রাশিয়া] রুশ সাহিত্যের বিপুল আয়তনে 
গোয়েন্দা গঙ্প তথা গোয়েন্দা সাহিত্য নিশ্চয় ততখানি উন্নত নহে। বশেষ করে 
টলস্টয়, গগোল, টর্গেনেভ ইত্যার্দির ধারায় ছোটগজ্পে চেখব ইত্যাদি বি*বসাহিত্যে 
যে অনন্য সাধারণ স্থান আধকার করেছেন তার তুলনার গোয়েন্দা গজ্পের লেখকগণ 
ততখা'ন বিশ্বখ্যাতি অজ্ন করেননি । িশেষ করে বিগত অর্ধশতক ধরে রৃশ- 
চিরায়ত সাহত্যে গোয়েম্বা গঞ্প প্রায় নিব্ণাদত | গ্রেগর আরেন্সকী নিঃসন্দেহে 
রুশ সাহিত্যের গোক্পেন্দা গজ্পের ভাঙ্গা হাটে এক অসাধারণ উদ্জ্বল নিদর্শন যিনি 
গোয়েন্দা গজ্পকে ও রুশ পাঠকের নিকট জনাপ্রয় করে তুলেছেন । 

সং সং %ঃ 
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শ্লীষ্ষের মাসগুলোয় দুপুরের সূষ" বড়ই নির্ঘয়ভাবে কিরণ ঢালতে থাকে 
আমাদের শহরের নতুন আর পুরোনো বাঁড়র শীর্ষে মসাঁজদের সাদা চুড়োয় আর 
মৌচাকের মত গম্বুজগুলোয় ৷ জীবনের চাগুল্য একেবারেই উবে যায় শহরের বুক 
থেকে, খাঁ-খাঁ করে পথঘাট । দামাস্কাসের পুরোনো অগলের ছাঘ-ঢাকা সংকীর্ণ 
রাস্তায় অলসভাবে গাধাগুলোকে টানতে টানতে "নিয়ে যায় শৃধঃ কয়েকজন ফেজ 
টুপি-পরা বেদুঈন । এমন কি সদা গমগমে হট্টগোলে ভরা বাজারগলো, যেখানে 
টাকা-্কঁড়ির ভাবনা-চিন্তা ছাড়া আর 'কছুই চ্ছান পায় না, সেই বাজারগুলোও 
বাময়ে পড়ে । সারাদিন ধরে আগুন বর্ষণে ক্লাম্ত তপনদেব যতক্ষণ না পশ্চিমে 
হেলে পড়ে, ততক্ষণ তাঁলিয়ে থাকে সুষপ্তির নিতলে । 

কিন্তু এই বিম্মনির অবসরেই তৎপর হয়ে ওঠার সুযোগ পায় ছুধরনের 
অপরাধা £ যে প্রকাতির মানুষ শহরের কমণীবরতি আর 'িশ্রামক্ষণের সংযোগ নিয়ে 
খুন-জখম রাহাজানি আর হরেক রকম অপকমে মেতে ওঠে, তারা, এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে একটি অমানুষ তস্কর--আগ্ন । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দামাস্কাসঃ 
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ধহরের বকে নাববাছে লুঠতরাজ চালিয়েছে এই অমানৃষ অপরাধীট এবং 
ধ.-দবার জমির সঙ্গে মাশয়ে দিয়েছিল এত বড় শ্রহরটাকে । 
কোনরকম তণ্টকতা না করে সবিনয়ে জানাচ্ছি, প্রথম অপরাধার জন্যে বতখানি 
হংশিয়ার দামাস্কাসের প্না্গশ বাঁহনী, ঠিক ততথানিই দ্বিতীয় টির ক্ষেত্রেও 
জুলাইয়ের সেই দিনাটতে প্রথম যে খবরটি এসে পৌঁছালো পালিশ হেড 
কোয়াটরে তা হলো একটি আগন লাগার খবর । শোঁখন শহরতলণী সৌকসারুজার 
একটা বাড়তে আপ্নদেবের তান্ডবনত্য দেখা গেছে । চিরাচারিতভাবে নিজেদের 
মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলাম আগৃনের উৎস সম্বন্ধে । আগুন লাগতে পারে 
প্ামাস্কাসের আগুন আভশাপে'র জন্যে অথবা নেহাতই অসাবধান হওয়ার ফলে। 
কিন্তু 'ক্রামনাল ইনভেপাঁটগেশন ডিঁভিসনের চিফ 1হসেবে ফোনের জবাব দিতে 
গিয়েই শুনলাম একটা উত্তোজত কণ্ঠস্বর । সৌকসারুজা থেকে একজন পৃলিশম্যান 
বললে-“চফ, এ শুধু আগুন নয়, আরো কিছ; । ফটকের ফাঁক 1দয়ে দেখতে 
পাচ্ছি উঠোনের ওপর পড়ে ররেছে একটা মেয়ের দেহ । ধোঁয়ার জন্যে আর 'কছ্‌ 
, দেখা যাচ্ছে না।' 
প্রথম রিপোর্ট পাওয়ার পর যে ঠিকানাটা ঢুকে রেখেছিলাম, তার ওপর এবার 
চোখ পড়তেই চিনতে পারলাম বাঁড়টাকে। সেকেলে আমলের যে ধরনের 
জমজমাট আরব্য ভবনগহলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দ্ধামাস্কাসের বক থেকে, এ 
প্রাসাদটি তাদেরই অন্যতম । উচু-উ্চ পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কতবার 
জ্রালিকাটা ফটকের মধ্যে দিয়ে দেখোছ ভেতরকার শাস্ত সুন্দর শুরচিময় উঠোনাটিকে । 
প্রাসাদটাকে বেষ্টন করে থাকত প্রাঙ্গণটা । বহন শতাব্দী আগে সোনা আর রেশম 
দয়ে বোনা মূল্যবান বস্ধের জন্য যখন 'দিকে দিকে সুনাম ছাড়গ়ে পড়োছিল 
আমাদের এই শহরাঁটর তখন এক ধনবান ব্রোকেড ব্যবসায়ী প্রাসাদটা তোর 
করেছিলেন । কি লজ্জার কথা! এতাঁদন পর গৌরবময় অতাঁতের এত চমৎকার 
িদর্শনটাকেই কিনা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে সর্বভুক আগুনের দেবতা । কিন্তু 
এই আঁগ্নকাণ্ডের সঙ্গে যে মৃত্যুও জাঁড়য়ে পড়েছে, তা মনে পড়তেই রোমাশ্টিক 
রোমন্হনকে নিবসিন দ্বিলাম মন থেকে । 
অকচ্ছলে পৌঁছেও করবার বিশেষ কিছু ছিল না। কেন না, তখনও আগননকে 
বাগে আনতেই ব্যস্ত দমকলবাহনশ । ফটকের বাইরে দোঁখ কাতারে কাতারে লোক 
দাড়য়ে গেছে । কয়েকজন বললে বটে কে যেন আর্তস্বরে চেচিয়ে উঠে সাহায্য 
চেয়েছিল । কিন্তু পদঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মেঘ ভেদ করে কিছুই করা সম্ভব হয়নি 
ওদের পক্ষে । 
যে মুহূর্তে সম্ভব হলো প্রাঙ্গণে পা দেওয়ার, আর একটা মুহূর্তও বাজে সময় 
নত্ট করলাম না। ভেতরে গিয়ে দেখলাম পরমাস্দন্দরণী এক অন্টাঘশী ভম্বী 
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“য়ের দেহ । যাঁদও বিস্তর ঝুল আর ভুষোয় মালন হয়ে গিয়েছিল তার ন.খন্্রী, 
যাঁদও পলকহান বস্ফারিত কালো চোখের মাঁণ দুটো শ্থির হয়েছিল নীল আকাশের 
পানে তবুও এক নজরে বোঝা গেল বাস্তবকই এ রকম আলোকসংন্দর কান্ত বড় 
একটা দেখা যায় না। পরনে দামাস্কাসের পোশাক । টুকটুকে লাল রঙের রেশম ৷ 
নরম ৷ নমনীয় । মনিবন্ধ আর গলায় সযত্ব খচিত বাহার? জড়োয়া অলংকার । 
1কস্তু তার ফ্যাকাশে নিরন্ত গলায় যে জিনিসটি নেকলেসের মত অত সংন্দর ছিল না, 
তা হচ্ছে এটা দগদগে কৃতাসত ক্ষতাঁচহ । এবং এই ক্ষতই নিভিয়ে দিয়েছে মেয়েটির 
জীবনের প্রদীপ । 

নিষ্প্রাণ দেহটার পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়োছিলাম । অবাক হয়ে গেছিলাম 
আমার অনুভুতপ্রবণতা দেখে । বছরের পর বছর খংন-জখম হংসা-জিঘাংসা 
নিয়ে নাড়াচাড়া করে এসেও এখনও আমার কোমল অনুভূতির ধারগুলো দেখলাম 
ভোঁতা হয়ে যায়নি । আচদ্বিতে একটা চিতকার শুনলাম । শব্দটা এল রান্নাঘর 
থেকে । তখনও গল--গল- করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল ঘরটা থেকে । চটপট এগিয়ে 
দোঁখ আরও একাঁট মাহলার লাশের পাশে নীরবে দাঁড়য়ে দমকল বাহিনীর দুজন 
লোক । যদিও আগুনের নিষ্টুর জিহবাস্পশে* হতভাগিনর দেহের খানিকটা অংশ 
পদড়ে গিয়েছিল, তব?ও উঠোনের মরা মেয়েটির চাইতে এই মহিলার বয়স যে অনেক 
বেশি তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হলো না আমাকে । আরও বুঝলাম, 
জীবতকালে অল্পবয়েসী মেয়োটর চাইতেও অনেক বেশি চটকদার ছিল মাঁহলাটির 
তনহৃশ্রী। সযতে প্রসাধন করা কাঁচা-পাকা চুলের মধো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা 
বিশ্রী আঘাত-চিহ । এবং সে আঘাত হানা হযেছে যে অত্যন্ত গুরুভার একটা, 
হাতিয়ার 'দিয়ে, তা আতি সহজেই বুঝতে পারলাম আম । 

একটা আগুনকেই অভিশাপ দিচ্ছিলাম সবাই মিলে । এবার দু-্দ?টো ন:শংস 
খুনের তদন্তের গুরুদায়িত্ব এসে পড়লো কাঁধে । 

বাইরের জনতাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করাছল আমাদের গোয়েন্দারা | 
ভাইতেই জানা গেল জমকালো এই ভবনটার বর্তমান বাসিন্বা ছিল প্ালশ, 
ভিপাটমেন্টের ডাকাতি 'ডাভশনে চিফ ক্লার্ক, তার বউ আর মেয়ে । ধ্দালশের 
সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র বেরিয়ে পড়তেই সম্ভবপর একটা মোটিভের অঙ্ক 
দেখা গেল আমার মধ্যে । প্রতিহিংসার জন্যেই কি তবে এই হনন-স্পৃহা 
প্রাতাহংসা-পাগল কোন বিকৃত মগজই 'কি তাহলে পালিশ বাহনীরই একজনের 
দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে গেল এই ভাবে ? 

হেড কোয়াটারে একটা ফোন করতেই তৎক্ষণাৎ অকৃচ্ছলে হাজির হলেন পালশ, 
কাঁমশনার, করোনার, বিচার সম্পকাঁর সাক্ষ্য প্রমাণা্ির আযাডামানত্টেটের এবং 
নগ্নহত্যা প্কোয়াভৈর হোমরাচোমরারা। সবাই মিলে একসঙ্গে শবরহ করলাম তাল, 
তাল ধান্পে ওয়া প্রাসাদের ভেতরে চুলচেরা জনহসম্ধান পর্থ । 


দাসাস্কাসৈরউগ্রসষঃ ৩০৯ 


দেখেশুনে বেশ বোঝা গেল খ্বনের সব চিহ মহছে ফেওয়ার জনোই আগুনের 
সাহায্য নিয়োছল খুনশী। নিখংত হয়েছিল তার পাঁরকপেনা । আগযনের শিখা 
ধেটুক? নন্ট করতে পারো, ফায়ার 'বগ্রেডের কেমিক্যালস আর জলেই তার দফারফা 


হয়ে গেছে। 

মিনিট পনেরো ধরে জলে-ভেঙ্জা রাঁবশ খোঁজার পর শেষকালে রাশ্লাঘরে একটা 
সূব্র পাওয়া গেল । মাংস থেতো করে “করীব্ব বানানোর জন্যে আমরা আরবায়রা, 
যে ধবনেব কাঠেব হাতুঁড় ব্যবহার করি, সেই রকম একটা হাতুড়ি পেলাম আমরা । 
হাতু'ঁড়িটার ওঙ্গন পাউণ্ড সাতেকেব কম তো নয়ই । মেঝেব ওপর যে জান্নগ্ায় তা 
পড়োছল, তা দেখেই মনে হলো বধায়সী মালার মাথ য় এঁ মারাত্মক আঘাত 
হানার পরেই হাতুঁড়টা ছংড়ে ফেলে দিয়েছিল খুনশটা । আধপোড়া হাতুড়িটা হাতে 
নিয়ে মনটা কি রকম যেন হয়ে গেল। ভাবলাম আর কি আন সংস্বাদ্হ “কুব্বি' 
দিয়ে তারয়ে তারিয়ে ভাত খেতে পারব ? আমার রন্ধন পটাীয়সি বউয্নের এটা 
আবার স্পেশাল খানা । মনের পদ্বয়িচিকতে* ভেসে গেল কটি কথা--যে জীনস 
দিয়ে এমন মুখরোচক খানা বানানো যায়, তা য়ে প্রয়োজন হলে নরহত্যাও করা 
যায় একই রকম পারপাটিভাবে । 

অন-.সম্ধানে ছিলে পড়লো না এতটুক্‌ও | হান্ুড়িটা যেখানে পাওয়া গোছল, 
ভার কাছেই পডে থাকতে দেখলাম একটা কাঁচের টুকরো । করাতের মত এবড়ে"- 
খেবড়ো হলেও রখীতিমত ধারালো কাঁচটা। আপনা ভেঙে যাওয়ায় টুকরোটা 
পড়েছিল মেঝের ওপর । আগ্দনের তাপেও ভেঙে পড়তে পারে আয়নাটা । 
অথবা, উঠোনে পড়ে থাকা তরুণী মেয়েটির জীবনের সুতো কাটবার জন্যেও এই 
অভিনব ছৃরিটাকে বানিয়ে নিয়েছিল হত্যাকারী । 

খোঁড়া-খঠাঁড়তে বাধা পড়লো । করোনোর তাঁর রিপোর্ট দিলেন আমাকে ॥ 
মাথায় চোট পাওয়ার সঞ্চে সঙ্গে মারা গেছিল বধষাঁয়িসী মহিলাটি । কিন্তু তার 
দেহটা যেভাবে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
রাম্মাঘরের ভিতরে । তরুণ মেয়েটার গলা কাটবার আগে যে তাকে গলা টিপে 
মারা হয়েছিল, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। আর তারপরেই হতভাগিনীর 
লাসটাকে ফেলে দেওয়া হয় প্রাঙ্গণে । 

ছুই নারীর অঙ্গেই ছিল উত্তরাধিকারসূঘ্লে পাওয়া অজংকারাঁদ ॥ তাই 
লুঠতরাজ করার মোটিভ নিয়ে যে খুন করা হয়নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম 
আমরা । পোশাক এবং দেহে ধস্তাধান্তর কোন চিহ্ন ছিল না। তাই, যৌনবাসনার 
পাররতীপতর জন্যে যে এই জবন্য খুনখারাপাী--এমন সম্ভাবনাকে বাতিল কমতে 
হলো। 

তধন্ক পর্য এই পর্যন্ত আসার পরই ভদ্রমাহপার স্বামি অনতপদ্থিতিউা হাড়ে 


৩০৪ [বশ্বেরশ্রেক্ধ গোয়েন্দা গ্প 


হাড়ে উপলব্ধি করলাম আমি। সেভদ্রলোক কোথায়? এতক্ষণেও বউ আর 
মেয়ের এই শোচনীয় পারণাত তার কানে পেশছোয়নি, এমন কি হতে পারে ? 
আমার তো তা বিশ্বাস হলো না। খবর পাওয়া মান্তই তো দুরস্ত আরব ঘোড়াক্স 
পিঠে চড়ে এতক্ষণে তাঁর পেশছে যাওয়ার কথা অকুস্থলে । ব্যাপার তো স্াবধের 
মণে হচ্ছেনা । 

ঘাঁড় দেখাছি, এমন সময়ে একজন ডিটেকটভ জানালে নিপান্তা স্বামী মহাপ্রভু 
নাকি আফসেই কাজ করছিলেন। দুঃসংবাদটা শোনামান্ত অজ্ঞান হয়ে গেছেন 
ভদ্রুলোক। খবরটা শুনে তার এতক্ষণ পধ্ন্ত অদশ্য থাকার এবটা য্যান্তসঙ্গত 
ব্যাখ্যা পেলেও শ্থির করলাম ভদ্রলোক এখানে এসে পেৌছোনোর পর থেকেই 
এ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর কিভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে, তা সজাগ চোখে লক্ষা 
করতে হবে। 

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফটকের সামনে জমায়েত লোকের ভিড় ঠেলে ভেতরে 
ঢুকে পড়ল একটা ট্যাঁক্স। ভেতর থেকে রন্তহগন ফ্যাকাশে মুখে নামলেন এক 
ভদ্রলোক! তখনও ঠক-ঠক করে কাঁপাঁছলেন আর ফাপিয়ে ফপিয়ে কাঁদাছলেন 
তান। 

ন।মার সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়া রুগীর মত প্রথমেই আত সরে চেচিয়ে উঠলেন 
উনি--“আমার খুকী সে কোথায় ?+, 

“কোন খুকী 2, শুধোই আমি | খিনকী বলতে যদি তরুণণ মেয়েটাকে বোঝান 


তো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে" "'॥ 
“না| না। মারিহা মারা গেছে, আমি জানি। 'কল্তু ইয়ামন, আমার বাচ্ছা 


মেয়েটা, সে কোথায় 2১ 

এবার স্তাম্ভত হওয়ার পালা আমার । খুনের সংখ্যা কি তাহলে সবশৃদ্ধ 
তিন» এমনও হতে পারে, চোখের সামনে মা আর দিকে খুন হতে দেখেছে 
বাচ্ছা মেয়েটি। তারপর গায়েব করা হয়েছে তাকে । সম্ভবত এ খুনের 
একমাত্র মোটিভ কিডন্যাপ করাই। সে যাই হোক, নংশংস খুনের সম্]ধানের 
আগে আমাদের জানা দরকার নিপান্তা বাচ্ছাটির পারণাঁত এবং এই চিন্তাই প্রবল 
হয়ে উঠল আমাদের মগজে । 

শোকাবহল ভদ্ুলোককে নাভ নিরত্তেজ করার দাওয়াই খাইয়ে দিলাম 
একডোজ। অজ্পক্ষণের মধ্যেই বাচ্ছাটার চেহারা 'নিখত বিবরণ পাওয়া গেল তাঁর 
কাছথেকে। বয়স তার সাড়ে তিনবছর। জগ্বালম্বা কালো চুল আঁট করে 
বাঁধা । ধূসর চোখ। আধো-আধো* স্বরে কথা বলার দয়ূণ সব কথা বোঝা 
মুশশাকল। পরনে কি ধরনের পোশাক ছিল, তা বলা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। 

রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে হাঁটা শর করলাম আমি। ওদের মধ্যে অনেকেরই 
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হয়তো কিন কিছ বলার আছে। দেওয়ার মত উপদেশও আছে বিস্তর । কিন্তু 
সবাকছু শোনার পর মূল্যবান কিছ পাওয়া গেল বলে মনে হলোনা আমার। 
বাঁড়র মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে কেউই দেখোন । আগেই শুনেছিলাম, 
একটা আত চিৎকার এদের কানে ভেসে এসোছল। এই চিৎকার ছাড়া আর 
কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ কেউই শুনতে পায়নি । শহরতলণর এই অংশটায় যারা 
বাস করে, আইনের প্রীতি অনরাগ তাদের প্রতোকেরই আছে এবং সেই মাজিতিরুচি 
শান্তপ্রয় বাসিন্দাদের একজনের মনেও খটকা লাগতে পারে এরকম সন্দেহজনক 
1কছ্‌ই চোখে পড়োন । 

সবই বৃঝলাম। কিন্তু এসব সত্তেও দু? দুটো খুন হয়ে গেছে আজই । 
খুনের সংখ্যা দুই কেন, তিন হওয়াটাও অসম্ভব কিছ না। ভাবলাম, দীর্ঘকাল 
ধরে গড়ে ওঠে মানব সভাতা | ভাবলাম কবে সেইর্দিন আসবে যেদ্বিন তা হনন আর 
জরঘাংসার বহু উধ্র্বে উঠে যেতে পারবে ? ঝাঁষতুল্য এরীতহাপকরা গোৌরবাঁতিলক 
পারয়েছেন দামাস্কাসের সমহান এীতহ্যললাটে এই তথ্য জানিয়ে যে দামাস্কাসই 
হচ্ছে পণথবশর সবচেয়ে প্রাচীন শহর যেখানে সবপ্রথম গড়ে উঠেছিল মানুষের 
জনপদ । গৌরবময় এই দ্বামাস্কাস শহরে অন্তত এই ধরনের পৈশাচিক খুনজখম 
আর যেন না হয়। আমাদের জ্ঞানের সীমা আরও ছড়িয়ে পড়া দরকার । রন্তক্ষরণ 
না করে, বর্বর প্রবৃত্তিকে সমূলে বনঘ্ট করে কিভাবে বাঁচার মত বাঁচতে হয় তা 
আমাদের এখনও জানা দরকার । আমরা এখনও তা 'শাখান এবং চারপাশের 
কাণ্ডকাবখানা থেকেই তা বোঝা যায় হাড়ে হাড়ে। 


ভাবাল্‌তা আর রোমন্হনের ফলে অসাহঞ্ হয়ে উঠোছলাম আম । এবং 
অসাহফুতা এমনই একটা মনের গঠন যাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন পীলশম্যানেরই 
উচিত নয়। যেভাবেই হোক, বাচ্ছাটাকে খখজে বের করতেই হবে আমাদের । 
রহস্যের চাবিকাঠি সম্ভবত সে-ই । সারা দেশ জূড়ে তল্লাসি চালিয়ে কচি মেয়েটার 
হদিশ বার করার নিদেশনামা বোরয়ে গেল চাঁরাদকে । সজাগ হয়ে গেল প্রতিটি 
পুীলশ ছ্টেশন, রোড পেষ্রল, প্রাফিক আফসার আর রেডিও জ্টেশন। আর, হেড 
কোর়াটারে গোল হয়ে বসে নতুন খবরের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা । 


অসহা *বাসরোধা সাসপেন্সে ভরা দ্‌ দুটো ঘণ্টা কেটে গেল । কিন্ত? একটা 
সূঘও এসে পোছোলো না আমাদের হাতে । প্রাতাট সেকেন্ড অতাঁত হয়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল করে বাছ্ধি পাচ্ছে হত্যাকারীর সুযোগ আর স্যাবধে- বৃদ্ধি 
পাচ্ছে বাচ্ছাঁটর বিপদাশঙ্কা অবশ্য তখনও বাঁদ জীবিত থাকে সে। 

যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়োছ, কোন সপ্ত আমাদের চোখ এাঁড়য়ে গেছে কিনা, 
ঠিক এমনি সময়ে রেডিও-রুম থেকে খবর পাওয়া গেল আমাদের বর্ণনাম্াাফক 
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একটা খ্‌কঈকে দ্বামাস্কাসের প্রাচীন অঞ্চলের শহরতলাঁতে একলা ঘুরতে দেখা 
গেছে । মকা রোডে পাওয়া গেছে তাকে। 

তল্লাশি পব শেষ হয়ে গেল, এমন কথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না আমার । 
কিল্তু বাচ্ছাটাকে নিয়ে আসার পর দ্বেখা গেল বাস্তাবকই হারিয়ে যাওয়া খুকীর 
চেহারার বর্ণনার সঙ্গে হবহু মিলে যায় তার চেহারা । হাঁ বাহ্‌র ওপর বাঁধা ছোটু 
পাতলা সোনার তাবিজটার ওপর আরবীয় ভাষায় তার নামও খোদাই করা ছিল! 
কিন্তু সাক্ষী হিসেবে ক্ষুদে ইয়ামনকে কোন কাজেই লাগানো গেল না। শ্রান্তি, 
ভয় অশ্র2 আর আধো আধো স্বরে কথা বলা- এই সবাঁকছুর ব্যাহ ভেদ করেসে 
যে কোথায় ছিল এবং কার সাথে ছিল, তা জানা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাড়াল 
আমাদের পক্ষে । ওর বিড়বিড় বকানর মধো বারবার এই একই শব্দ আউড়ে 
চলেছিল সে। শব্দটার অর্থ “আমার মাম।?। 

হুকুম চলে গেল মামা লোকটিকে খুজে পেতে জানার জন্যে । তাকে কিছ 


জিন্রাসাবাদ করা দরকার । 

যে খবরের কাগজের আঁফসে “মামা কাজ করতো, সেখান থেকে রিপোট 
পাওয়া গেল, খুনের দিন সকালে অফিসেই কাজ কল্ছে সে । তারপর সে বাইরে 
যেতে চার এবং অনমাতি পাওয়ার পর আঁফসে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে ! অফিস 
ত্যাগ করার পর তার গ্াতাঁবধি সম্পক"* কোন খবর আর পেলাম না আমরা । 

অপরাধ-ীবশেষজ্ঞ মহলে একটা খইব চাল কথা আছেঃ খুনী সব সময়েই 
ফিরে আসে খুনের দশো ॥ বহু পুরোনো এবং প্রায় সকলেরই জানা উীন্তটির 
মধ্যে কিছ কিছ মনোবৈজ্ঞানিক সত্য আছে । অপরাধইীতিহাসের পাতায় পাতায় 
ঠাসা আছে এরকম বিস্তর কেস যা পড়লেই দেখা যাবে কৌতুহল চাঁরতার্থ করার 
জন্যে- ফেলে ধাওয়া প্রমাণার্দ নিশ্চহ, করে দেওয়ার জন্যে, বিকৃত বাসনার 
পারতীপ্তর জন্যেঃ এমন কি অকুস্ছলে এসে সৃতীত্র অনৃতাপের মধ্যে মনে শান্ত- 
লাভের জন্যেও খনের শো বারবার ফিরে আসে খুনশীরা । 

আর তাই, চারজন ডিডেক-টিভ নিয়ে একটা দল তৈরি করলাম । ধেবয়ায় 
মাঁলন প্রাসাদের আশপাশেই মোতায়েন হল এরা । বেশি সময় অপেক্ষা করতে 
হলোনা । অচিরেই ওদের একজন খবর 'দিলে প্রাসাটার আশেপাশেই সন্দেহ- 
জনকভাবে খর ঘুর করছে অল্ভূত প্রকীতির একটা লোক । 

এইভাবে রিপোর্ট পেশ করছিল আঁফসারটি--“শোকাবহ এই ঘটনা সন্বম্ধে 
৪লাকে কি বলাবাঁল করছে,--তা শোনার নিবিড় আগ্রহ দেখা গেছে এই লোকটার 
হাবভাবে । 'বিভিষ্ন লোকের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে ঘটনা সম্বন্ধে তাধের 
সতামত কি 1 কিন্তু শুধ্য শুনেই যায় নিজের অভিমত একঘম প্রকাশ করে না।” 

আমরা তিনজন খুফাঁকে নিয়ে রওনা হলান প্রাসা্থ আভিজখে । গাড়ির ঘর়জা 
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খুলতে না খুলতেই--বাচ্ছাটা লাফিয়ে নেমে পড়ল ফুটপাতের ওপর এবং 
পরক্ষণেই তশরবেগে দোড়ে গিয়ে মামা, বলে ঝাঁপয়ে পড়ল যার প্রসারিত বাহু" 
যুগলের মধ্যে, সেই লোকটিকে নিয়েই প্ার্জিভূত হয়ে উঠোছল আমাদের সন্দেহের 
রাশি। সনান্তকরণ যা হলো, তা চমৎকার । আর 'িছ দরকার নেই। লোকটাকে 
গ্রেপ্তার করে হেড কোগ্নাটারে নিয়ে এলাম সওয়াল জবাবের জন্যে । 


সন্দেহভাজন ব্যান্তাটর নাম আবদুল ওহাব সাকা আমনি। বয়স তিরশের 
এঁদকে । খুকীর মায়ের ভাই সে অথথ চিফ ক্লাকেরি সম্বন্ধী। সওয়াল জবাবের 
সময়ে তার কথাবাতয়ি সুগভীর আত্মপ্রতায় লক্ষ্য করলাম । আগাগোড়া একই 
কথা বারবার বলে গেল সে। তাব বোন নাকি তাকে টেলিফোন করোছল । 
দবারণ গরম পড়োছিল, তাই সে তাকে জিজ্ঞেস করে ছোট্র ইয়ামিনকে বরদা নদাঁর 
ধারে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাবে কিনা ॥ বাচ্ছাটাকে দারুণ ভালবাসে তার মামা, 
“নিজের মেয়ের মতই” তাই এই প্রস্তাব শুনে বিলক্ষণ উল্লাসত হয়েছিল মাতুল 
মহাপ্রভু । খুকীকে নেওয়ার জন্যে বাড়তে এলে অস্বাভাবিক কিছুই নাক চোখে 
পড়েনি তার । কোনও আগ্স্তুককেও দেখোন । প্রাঙ্গণে বসে তার বোন সেলাই 
করছিল। তার শান্ত স্ন্দর প্রকৃতিতে কোনরকম বৈলক্ষণও লক্ষ্য করেনি সে। 


এ কাহনণ যে সত্য, তা বলবৎ করতে পারে, সুনিশ্চিত করতে পারে, এমন 
কোনও লোককে হাজির করতে পারবে ক সে? 

একটু ভেবে ও বললে- “হ্যা, পারবো । আমাদেরই কাগজের একজন 
রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার । নাম তার হামিন॥। একসঙ্গে বরফ- 
কুচো দেওয়া সরবংও খেয়েছিলাম আমরা |% 

[রিপোটরিকে ফোন করার পরেই প্রথম শক: পেল আমিনি। বরফ-কুচো দেওয়া 
সরব খাওয়া তো দূরের কথা, গত কশদনের মধো সহকমর টিকিও নাকি দেখে 
নি সে--সাফ জবাব দিয়ে দিলে রিপোর্টার ভদ্রলোক । একটু ভেবে নিয়ে আমনি 
চটপট বৃঝিয়ে দিলে তার অস্বীকার করার মূল কারণটা-_“একটা গণিকালর চালায় 
হামিন। তাই পাঁলশের কোন ঝামেলার নিজেকে জড়াতে চায় না ও ।” 


বাভন্ব প্রসঙ্গ নিয়ে সমানে প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম ওকে । উত্তর দেওয়ার 
সময়ে চোখমহখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলাম তাঁক্ষ। চোখে । আর, তখনই, 
আচমকা আমার চোখ পড়ল বাহাতের ওপর । টোবিলের 'কিনারাটা বাঁ হাত দিয়ে 
চেপে ধরোছল ও | বুড়ো আঙুলের নখের নীচে একটা লালচে বাদামী দাগ, 
ধেখতে পেলাম আমি। 

ভাবলাম, এ ঘাগ রন্ের না-ও হতে পারে । খুই সম্ভব কাজ করার সময়ে, 
ছাপাখানায় লাল কালি উঠে এসেছে ওর নখের গুপর । নখের ওপর খানিক 


“0৮ বশ্বেরশ্রেত্গোয়েম্ছাগঞজ্প 


'ধলোও লেগেছিল। মনের কন্দর থেকে উঠে এল হঃশিয়ার থাকার হবকুমনামা । 
এই সূত্র বা অন্য কোন সূত্ই উপেক্ষা করলে চলবে না। 

ল্যাবোরেটারিতে দ্রুত পরাক্ষা নিরীক্ষার পর ধুলোর মধ্যে রন্ত পাওয়া গেল। 
খবরটা মামার কানে পেশছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই ভেঙে পড়লো বেচারা 
আর তারপরেই কয়েক 'মাঁনটের মধ্যেই শুনতে পেলাম তার অপরাধ কাহিনী । 

“খবরের কাগজের আঁফস থেকে যে মাইনে আম পাই, তা দিয়ে আমার চলে 

না। আমার ভাললাগে ভাল খাবার, প্রচুর মঘ, সংন্দরী মেয়ে আর ভ্ুয়োর 
টেবিলের উত্তেজনা । আমার ফ্যামাল যখন যথেষ্ট বিস্তবান, তখন এভাবে মাটিতে 
মুখ রগড়ে জীবনধারণ করা আমার পোষায় না। আমার সম্মানের হানি ঘটে 
তাতে।; 
« “আমার বোনের অস্তরে দয়ামায়া ছিল প্রচুর । প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতাম 
আমি। আমার টাকার দরকার হলেই মূত্ত হস্তে সব সময়ে আমাকে দেদার টাকা 
দিত সে। গতরাতে ভাগ্যের চাকা ঘোরে আমার প্রাতকূলে, আজ সকালে পথের 
ভাঁখরণ হয়ে গেলাম আমি । তাই এসেছিলাম বোনের কাছে। ফটকের কাছে 
খেলা করছিল ইয্লামন। উঠোনে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেছিল আমার বোন। 
মামল কুশল বিনিময় করার পর আম সরাসার এসে পড়লাম আমার বথায়। 
আমার অর্থের দরকার এবং তা এখ্বন দিতে হবে। ও বললে--“আজকে তো 
বাড়তে টাকাকাঁড় নেই, ভাইয়া ।” কিন্তু তা সন্ত্রেও আম চাপ দিতে ধৈর্যচ্যাত 
ঘটল ওর। বলল--“ঘ্যানধ্যান করো না । বললাম তো হাতে টাকা নেই ।” 

“তখনই একটা শয়তানি মতলব উশৃক মারল আমার মগজে । একতলায় রাখা 
কাবোডে" যে জড়োয়া গহনা আছে, সেগুলো পকেটস্থ করলে কেমন হয়? বললাম 
_বাহিন, তোমার জডোয় গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে দাও, বলেই--বাঁড়র দিকে 
পা বাড়ালাম আমি ।৮ 

“হাতের মধ্যে বুঝলাম, বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলোছি। চিৎকরে করে উঠল 
আমার বোন-_“নেমকহারাম কুকুর কোথাকার ! তোমার এ নোংরা আ[মোদের 
জন্যে আমার মায়ের গয়নাগ্লোকে এবার ভোগে লাগাতে চাও। অনেক বছর 
তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম আমি । কিন্তু আর না। আজ রাতেই আমার 
স্বামীকে বলবো তোমার এই জঘন্য আচরণের কথা । এখন দূর হও এখান থেকে-_ 
আর কোনও দ্বিন এমহখো হয়ো না 1» 

“ওর ক্রোধ আমার রন্তে আগুন লাগিয়ে দিলে । প্রচন্ড রাগে যেন উন্মাদ হয়ে 
গেলাম আমি । আপের মত ধেয়ে গিয়ে রাম্লাঘরের মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ল 
একটা জিনিস- একটা “কুব্বি” হাতুড়ি । এক ঝটকায় হাতে তুলে নিলাম হাতুঁড়টা। 
রজার সামনেই মখোম্যাথ হয়ে গেলাম ওর সাথে এবং সঙ্গে সঙ্গে সজোদ্নে 


দামাম্ফাসেরউগ্রস্তর্য ৩০১৮৮ 


হাতুঁড়র একটা মোক্ষম ঘা মারলাম ওর মাথার । ও লুটিয়ে পড়তেই লাশটা টানাতে 
টানতে নিয়ে এলাম রালাঘরের ভিতরে । 


“আমার বড় ভাগ্নী মারিহা চিৎকার শুনেই বারান্দায় দৌড়ে এসেছিল । এসেই 
দেখোঁছল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে তার মা। আত্জ্বরে চিৎকার করে উঠল ও 
সাহায্যের জন্যে । ওকেও এবার থামানো দরকার । দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে গলা 
টিপে মারবার চেত্টা করলাম আমি । কিন্তু দেখলাম, কাজটা খুব সহজ নয় । শেষ 
প্ন্ত দমবন্ধ করে ওকে মারতে পেরেছিলাম কনা, সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই আমি। 
তখান আয়নাটা ভেঙে ফেলে কাঁচের টুকরো তুলে নিয়ে ওর গলার 'শিরাটা কেটে 
দ্ুফাঁক করে দিলাম। 

“রাগ পড়ে আসতেই মাথা সাফ হয়ে গেল । এবার আমার দরৃজ্কর্ম ঢেকেটকে 
প্রমাণাঁদ [বিনষ্ট করে সটকান দেওয়ার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল মগজের মধ্ো। 
সারা বাঁড়টায় স্প্রেকরে তেল ছাঁড়য়ে দিলার। তারপর আগুন ধাঁরয়ে দিয় 
লম্বা 'দিলাম। যাওয়ার আগে অবশ্য কাবোর্ড থেকে জড়োয়া গয়নাগুলো 
আত্মসাৎ করতে ভুলান। 


“তারবেগে বেরিয়ে আসার সময়ে প্রবেশপথের কাছে দেখলাম ইয়ামিন খেলা 
করছে আপন মনে। ওকে কোলে তুলে নিলাম । শন্ত করে চেপে ধরলাম বকের 
ওপর-_-উদ্দেশ্য ছিল রন্তের দাগ ওকে দিয়ে ঢেকে রাখা । রাস্তায় গাঁড়তে উঠতে 
উঠতে ওকে বললাম, আমরা বেড়াতে যাঁচ্ছে।” 

“গাঁড়র মধ্যে তেমন ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমাকে । কয়েকজন যার 
ইয়ামিনের সঙ্গে খেলা জহড়ে দিলে, হাসিঠাট্রাও বাদ গেল না। ধাঁড় পেশছেই 
জামাকাপড় পালটে ফেলণাম। তারপর রাস্তায় অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে 
ইয়ামিনকে খেলতে 'দয়ে ফিরে এনাম বোনের বাড়িতে ব্যাপার কতদূর গাঁড়য়েছে 
তা দেখতে । তারপর তো আপনারা জানেনই ।৮ 

আর তাই, “খুনী সবসময়ে ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে” এই আপ্তবাক্য 
অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে জোড়া খুন আবিচ্কার হওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে- 
সমাধান করে ফেললাম কেসটার। যে চাবিকাঠি দিয়ে রহস্য ভেদ করলাম তা, 
কিন্তু পুরোপুরি মনোবৈজ্ঞানিক। 


খ১০ বিশ্বেরপ্রে্ঠগোয়েল্ফাগল্প 


যে রকম চটপট কেসের সমাধান হয়ে গেল, ঠিক সেই রকম চটপট সাঙ্গ হালো 
দণ্ডাঁবধান পর্ব । এক হথা পরেই ভবিষ্যতের হবহ খুনণদ্বের চরম শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যে দামাস্কারের প্রধান পাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে লাগল আবদুল ওহাব 
সাক-কা আমমনির নিষ্প্রাণ দেহ । 
০ ঞঃ সং 








অনুবাদ £ অদ্রীশ বর্ধন 





ইব্রোহিম গাজী £ সারয়ার তথা মধপ্রাচ্যের একজন অসাধারণ লেখক। 
তার লেখায় গোয়েন্দা গজ্পের ক্‌ট কৌশল ছাড়াও এক অসাধারণ অন্বেষণ ও 
গোয়েন্দা অন্তদর্শন লক্ষ্য করা যায়। গোয়েন্দা গল্পের রূপ, রস, গন্ধ তার 
লেখায় অসাধারণ মাহমায় উজ্জ্বল দামাস্কাস নগরীর অপদগ্ধ মানুষের জীবনে 
রুদ্ষ*বাস রহস্য ঘেরা ঘটনার সংস্থাপন লেখককে মধ্য প্রাচ্যের অন্যতম সেরা 


লেখকের মধ্ণাদা দিয়েছে । 
সু ঙঃ গং 
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কেঁদে ফেললেন প্রৌঢা । বললেন--“আমার দঢ়বিশ্বাস সাংঘাতিক কিছ, 
একটা হয়েছে আমার ছেলের ॥' 

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন আম ছিলাম ব্লুমফনাটিনের অপরাধ? তদন্ত বিভাগের 
[চিফ । আমারই আঁফসঘরে বসে ঝর-ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন প্রোটা__ 
“পন তিনেক আগে আমার ভাইয়ের সঙ্গে গাঁড়তে করে কোথায় যায় সে। কোথায় 
জানি গুপ্তধন খুড়ে বার করার মতলব ছিল ওদের। তারপর থেকেই আর কোনো 
পান্তা নেই ওদের । বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবন্থাটা 1” 

ভদ্রমাহলা যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন, তাতে তার নাম লেখা ছিল মিসেস ল্‌ইসা 
মোলার। বিধবা । , ছেলের নাম জন ফ্রেডারিক মোলার। বয়স আটাশ বছর। 
প্রোটার দঢ়াব*বাস কোনো সাংঘাঁতক কারণেই ফ্রেডাঁরক নাকি নিপান্তা হয়ে 
গিয়েছে । 

জিজ্ঞাসা করলাম--“ণকল্তু আপান এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, তাতো, বদ্ঝলাম 
না আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই তো রয়েছে আপনার ছেলে, অজানা-অচেনা 


€১২ বিশ্বেরশ্রেষ্তগোরেম্ছাগজ্প 


লোকের সঙ্গে তোনেই। তাছাড়া, কোনো আক সিডেন্ট হয়নি গাঁড়টার । হলে 
এতক্ষণে তাজানতে পারতাম । খ্যব সম্ভব যে গগুধনের সম্ধানে ওদের এই 
আভিযান, তা নিশ্চয় সহজে খজে পাচ্ছে না ওরা । তাই এত দেরী ।% 

কিন্তু এ য্যান্ততে সান্না পাবার পানী নন মিসেস মোলার। বললেন-_ 
“আমার ভাইকে নিশ্চয় আপাঁন চেনেন না। অপরাধের হীাতহাস আছে তার 
জীবনে । শেষবার পুলিশের হামলায় জাঁড়য়ে পড়ার সময়ে কাকে জানি ও বলেছিল 
আমার ছেলেই নাকি বিবাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে । যাঁদও সম্পূর্ণ অসত্য 
এই অভিধোগ, তবহও ও শাসয়ে ছিল জেল থেকে একবার খালাস পেলেই জনকে 
শায়েস্তা করে ছাড়বে সে। মান্ন এক হপ্তা হলো জেলের বাইরে পা দিয়েছে ও ।+ 

মিসেস মোলার বিদায় নেওয়ার পর তাঁর গুণধর ভাইয়ের পুরোনো রেকর্ড 
ঘটতে বসলাম । ভায়ার নাম ম্টিফেনাস লুই ভ্যানউইক। ডো'সিয়ারটা বার 
করতেই তার মধ্যে প্লোম সব তথ্য । প*ক্নতাল্লিশ বছর বয়স লোকটার ৷ অরেঞ্জ 
ফি ষ্টেটের একটা খামার বাড়তে আতবাহত হয়েছে তার যৌবন । এরপর এক 
শহর থেকে আর এক শহরে টোটো করে ঘরেছে ছ্টিফেনাস। শয়ন করেছে 
হট্রমান্দবরে এবং ভোজন জ:টয়েছে উপাস্থিত বদ্ধ দিয়ে । প্রথম্দকের অপরাধগলো 
ছিল নেহাতই চুরি সম্পাকত। কিন্তু সম্প্রাত সেশ্রীঘর গিয়েছিল কয়েক শো 
পাউণ্ড আত্মসাৎ করার অপরাধে । দীর্ঘ আঠারো মাস ঘানি টানতে হয়েছে 
বাছাধনকে এ যাল্লা ৷ ধাঁড়বাজ-শিরোমণি প্রব্কদের মতই তার যেমন আত্মপ্রত্যয়ের 
অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না এন্তার আঁবশ্বাস্য গজ্পের। এই কারণেই 
নজরবন্দী রাখা হয়েছিল তাকে একবার । বিশেষজ্জের 'রিপোটে" তাকে সমস্থ মান্ত্ক 
বলা হয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে আরও একট মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়োছিল রিপোর্টের 
অস্তে। তার প্রাতভার প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞের ধারণা মাঝে মাঝে নাকি মানসিক 
বিপয য়ের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে তার প্রকাতিতে। 

যে প্ীলশ আঁফসারের দায়িত্বে তোর হয়েছিল এই ডো'সিয়ার, তিনি বিশ্বাস 
করতেন একটিন না একাঁদন খুনজখম জাতীয় কোনো গুর? অপরাধ করে বসবে 
ভ্যানউইক। শুজাতীয় সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন ভ্যানউইকের ছেজেবেলার 
ইতিহাস জানার পর ।॥ হামেশাই দুটো বেড়ালের লেজে গাঁট বেধে ছেড়ে দিত 
বালক ভ্যানউইক | তারপর শহরহ হতো চামড়ার চাবুক 'দয়ে বেধড়ক পিটানো । 
তীব্র যচ্তণার মধ্যে শেষানঃ*বাস ফেলতো অসহায় জীবগলো । তাই দেখে, তাদের. 
চরম বেছনা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠত ক্ষুদে 
ভ্যানউইক ৷ 

আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেল ভোসয়ারে । অনর্গল কাঁচা মিথ্যে কথা বলার 
তার নাঁক জুড়িুনেই ॥ বলার ধরনাঁটও বড় মার্জত এবং ভদ্র । মহাগ্‌ণটি তার, 


গনেশালাগ্গেখ্বনেরঞ্বাদে ৩১৩ 


ছিল বলেই নাছোড়বাম্দ্রার মত লেগে থেকে শিকারের পকেট হালকা করতে তাকে 
বেশী বেগ পেতে হতো না। 

[মস্স মোলারের কাম্বাকাটির পরেই ব্লুমফনাঁটনের সংপ্রীমকোর্টে মান্টারস 
অফিসে খোঁজ-খবর নিলাম আমি । এই আঁফিসেই ক্লাকের কাজ করত তাঁর ছেলে । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চারটি প্রদেশ আছে, অবেঞ্জ ফ্রি চ্টেট তাদেবই অন্যতম এবং এই 
প্রদেশেরই রাজধানী হলো এই ব্লুমফনাটিন শহরটি । হীরের খানর স্বাবখ্যাত 
কেন্দ্র কিমবালি থেকে প্রায় শখানেক মাইল দরে ছোট্র এই শহরটায় সে সময় ১৯৩০ 
সালে, শ্দধ্য শ্বেতাঙ্গই ছিল প্রায় ৩০,০০০ 1 বৃটেনের সঙ্গে লড়াইয়ে ট্রান্সভালের 

গর বয়োরস-এর বিপাবালকান গভর্ণমেপ্ট যোগদ্দান করার পর থেকে উত্তেজনার 
লশমানও ছিল না সে শহরে । আইন অনুরাগী নাগাঁরকদের কেন্দ্র হওয়ার 
সুখ্যাতি অর্জন কবোছিল ব্লমফনাঁটন | খুনজখম জাতীয় অপরাধেব নামও একরকম 
ভুলেই গিয়েছিল সবাই । 

সুপ্রীমকোর্টের আফসাররা আমাকে জানালেন যে, দিনকয়েক আগে ভাগ্নেক্র 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ভ্যানউইক ৷ আসন্তরিকভাবেই 'বস্তর আলোচনা হয় 
দুজনের মধ্যে । বাইরে থেকে কোনো রকম বিদ্বেষ বা অস্বাভাবিক কিছ? দেখা 
যায়নি ওদের কথায়-বাতর্প আচরণে । ভ্যানউইক 'বদায় নেওয়ার পর দারংণ 
উত্তোজত হয়ে এক সংকমাঁব কাছে ফলাও করে গল্প কবতে থাকে মোলার যে 
"স নাকি তার মামার সঙ্গে গুপুধন খতড়তে বেরোবে শীগাঁগরই | ব্লুমফনাঁটন থেকে 
দেড়শো মাইল দরে ওয়াটারভালে নাকি মাটির নীচে পৌঁতা আছে এই সম্পদ । 

জুলাই মাসের বারো তারিখে মামাকে নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে শহব ছেড়ে বেরিয়ে 

| চড় মোলার । গাড়ীর পেছনে ছিল একটা গাঁহীত আর একটা কোদাল। 

 ওয়াটারভালের খামারবাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল ভ্যানউইক ৷ কাজে কাজেই দুজন 
গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলাম তখন যা কোনো হদিশ পাওয়া যায় এই আশায় । 
ঘণ্টা কয়েক পরেই এদেরই একজনের কাছ থেকে টেলিফোন এল । সেইদিনই 
সন্ধ্যার সময়ে খামার বাড়ী ছেড়ে রওনা হয়েছে ভ্যানউইক আর তার ভাগ্নে। 
[মিসেস সি জে হফম্যান এ অগ্চলেই থাকেন । রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ীতে 
নাকি ভ্যানউইক এসোঁছল । গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই মেরামত 
কবার জন্যে একটা টর্চের দরকার হয়ে পড়েছিল । কিন্তু টর্ট 'দিয়ে ভ্যানউইককে 
সাহায্য করতে পারেন নি মিসেস হফম্যান। বলোছিলেন, রাতটা যা তার 
বাড়ীতেই কাটানো মনম্থ করে ভ্যানউইক তাহলে না হয় একটা শয্যার বঙ্দোবস্ত 
অরে দিতে পারেন তিনি । ভ্যানউইক কিন্তু রাজা হয় নি। আর দেরী না করে 
যেমন করেই হোক তখনি নাকি তার যান্লা আবার শুরু করা দরকার । 


গোয়েপ্বা”-ন০ 


৩১৪ বিশ্বের শ্রেষ্ঠগোয়েন্দাগঞ্গ 


ওয়াটারভাল তল্লাস করার নিশি পাঠালাম ফোন মারফত । তারপর খবরের 
কাগজের মাধামে ছাঁড়র়ে দিলাম মোলারের অস্তধনি কাহিনী এবং ভ্যানউইককে 
অনুরোধ জানালাম সে যেন তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এ্রাগয়ে আসে আমাদের 
পাশে। বহহ প্রচালত এই টোপ ষে তাঁকে আকৃষ্ট করবে, এ রকম কোন দু বিশ্বাস 
আমার 'ছিল না। 'কস্ত; আশ্চর্য ! জোহানেসবার্গ ম্টারে খবরটা পড়ামান্ 
প্রথম ট্রেন ধরেই সে রওনা হয়েছিল রুমফনটিন আঁভমহখে । নিশ্চয় আমাদের 
বৃদ্ধিশুদ্ধি গাঁলয়ে গেছে এবং ওকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি আমরা- এই 
ধারণার বশবতর্ণ হয়েই যে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল ও, সে বিষয়ে আর 
বন্দুমান্ত সদ্দেহ নেই আমার । 

ইতিমধ্যে আমার অনচরেরা ওয়াটারভালে একটা শিয়ালের গতে'র হদিশ 
পেল । সম্প্রাত খোঁড়াখশড়র চিহ্ন ছল গত্টার ওপর । তৎক্ষণাৎ মাঁট সাঁরয়ে 
ফেলে ওরা এবং আবিষ্কার করে মোলারের কুশ্ডাঁল পাকানো লাশ । জমি থেকে 
প্রার় আড়াই ফুট নীচে মাঁটর মধ্যে মুখ গুজড়ে পড়েছিল দেহটা । জ্যাকেটের 
পেছনে ছিল একটা ছিদ্রু। সে ছিদ্রু শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করেছে অনেকখানি । 
তধক্ষযাগ্র কোনো হাতিয়ার দিয়ে চোট মারার ফলেই এই ছদ্রের সংষ্টি। ্রাউজারের 
বোতাম দুটোও ছিড়ে গিয়োছল কি এক অজানা কারণে । 

পোঙ্টমটেমে হাজির থাকার জন্যে মোটর হাঁকিয়ে গেলাম ওয়াটারভালে । 
মোটামৃটি একটা ছাউনির নখচে সারয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশটা । মোমের 
ল্যাম্প জেবলে শুরু হলো পরাঁক্ষা পর্ব। চোখের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেও 
নিজেদের সংযত করার 'ৰদ্যে আগ্নত্ত করতে হয় পলিশ আফিসারদের । কিন্তু জন 
মোলারের সেই ভয়ঙ্কর পরিণাতি কোনদিনই ভোলবার নয় । ডিমের খোল 
ফেটেফুটে গেল যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেইভাবেই থেতো করা হয়েছিল 
বেচারার মাথার খুলিকে । আর শিরদাঁড়ার মূলে এ আঘাতাচহের, স:ম্টি যাঁদ 
মোলারের জ্ঞান টনটনে থাকার সময়ে করে থাকে, তাহলে যে কি অসীম যন্ধণার 
মধ্যে দিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর, তা আর না বললেও চলে ! 

শিয়ালের গর্তে কিন্ত: ধ্স্তাধধতির কোনো চিহ পাওয়া যায় নি। কাছাকাছি 
একটা ডোবার নীচে গাইতি আর কোদালটা পাওয়া 'গিয়োছল। এস ভ্যান 
ডবাঁলউ' চিহত একজোড়া কাদামাখা মোজাও খংজে পেয়েছিল গোর়েম্দারা | 
ব্লুমফনাঁটনে ফিরে এসে দেখলাম কয়েক ঘণ্টা আগেই খবরের কাগজের আবেঘন 
পড়ে পৃলিশ ম্টেশনে হাজির হয়েছে ভ্যানউইক । 

ধনার্বকার মুখে ফাঁড়র ভেতর লম্বা পা ফেলে ঢুকে ভিউটি-আঁফসারকে বলে- 
ছিল ভ্যানউইক-_“কাগাজে পড়লাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনারা ৷ তাই 
প্রথম ট্রেনেই ফিরে এলাম যদ আপনাদের কোনো কাজে লাগি এ আশার ।? 
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ভ্যানউইককে এরপর জানানো হলো যে আর তার সাহায্র দরকার নেই ! 
কেননা তার ভাগ্নের লাশ খজে পাওয়া গেছে এবং খুনের অপরাধেই এখন তাকে 
গ্রেপ্তার করা হচ্ছে! ডিউটি আঁফসারের প্রত্যুৎপন্মমাতত্ব 'ছিল যথেষ্ট! তাই 
ভ্যানউইকের কাছ থেকে তথখাঁন কোনো বিবৃতি নিতে সরাসার অস্বাঁকার করলেন 
1তাঁন। তার কারণ সেই মহ্‌তে ই যাঁদ্ বিবাঁতি নেওয়া হয় ওর কাছ থেকে তাহলে 
পরে হয়ত বলপবক বিব্ণাত আদায়ের আভযোগে আঁভষ্স্ত হতে পারেন-তান এবং 
এই এক চালেই ফে'সে যেতে পারে কেসটা । 

অঙ্গ কয়েকাঁদনের মধ্যেই শোকাবহ শেষ দশ্যটার পূর্ণ আঁভনয় করার জন্যে 
ভ্যানউইককে ওয়াটারভালে নিয়ে যাওয়ার আ'্জ পেশ করলেন প্রাতবাদী পক্ষের 

$আইনবিদ । বিচারাবভাগও মঞ্জুর করলে সে আর্জ। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে 
এফজন ফটোগ্রাফার আর একজন ডান্তারও গেলেন সেই দলে ! শিয়ালের গতের 
কাছে এসে ঠিক 'ি কি ঘটোছিল সেদিন তা বলতে শহর করল ভ্যানউইক । 

আগের বছর প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তারের আশংকায় হঃশিয়ার ভ্যানউইক একটা 
বাক্সের মধ্যে তিন হাজার পাউন্ডের নোট ঠেসে বাজ্সটাকে লুকিয়ে রেখোছিল বিশেষ 
একটা গোপন চ্হানে । ওয়াটারভালের সেই বিশেষ স্হানাটিতে ! ওরা যখন 
পৌছালো তখন অগমানিশার অন্ধকার ছাঁড়য়ে পড়ছে এক দিগন্ত থেকে আর এক 
দিগন্তে । 

“জমির উপারভাগ থেকে আঠারো ইন্টির মধ্যে দুটো গর্ত দেখতে পেলাম 
আমরা ! দুটো গতি বখাজয়ে ফেলা হয়েছে মাটি নিয়ে । ঠিক কোন গর্তটিতে 
যে বান্সাট ল:কয়েছিল তা যখন 'স্হর করতে পারলাম না, তখন 'স্হির করলাম 
দুটোই খুড়ে দেখা যাক। বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেলার পর কোদালটা সাঁরয়ে 
রখে গাইীতি তুললাম | বাজ্জের ওপর যে পাথরটা চাপা 'দয়ে গিয়োছিপাম, এই 
পাথরঠা চাড় দিয়ে উঠিয়ে ফেলার জন্যেই তুলোছিলাম গহিতিটা । 

এই সময়ে মোলার বললে তার বড় তেঙ্টা পেয়েছে । জিজ্েস করলে কোথায় 
জল পাওয়া যাবে । বললাম, খানিক দূরেই একটা জলের কল আছে? কলটা 
দেখার জন্যেই ও যখন ধপ করে বসে পড়ল গতের কিনারায় তখনই আচমকা আমার 
মনে হলো গাহীতি তোলার সময়ে হরতো অজান্তে ওকে জখম করে ফেলেছি আমি । 
পেছন ফিরে দেখি টলমল করছে ও ?িনারার ওপর। গাঁইতি ফেলে ওকে ধরতে 
গেলাম আম কিন্তু তার আগেই মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল ও গতের 
মধ্যে। এবং পড়লো আমারই ওপরে । সামালাতে না পেরে আমিও ছিটকে 
পড়লাম একদিকে । কানে ভেসে এল শৃধ্য একটা ধপাস শব্দ । 

' কান খাড়া করেও যখন আর তার কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না তখন 
গ্রতের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে খখজে পেলাম ওর নোতয়ে-্পড়া দেহ। মাথার 
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নশচেই পড়ছিল গাইীতিটা । দেখলাম, বড় মারা তনকভাবে জখম হয়েছে বেচারা ! 
আয়, তার পরেই অচ্ধকার হয়ে গেল সব ছু । এর পরে ষে কি হয়েছেতা 
এখনও মনে করতে পারছি না আমি । এই শোচনীয় পারণাতর আক'স্মিকতার 
আঘাত বোধহয় সামলাতে পারি ন--তাই লোপ পেয়েছিল চেতনা ।” 

«এর পর কি কি ঘটনা মনে পড়ে তোমার 2৮ প্রশ্ন করেন মি. এফ, 'পি, ডি, 
ওয়েট--কয়েদীর কেশশলণ ৷ 

“গাড়ীর কাছে আবার ফিরে আসার পরেই চেতনা ফিরে আসে আমার ! মাথা 
ঘরাছল। ইচ্ছে হয়োছিল গলা ছেড়ে আর্ত চৎকার কার, ঈশ্বরের কাছে আবেদন 
জানাই যেন আমাকেও শেষ করে ফেলেন তান এইভাবে । গাড়ীর মধ্যে উঠে 
বসোছলাম তারপর | গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে দেওয়ার পর ভাবলাম, অনেক" অনেক 
দূরে চলে যেতে হবে আমার, ভা নাহলে শান্তি পাবো না আমি 1৮ 

এরপর আবার আভিনয় করে দেখানো হলো সেই শোচনীয় দুধটনা | গতেরি 
মধ্যে নেমে গাহীতি তুললে ভ্যানউইক । আর, কিনারায় খসে রইল ঙার কেশাশলা 
[নিহত মোপার যে অবস্হার বগোছল হ্বহ সেইভাবে । ফটোণগ্রাফ নেওয়া হলো 
এই দ্‌শ্যের এবং দেখা গেল শুনো আন্দোলি৩ গাহীতির ফলাটা বাস্তবিকই আঘাত 
হানছে কিনারায় ঝখকে-বসা মানুষটার এমন একটা স্হানে যেখানে চোট পাওয়ার 
পরেই শেষনিঃ*বাস ত্যাগ করেছে হতভাগ্য জন মোলার । 

আগাগোড়া সমস্ত দংশ্যটা দেখে ভান্তারও বলনেন ষে বা্তবিকই মোলারের 
পতন এবং মতত্যুটি নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া হয়তো আর কিছুই নয়। বললেন-_ 
«আমার তো মনে হয় তাখুবই সম্ভব । জ্যাকেট ছে'দা হওয়ার সঙ্রে সঙ্গেই 
[ঠক এ জায়গাতেই মারাত্মক চোট পেয়েছে মোলার । আর তারপরেই ভ্যানউইক 
যেভাবে দেখালো, ঠিক এভাবেই সে তাল সামলাতে না পেরে গাঁড়য়ে পড়েছে 
গতের মধ্যে 17 | 

মোজ! ফেলে যাওয়া অথবা ডোবার মধ্যে গাইতি আর কোদাল রেখে যাওয়ার 
রহস্য 'কল্তু ব্যাখ্যা করতে পারে নি ভ্যানউইক । 'জানসগ্যলো বলা ওর পক্ষে 
সম্ভব নয় এই কারণে যে তখনও নাক ওর মনের আচ্ছল্নতা কাটে নিএবংসে 
সময়ে কি করেছে না করেছে, তার বিন্দুমাঘ্র মনে নেই ওর। কিছাদনের জন্য 
মানাসক 'চিকিৎসালয়ে থাকতে হয়োছল ভ্যানউইককে । কাজেই মোলারের মতত্যুর 
রাতেও যে সে স্ম:তিহীনতায় আক্রান্ত হয়েছিল, তা বোঝা গেল ওর কাহিনী থেকে । 
মনোসমীক্ষকেরাও সমথ ন জানালেন এ কাহিনী শুনে। তাঁরা বললেন, এ 
রকম অবস্থার মধ্যে পড়লে তার পক্ষে স্মতি হারিয়ে ফেলা খ্যবই সম্ভব । 

এ কেপযে শেষ পর্যন্ত টিশিকয়ে রাখা যাবে না এবং সাফল্য যেএক রকম 
অসম্ভব তা প্রাতিবাদী পক্ষের বিপুল তোড়জোড় দেখেই বঝলাম । ১১৩০ সনের 
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২১শে অক্টোবর ফু ছ্টেটের বিচারপাঁতি-সভাপাঁতি স্যার ইটিন 'ভালিরার্ঁ এবং 
ব্লুমফনাঁটন 'ক্রামন্যাল সেসনের জুরীর সামনে হাঁজর করা হলো ভ্যানইউককে । 
কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অন্লানবনে সে বললে আযাডভেগ্জার করতে বোরয়ে দুঘটনায় 
মারা গেছে মোলার । বিশেষজ্ঞ সাক্ষটদেরও ডাকা হলো তার এই কাহিনণকে 
সমথন জানানোর জন্যে । 
আঁভযোগ সমর্থন করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে আটনাঁ-জেনারেল মিঃ ওব্লিউ, 
জি, হোল, কে, সে, বললেন ভ্যানউইকের বর্ণনা মত কিনারায় বসে ঝংকে পড়ে 
$জলের কল দেখা মোলারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় । তাছাড়া, কাহিনীর সত্যতা 
প্রমাণের অন্যে যে ফটোগলে ভোলা হযেছে সেগ্ালও সম্পৃশ* নিরভরযোগা নয় | 
কেননা, ফটোগ্রাফার নিজেও স্বীকাপ সরেছে কামেরা একপাশে সাঁরয়ে বিশেষ 
এক কোণ থেকে ভোলা হয়োছিল ছাবগহলো । কাজে কাজেই কাহন।ব পত্যতা 
প্রমাঁণত হওয়া দূবে থাকুক, সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা ধারণাই প্রাতিষ্ঠিত করার প্রয়াস 
রয়েছে এস« ছবির মধো । যেভাবে ঘোলাতর ঝঃকে বসেছিল গনারার ওপধ এবং 
[ভাবে শূন্যে আন্দোলিভ গহিঃ"ট এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর -৩া 
”কাশলে ভোলা হাব দিয়ে স.ষ্ট শগাখের ফাধার জন্যেই সম্ভবপর বলে নন হতে 
পাবে প্রকৃতপক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব । এ শব্ধ কানেরার াহাদুরা শাডা 
আর 'কিছখই নয় । 
ঘণ্ঠা তনেক বাদে জুপীরা ফিপে এসে রায় দিলেন "আসামী নিদেষি' । বুক 
ফুলিয়ে কাঠগডা থেকে নেমে এল ভ্যানউইক । আইনের প্রহসনে এভটুকু আঁচড়ও 
ঈলাগুলো না তার দেহে। 
পরের দন রাস্তায় ব্খো হয়ে গেণন একজন জুরীর সঙ্গে । আমাকে দেখেই 
পথের ওপরেই শান দাড় করালেন আমাকে । তারপর, যেন দরারূণ অন্যায় করেছেন, 
এমানভাবে ক্ষমা চাইবার ভাঙ্গমায় বললেন--.“এ হাড়া আর কি করার ছল বলন ? 
মজে দেখলাম, 'বিচারপাঁত নিজেই ওকে খালাস করে দেওয়ার পক্ষপাতী । তাই 
বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত মনে করণাম না আমরা |” 
উত্তরে আম বললাম--"শীলখে রাখতে পারেন, আজ থেকে ছ'মাসের মধ্ো 
আরও একটা খখনের অপরাধে ভ্যানউইককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে ! খিতীয়ৰার 
আর পিছণে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবেনা ওর পক্ষে । তবে তার আগে আরও 
একটা প্রাণ নষ্ট হবে, এই যা দুঃখ ।* 
1তনমাস পরে আর একটা নৃশংস হত্যার খবর এল । নিহত ব্যন্তি জাতে 
বৃটিশ । নাম সারল 'প্রগ টাকার । ট্রান্সভালে 'প্রিটোরিয়ার কাছে আাপলেডুন'য়ে 
কটা খামারবাড়ীর মালিক সে। তারই বাড়ীর কাছে মাঁটর মধ্যে থেকে উদ্ধার 
করা হলো তার দেহ । একটা বাকের মধ্যে লাশটা ঠেসে পধতে রাখা হয়েছিল একটা 


৩১৮ বশ্বেরশ্রেঙ্ঠগোয়েন্দাগল্প 


বড় ফাটলের মধো । যে হাতুঁড় দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, রন্তমাখা সেই 
হাতিয়ারটাও ওয়াগন-হাউসের মধ্যে কাঠের গার্দার নীচে পাওয়া গেল । 

সন্দেহভাজন হত্যাকারীর চেহারার বিবরণ ছড়িয়ে দেওয়া হলো দেশময় 
পুলিশের দপ্তরে দপ্তরে । ছোটোখাটো মানুষটি, টাক মাথা, ঝুলে পড়া গোঁফ। 
সম্ভবত 'ফ্রু স্টেটেরই বাঁসন্দা সে। টাকারের সঙ্গে খামারবাড়ী কেনা সম্পকে 
কথাবাতা চলাছল তার। | 

আমার ভাবষাৎবাণণ অধ সময়ের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল । এবার 
কজ্তু মান্তদ্ক বকীতির দোহাই শুনলেন না জুরীরা। পূর্বপরিকর্ত এবং 
উদ্দেশ্য প্রণোঁদত হত্যার রাক্প দিলেন তাঁরা । মত্যুদণ্ডে দৃশ্ডিত হলো ভ্যানউইক । 
শেষ কটা দিন বাইবেল পড়ে এবং ঈশ্ববের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেই কেটে গেল 
তার। ১৯৩১ সালের ১২ই জুন ফাঁসতে দু-দুটো নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করে 
গেল সে। 

কিছুঁদন পরেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এনেন মিসেস মোলার । 
মত্যুর ঠিক আগে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখোঁহুল ভ্যানউইক । 'িঠিখানা আমার 
হাতে দিলেন উনি । 

“বোন লুইসা, 

ক্ষমা চাওয়ার জনয তোমার কাছে যেতে পারাছি না আমি । যেশোক তোমায় 
দিয়েছি জানি না তার কোনো ক্ষমা আছে কিনা । বোন, আমই খুন করোছি 
ভোমার ছেশেকে | বিশুর দোহাই আমাকে ক্ষমা করো । 

স্বীকার করছি, অকারণে তার জীবন-প্রদ্দীপ নিভিয়ে দিয়েছি আমি । যেখানে ' 
তাকে খুন করোছিলাম, আমার কোনো টাকাকাঁড়ই পোঁতা ছিল না সেখানে! এই 
প্রথম আদালতে কেস জিতলাম আম । আগাগোড়া ডাহা মিথ্যে বলেছি আমি । 
অন্যান্য সে সত্য বলোছলাম বলেই শান্ত পেয়োছি বার বার ।” 

ণনছক টাকার লোভেই দ্বিতীয় খুনটা করে ভ্যানউইক ! বিরুয়দাঁপল জাল করে 
টাকার খামারবাড়ীর মালিক হয়ে বসার নতলবেই ভদ্্রলোককে সাঁরয়ে ছে পৃথিবী 
থেকে ৷ লাশটাকে ফাটলের মধ্যে কবর দেওয়ার পর ধারণা ছিল শত চেষ্টা করলেও 
তা উদ্ধার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। একটা খুন করে অনায়াসেই যখন 
বুড়ো আঙ্দল দেখাতে পেরেছে সে আইনের রন্তচক্ষ্ুকে, তখন আরও একটা 
করলেই বা ধরছে কে? 

ভাগ্নে নিধনের মোটিভ পাঁরগ্কার হয়ে যায় যদ ধরে নেওয়া যায়--সাত্য সাঁত্যই 
সে বিশ্বাস করতো যে মোলার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগের চুরির 
ব্যাপারে । লদকোনো চোরাই টাকা উদ্ধারের আযাডভেগ্গারে একসঙ্গে দৃজনের 
' যাওয়া থেকেই এই পিদ্ধান্তে আসা যায় যে আগের চুরির ব্যাপারে মোলারেরও হাত, 


নেখালাগেখ্নেরস্বাদে ৩১৯ 


ছিল। শেষ মূহুর্তের অনুতাপের ঘহনে জ্বলতে শ্বলতে ভ্যানউইক ভাগ্গের নাম 

মূছে দিয়েছিল এ কলঙ্ক কাহনশ থেকে । বোনকে এই বলে সাম্বনা দিয়োছিল, 

তার ছেলে এমনকোনো জঘন্য কাজ করেনি যে তার জন্যে লাঁঞ্জত হতে হবে 

পারবারের আর সবাইকে । ৃঁ 

নি পথে নোংরা জীবন-পরবে বোধ কার এইটাই তার একমান সংল্দর 
রর 1 
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অনুবাদ £ অদ্রৌশ বর্ধন 





ওয়াল্টার হেনরী চাইল্ডন :- লেখকের নাম চাইন্ডস হলেও লেখার মধ্যে 
শিশু সলভ চাপল্য যেমন নেই তেমনি সুকুমার মাত শিশুদের জন্য তিনি কলম 
ধরেন নি। তাঁর লেখার যে গোয়েন্দা অন্বেষণ তা নিঃসন্দেহে আমাদের পরিণত 
বৃদ্ধি, বয়স্ক মানুষকেও ভাবায়, ভাবিত করে । অন্ট্রৌলরার বিপুল ও বিস্তৃত 
প্রান্তর ঘেরা বিচ্ছিম্ন জন গো্ঠির এক নতুন ও আঁভিনব পরিবেশে আমাদের লোভ, 
ঘণা, জিঘাংসা ও সব্বোঁপরি ম:তত্য ও হত্যাজানত রহস্যের উন্মোচনে লেখকের 

' সাফল্যাঃআমাদের চমৎকৃত করে । 
রং সং 





নো রিরি 


রে 





জোসেফ জাগেব্রোভিচ, 


কর্মজীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেসঁটিকে কোন তরুণ গোয়েম্বাই ভুলতে 
পারে না। তার কারণ সে সময়ে সে স্বপ্ন দেখে বৃঝি বা এর সফল পাঁরসমাপ্তির 
ওপবেই নিভ'ব কবছে তার সারা ভবিষ্যৎ । যদিও এমনতব ধারণায় সত্যের 'ছিটে- 
ফোঁটাও নেই । পবে অবশ্য পাঁরণও৩ ব্যাদ্ধ দিয়ে, আরও পাঁবন্কারভাবে বচাব- 
াববেচনা করাব শীস্তলাভেব পর সে উপলব্ধি করতে পারে কতখানি আজগৃবি 
আর অলক ব্যাপাবের ওপর তার সম্ভবপর সাফল্য আর ব্যর্থতা নিভ'র করেছে । 
এই জাতীয় অকুতোভয় স্পাটনি দর্শনবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই সে 
গোয়েন্দা গিরতে আরও পারদশাঁ হয়ে উঠতে থাকে । এ জ্ঞানলাভের পথাঁট কল্তু 
কুসমান্তীর্ণ নয় । আমার বেদনাময় অভিজ্ঞতা থেকেই আম তা জেনোছি। 

আজ আম বেলগ্রনেডের পলিশ চীফ । কিন্তু এত বছর পরেও সৌঁদন ব্যর্থতার 
কামড় আমার তরুণ মনকে স্বভাবে দংশেছিল এবং ষে নিদারুণ নিরাশা আমাকে 
আচ্ছ্ করে ফেলোছল- আজও তা 'ঠিক তেমানভাবেই উপলাব্ধি করতে পাঁর। 
সে সময়ে বেলগ্রেডের হেড কোয়াটারে ছিলাম আঁতি কম মাইনের গোয়েন্দা হিসেবে । 





রেডক্রিমআরঘুমেরবড়ি ৩২১ 


বৃগোশ্নাভিয়ার তখন রাজতন্ত-শাসন কায়োম রয়েছে । সালটা ১৯৩৪ । গ্রীত্মকাল । 
আমার ঠিক ওপরকার চ৭ফ ৬1র ছোট্ট অফিসঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন-__ 
“জোসেফ, তুমি আমোরকার যেতে চাও ?? 

সো্নকার সৃতীব্র উত্তেজনা আজও আমি মনে করতে পারি। প্রস্তাবটা 
শুনেই চট করে শহধিয়োছলাম _'আপাঁন 'কি সাঁত্য সাঁত্যই যেতে বলছেন আমাকে 2 
আমার কপাল ভাল, কিছ কিছ ইংরোজ আমি বলতে পারি । 

সুযোগটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে শুধু এ কারণেই । এই ফাইলটা নিয়ে যাও । 
খুব মন দিয়ে কাগজপব্রগূলো পড়ে ফ্যালো ৷ বছরেন পর বছর অপরাধীদের যত 
কর্ড আমরা সংগ্রহ করেছি, তার মধো সবচেয়ে সম্পূর্ণ রেকড হচ্ছে এটি 
লোকটাকে আম অনা দেশের শাসনের আওতা থেকে টেনে এনে এদেশের শাপন- 
বাবস্হার এ্রান্তয়ারে ফেলতে চাই । কি করে তুমি তাকরবে তা আমি জানতে টাই 
না। আম শুধু চাই, প্রচারের জনো তাকে তুম সুগোষ্নাভিয়ার মাটিতে 
নিয়ে এলো । বহা্ঘন ধরে অনেক নারীকে শিকার বানিয়েছে স। এর অগ্যাপ্ত 
হলেও-হডে পারে বউদের শ্ান্ততঃ একজনকে যে সে খুন করেছে, সে বিষয়েও 
আমাদের মনে আর কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই । ভাত্ন একমান্র উপযযু্ত স্থান হচ্ছে 
ষৃগোশ্লাভ কারাগার । 

আইভান পোডারজে-র আস্তত্ব সম্বন্ধে প্রথম খবর এইভাবেই কানে পেশছোলো 
আমার । জন্ম তার যুগোশ্নাভিয়ায় । পেশায় সে পয়লা নম্বরের ভন্ড । শ্হ 
নারীকে নিয়ে 'ছানামান খেলেছে দে এবং ধনব তা মাহণাদের সংখ্যাই তাদের »ধো 
বোশ। তার পিছ: নিক্ে ইউরোপ থেকে যেতে হয়েছে আমেরিকায়, আবার ফিরে 
আসতে হয়েছে ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, জামনীতে আর আত্দ্রয়াপ্ । শেষকালে ওয়াট: 
আর প্রেটার ভায়োলেটের শহর ভিয়েনায় মুখোম্যাথ হয়েছিলাম তার । 

কেসটা হাতে নেওয়ার একমাস পরেই নিউইয়কে হাঁজর হলাম আমি । কেসটা 
সম্বন্ধে তখন কত আশা, কত স্বপ্নই না ছিল আমার মনে । ভাবতাম যে নোকটাকে 
গ্রেপ্তার করে আদালতে হাঁজর করার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার কাঁধে,তাকে 
হাতের মুঠ্টোক্প আনার তদস্ত-পরবের এই ব্যাঝ প্রথম পষর়ি । ভাবতাম, এ শু৭ক্খের 
অন্তে সাফল্য থাকবেই এবং ধুরন্ধর বদমাশটাকে আমি গ্রেপ্তার করবোই । কেসটার 
প্রাথামক কাজ দেখেই আমার হঠাঁশয়ার হওয়া উঁচত ছিল ! পোডারজের ধাঁডবাজ 
আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এত বোঁশ যে, বণড়াশতে গাঁথা হতভাগিনীদের 
অথে' সে শুধু বিলাসবহণ জ্বীবনই যাপন করেনি, তার প্রাপ্য শাস্তকে এক ধাপ 
টপকে যাওয়ার মত বৃদ্ধিমত্তা যে তার মগজে আছে, তা আমার বোঝা উচিত ছিল । 

লোকটার গাঁতাধধি সম্বন্ধে খুবই আবছা খবর রাখত আমোরকার ইমিগ্রেশন 
ভিপাটমেপ্ট। গত বছরে আগে ষুগোষ্নাভ কন-টনজেণ্টের কেউই নাক তাকে 
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দেখোঁন। কিন্ছু নিউইয়কের পুঁলশবাহছিনীর কাছ থেকে সব সময়ে সব রকম 
সাহায্য আম পেয়েছিলাম । তাঁরাই আমাকে জানালেন, কতৃপক্ষের ঘৃন্টিপথ 
থেকে বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়ার কিছ; আগেই পোডারজে নাকি আবার বিয়ে 
করোছল । মেয়োটর নাম আযাগনেস টাফভারসন । শহরের নামকরা কপোরেশন 
আইনবিদ সে। বয়স প্রায় তেতাল্লিশ । দারুণ ধূর্ত। 'বয়ের আগে পর্যন্ত একটু 
নারাবাল নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অভ্যন্ত ছল সে। 

মানহাট্রানে লটল চার আযারাউশ্ড দ্য কনরি,এর মিনিষ্টারের কাছ থেকে 
কয়েকাঁট তথ্য সংগ্রহ করলাম আমি । 

ভদ্রলোক বললেন--“কিছ্াদদন আগেই এক ঘুগোশ্নাভ ভদ্রলোকের বিয়ের 
খশটনাট তদারক করতে হয়েছে আমাকে । বিয়ের সাক্ষীরা আসলে তাঁকে চিনতই 
না। এই গ্রামেরই বাসিন্দা তারা । খুব শান্তপর্ণভাবে শেষ হয় বিয়ের অনৃচ্ঠান । 
তারপরেই গাঁড় হাঁকিয়ে চলে যান বর-বউ । আর তাঁদের দেখা যায় নি |, 

অন্যান্য সূত্র থেকে আগনেস টাফভারসনের কুক্ষণে-শুর রোমান্সের কাহিনণও 
শুনতে পেলাম । বিয়ের কয়েকমাস আগে সে ইউরোপে গিয়েছিল ছুটি উপভোগ 
করতে । তখনই ফ্রেঞ্চ 'রিভিয়েরাতে তার সঙ্গে আলাপ হয় পোডারজে-র । মেয়েদের 
চিবকালই চ:ম্বকের মত কাচ্ছে টেনে আনতে পারে পোডারজে । আযাগনেসের 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিগ্রম ঘটলো না। পোডারজেকে ভাষণ ভাল লেগে গেল তার । 
আগনেসকে পোডারজে ব্যাঝয়ে দিলে, সে য.গোশ্লাভিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি 
আফিসার । নিজের সম্পন্তও আছে যথেষ্ট। নিজস্ব কতকগুলো পেটেন্ট 
কৌশল প্রয়োগ করাই পছন্দ করত পোভারজে । ব্যবসা সম্পাকতি নানাবিধ ঝাকি 
নেওয়ার সময়ে আন্তজাতিক সম্পর্ক স্হাপন করতে পারলে বিস্তর আমোদ পেত। 
হাবভাবে রীতিমত মাজত আর শীক্ষত ছিল সে। আন্তজীতক আইন কানহনও 
1কছু কিছু জানত । যখনই দেখা হতো দুজনে, খট করে গোড়াঁল ঠুকে সম্দ্রমভরে 
আগনেসের হাতে চম্বন ঞ্কে দ্বিত পোডারজে। আর তাইতেই গলে যেত 
আযাগনেসের মন । আাগনেস নিজেও কিন্তু 'বিলক্ষণ ধৃত” ছল ৷ ধাঁশান্তও ছল 
যথেম্ট। কল্তু মেয়েদের প্রাত কোন পুরুষ যে এতখাঁনি আদবকায়দধা আর 
শিম্টা,ার দেখাতে পারে তা তার আগেজানা ছিলনা । অন্ততঃ তার বরাতে 
এমনটি এর আগে আর জোটেনি । বিশেষ করে এ রকম বিপদজনক বয়েসে, বে 
বয়েসে প্রেমমাঘই একদম অন্ধ, সে বয়েসে চিন্তজয়ের এই আঁভিনব পচ্হাটর 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম যা হবার, তাই হলো । 

মায়াবী জাদহকরের মতই আযাগনেসকে মোহমুস্ধ করে ফেললে পোডারজে । 
কচ্তু প্রথম থেকেই হণীশয়ার হয়ে প্রেমাস্পদদ সম্বন্ধে যাঁদ একটু খোঁজ-খবর করত 
আ্যাগনেস, তাহলেই অনেক চাণ্চল্যকর তথ্য জানতে পারত সে। চওড়া-কাঁধ 
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কোঁকড়া চুল পোডারজেকে দেখে কিন্তু তার সাঁতকারের বয়েসের চাইতে অনেক কম 
বয়েসী বলেই মনে হতো । এইকান্তিমান প্রয়ংবদ মানহযাঁট যে আসলে একটা 
পাকা ঠগ-_তা জানতে তার বোশি সময় লাগত না। তার সন্ধানে শুধু যে তার 
স্বদেশের পুলিশই ঘুরছে, তা নয়-বহহ জায়গার প্যালশবাহনী 'বাঁভল্ব ধরনের 
বিস্তর আইনবিগ্গাহত কার্যকলাপের জন্যে তাকে খংজাছল। এসব অপরাধের 
মধ গভন“মেন্ট এবং আর্মি আঁফসারের ছদ্মবেশ ধারণও আছে । কিল্তু বৃদ্ধিমতা 
হওয়া সত্তেও এই ঝামেলাটুকুর মধ্যে আর যেতে চায়নি আগনেস । তার কারণও 
ছিল। প্রথমত সেনারী তার ওপর প্রেমে অন্ধ । দ্বিতীয়ত মনচোর প্রিরজনের 
সঙ্গে ইউরোপের বড় বড় শহরগহলো দেখতে পাওয়ার সুখস্বপ্নে সে তখন মশগুল । 
পোডারজেও হচ্ছে সেই ধরনের লোক যে জাতিগত সঞ্কীর্ণতার অনেক উধ্রে 
সব দেশকেই সে স্বদেশ মনে করে এবং এক 'দয়ে তার আভজ্ঞভাও বড় কম নেই! 
কাজে কাজেই দেশাবদেশের হরেকরকম গজ্প শুনিয়ে আগনেসের মনের আকাশে 
রাশি রাশি রঙের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে বিন্দৃমান্ত কসুর করলে নাসে। ভিয়েনায় 
একসঙ্গে নাচলে ওরা দুজনে । নিউইয়কে র রক্ষণশীল কোন মহিলার কাছে এ 
অ।ভঙ্ঞতা তো নিদারুণ রোমাস্টিক মর্মস্পশাঁ এবং কোনা্দনই ভুলতে পারা যায় 
না। 

আযাগনেস নিউইয়কে ফিরে এলে বন্ধুবান্ধব আর ব্যবসায় মহলের পরিিও 
সবাই লক্ষ্য করলে সখ আর আনন্দ যেন উপছে তার মনের দহক্‌ল যেন ছাপিয়ে, 
ঝরে পড়ছে তার চোখে মুখে, হাঁসতে । শুধু তাই নয়। তার বয়সও যেন কমে 
এসেছে অনেকটা । পোডারজের প্রতীক্ষার ছিল আগনেস । কয়েকাদনের মধ্োই 
বওনা হলো সে। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে ধৃগোশ্লাভের পলিশ যখন তাকে 
৩ম্ন তথ করে খজছে, ঠিক তখন জাহাজে চেপে পাড় দিলে সে আমেরিকার দিকে । 
নিউইয়কে পেশছে আস্তানা 'নিলে গ্রেমাঁর্প পাকের একটা ছোট্র হোটেলে । 

পুনার্মলনের কিছহদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আযগেনেস। 
সযোগটাকে প্াবোমান্রায় কাজে লাগালে পোডারজে । আযাগনেসের প্রাতি 
তাব অনুরাগ যে কতখানি গভীর তা এই সুযোগে অন্তরস্পশাীর আঁভনয়ের 
মধ্যে দিয়ে বাঁঝিয়ে দিলে ও । কথাবাতাঁ আদবকায়দ্বা় তো তার জয় মেলা 
ভার। তার ওপর মনটাও যে কতখানি নরম-_তা প্রমাণিত হলে তখনই । সূচ্ছ 
হয়ে উঠলে ডিনার, কনসার্ট আর ব্রডওয়ে শো নিয়ে কিন খুব ফুর্তি করলো 
দুজনে । 

ওদের প্রাক-বিবাহ প্রেমপবে'র শেষ পবস্লিটা কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত । এ বছরের 
[ডিসেম্বরের চার তারিখে বিয়ে হয়ে গেল ওদের । যে ফ্ল্যাটে ঘীর্ধান একাকী 
নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে আগনেস, বিয়ের পর সেই ক্যাটেই উঠে এলে? 
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পোঙারজে । সবকিছুই ঘটে গেল খুবই তাড়াতাড়ি । আযাগনেসের ফ্যামালর সঙ্গে 
পোডারজের কোনদিনই দেখাসাক্ষাৎ হয়ান। বিয়ের রাতে আযাগনেস ডেট্য়েটে 
তার বাডিত আর মনা্রপ্রালে তার বোনকে টৌলফোন করে জানালে বিবাহ- 
নংবাদ। পু 

কাকপক্ষাকে নাজানিয়ে বিয়ে শেষ করার কারণ বোঝাতে গিয়ে আগনেস 
বেছিল--“বাণপারটা এত শাড়াতাঁড় ঘটে গেল যে তোমাদের কাউকেই আমল্লণ 
দানাছে পাপত্গম না। ছ'ধণ্টা আগেও আমি জানতাম না যে বিয়ে করতে চলেছি 
আমি। কিন্তু বিশাস করো মানুষাঁটকে দাবহণ ভালবাসি আমি । সারা দুনিয়ায় 
এমন চমতকার পানুষ আর দুটি নেই ।” 

আগনেসের আত্মীয়স্বজনেরা পরে আমাকে বলেছিল পোডারজেও নাক 
টেলিফোনে কথা বলেছিল তাদেন সঙ্গে । বলোছল--“মধ্চন্দ্র যাপন করতে আমরা 
ইংল্যান্ড বওনা হচ্ছি । পেখান থকে জামনি।৬ আমার এণ্টেটে কয়েকটা "দন 
খাকব। সাঁত্য কথা বলে কি মাপ ছুয়েকের আগে আযাগনেসের সঙ্গে আপনাদের 
মার দেশাই হবেনা । জামনি থেকে আরা সাবো যৃগোশ্নাভিয়ার । যে দেশ 
আমার জন্ম, আগনেসকে আম নিয়ে বেতে চাই নে দেশের মাটিতে 1১, 

হ'মাসব্যাপাী নধুচন্দ্রের প্রস্তুতি নিয়ে কিছ;দিন ব্যস্ত রইল আগনেস । কেন,- 
ক।টা করা, প্যাক করা ছাডাও টাকা-কড়িরও একটা পাকাপোন্ত ব্যবস্থা করতে হণো 
ওকে । ব্যাক থেকে ২৭০০০ ডলার তুললে ও । &7০০ ডলার বাদে পুরো অথণটাই 
তুলে দিলে তার প্রিয় 'ক্যা্টেন'-এর হাতে । স্বামীকে সে ক্যাশ্টেন বলেই জান € 
টাকা রাখা হলো একটা জয়েন্ট আযাকাউন্টে। বাকি টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া 
হলো লপ্ডনে । ডিসেম্বর মাসের কুঁড়ি তারিখে ওদের ইংল্যান্ড রওনা হওয়ার দিন 
ধা হয়োছিল। ওদের মানে, ক্যাপ্টেন আর মিসেস পোডারজের ৷ জাহাজটার 
নান 'হামবন্গ? সে সময়ে নাৎসীদের পতাকা উড়ন্ত হামবৃগ্গের ওপর । 

যাল্লার দিনাঁট এগিয়ে আসতে থাকে । আগনেস একদিন জাহাজে গিয়ে কিছু 
মালপত্র রেখে এল তার কোঁবনে। কোবিনটা শম্ধ তার একার জন্যেই বুক করা 
হয়েছিল৷ যাণ্ীদের তালিকায় তার স্বামণর নাম ছিল না। নামাঁট যে কেন বাদ 
গেল এবং এই বাদ দেওয়ার পেছনে কোন কুমতণব আছে কিনা--এ ধরনের কোন 
সন্দেহ আযাগনেসের প্রণয়-নিবিড় মগজে স্হান পায়নি । স্বামখর ওপর তার অগাধ 
বিশ্বাস । পোডারজে বউকে কি বাঁঝয়োছিল, তা কোনদিনই জানা যায়নি। 
তবে আ্যাগনেসের পরিচারিকা ফ্লোরা মিলারের কাছে জানা গেছিল মিসেস 
পোডাবজ্জে নাকি তাকে বলোছলেন বে ব্যবসা-সম্পার্কত কিছু কাজকর্মের জন্যে 
কিছন7াদন পরে রওনা হবেন তাঁর স্বামী । 

কয়েকজন সাক্ষী বললে, পোড়ারজে নাকি তাদের কাছে এমন একটা দোকানের 


রেডক্তিমআরঘুমেরবড়ি ৩২৬ 


ঠিকানা চেয়েছিল যেখানে দেশভ্রমণের উপযুক্ত একটা পেল্লায় ট্রাঞ্চ কিনতে পাওয়া 
যায়। সমস্ত জামাকাপড় সে একটা দ্রাঞঙ্কে রাখাই পছন্দ করে- বিশেষ করে 
সাগরপাড় দেওয়ার সময়ে । থার্ড এীভনাতে এমনি একটা দোকান পেয়েছিল 
সে। মস্ত বড় একটা পুরোনো ট্রা্কও 'কিনেছিল । ডেলিভার দেবার পর তারই 
নিরশিমত প্রাঙ্কটা রাখা হলো বাড়ির নিচের তলায় ' সেই রাতেই সেকেপ্ড 
এভিনন্যতে সাইমন ফেইনগোল্ডের ওষুধের দোকানে গোঁছিল পোডারজ্ে ।'ইউরোপের 
পারাহৃতি নিয়ে আলোচনা চলে দুজনে মধো । ফেইনগোজ্ড একবার বনেছিলেন, 
এ অবচ্ছায় পোডারজের আআঁীয়্বজনের জীবনের আশঙ্কা কদে পদে। শুনে 
হেসে উঠোছিশ পোডারজে। তার বিশ্বাস জামনাীর হতকিতাঁ হিসেবে আর 
বেশীদিন টিকে থাকতে হবে না হিটলারকে । দশ ডলার দামের দাড় কামানোর 
ব্রেড, মৃণে মাথার ক্রীম, আর ঘুমের বাট কিনে ছিল ও | সমদদ্রযাার জন্য নাকি 
এগুণ্ণে তার দরকার ॥ নিউইক্নক€ ছ্টেট ল'র বিধান অনুসারে ঘ্‌মের বড়ির কেতা 
1হসেবে রেজিন্টারে সই দিয়ে গোছল পোডারজে ৷ 

দোকান থেকে সিধে ফ্ল্যাটে বউয়ের কাছে ফিরে আসে ও। এসে দেখে 
আগসেনকে 'জীনসপন্র গছোতে সাহায্য করছে পরিচারিকা ফ্লোরা মিলার । 
অনেক রাত হয়ে গোছল । সারাদিন বড় খাট্ুনি গোছল ফ্লোবার । তাই পোডারজে 

কৈ তখনকার মত ছাট 'দিয়ে দেয় এবং বলে পরের দিনও তার ছাট রইল আজকের 

আলারন্ত খার্টুনিব দরুন । 

একটু পরেই দবজ্জায় টোকা শোনা যায় । টোকা 'দাঁচ্ছেলেন ওষুধের দোকানের 
মাঁলক ফেইনগোল্ডা । পোডারজের কাছ থেকে বিশ ডলারের বিল নিয়ে বাকণ- 
ডলাব ফেরত দেওয়ার সময়ে তিনি টো ডলার বেশি 'দিয়ে ফেলেছেন ৷ দরজাটা 
সামান্য ফাঁক করে ফেইনগোল্ডের কথা শুনেছিল পোডারজে । তারপর ফাঁক দিয়ে 
বাড়ীত ডলার ঠেলে দিয়ে রেগেমেগে দডাম করে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজার পাল্লা । 

পরের দিন আগনেসকে দেখা গেল না । সন্ধ্যের আগে পফস্ত তার গ্বামীরও 
পান্তা পাওয়া গেল না। সম্ধ্যের সময়ে বাঁড় ফিরে একতলা থেকে দ্রাঙ্কটা নিজের 
ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লিফট--এ তুলে দিলে সে। পরের দিন সকলে উঈপবাজরি 
কোম্পানিকে খবর দিলে ট্রাৎ্কটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে । হোয়াইট ছ্টারের জাহাজ 
“আঁদম্পিকে' ট্রা্কটা তুলে দেওয়ার নিদেশ দিয়েছিল পোডারজে । পোডারজের 
পারকজ্পনামত বন্দোবস্তের কিছু কিছ একজন কেরানি জানতো । ও তাকে 
বৃঝিয়োছল-_“আমার স্প্ী আগেই রওনা হয়ে গেছে । ইংল্যাপ্ডই তার সঙ্গে দেখা 
হবে আমার 1” ২২শে ডিসেম্বর ক্ল্যাটেঞ্কফিরে এসোৌছিল পাঁরচারিকা ফ্লোরা 
মিলার । তার জন্যেও একটা গঞ্প বানিয়েরেখেছিল ক্যাপ্টেন? । বলেছিল--- 
“কয়েক দিনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া গেছেন মাদাম ।” 


৩২৬ বিষ্বে রশ্রেক্জগোয়েন্বাগঞ্প 


রওনা না হওয়া পর্যস্ত 'ক্যাপ্টেনের' টুকিটাকি কাজ করে দিলে ফ্লোরা । 
*আঁলম্পিকে' নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঈসবাজজরি কোম্পানি তার চারটে দ্রা্ফ আর 
অন্যান্য মালপন্র বুঝে নিতে এলে, পোডারজে কিন্তু তার “ক্যাপ্টেন*স্লভ 
পদ্মযা্দা আর সম্প্রান্ত ঘরের আভজাত পুরুষের চালচলনটা পুরোপুরি বজায় 
বাথতে পারলে না। মালপর্র বওয়ার কাজে একরকম জোর করেই নিজেও হাত 
লাগালে । শুধয তাই নয়। ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে জোট পর্যন্ত গেল এক গাড়িতে 
মালপন্ের সঙ্গে সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালপন্র ঠিকমত নামানো হচ্ছে কিনা, 
তার তদারক করলে । এমন কি, যেভাবে তার হহকুম-মাফিক মাল নামানো উচিত 
তা ঠিকমত তামল না হওয়ায় দচারবার তো অশ্রাব্য ভাষা গালিগালাজও করতে 
ছাড়লে না। 

অর্ধেক মালপন্র 'নয়ে যাওয়া হলো ডেকের 'নচে। বাকি মাল, তার মধ্ো 
বশাল দ্রা্কটাও ছল, রাখা হলো প্যেডারজের কেবিনে । ওর সৌভাগ্যক্রমে কি 
দুভগক্রমে তা জানি না, পোডারজের বরাতে যে কৌবনাঁটি জুটোছিল সৌট একদম 
1নচের ডেকের- জলরেখার ঠিক ওপরেই । ছোট্র কিন্তু বেজায় আরামপ্র্দ কেবিনটা । 
পোট হোলের ভেতর দিয়ে কোন কিছ? সাগরের জলে টুপ করে ফেলে দেওয়াটাও 
মোটেই কঠিন কাজ নয় । 

যান্লা শুর হওয়ার সমর ঘানয়ে এলে নিজের কোঁবনে সেশধয়ে পড়ল পোডারেজ । 
সদ্যবিবাহত হলেও তথন সে বধূহীন । আযাগনেসকে কেউই দেখেনি । সে কোথার 
অথবা 'কি অবন্থায় আছে--তা কেউ জানত না। কিন্তু পোডারজের মেজাজে 
এতটুকু বৈলক্ষণা দেখা গেল না। বেয়াড়া ধরনের কোন প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে 
হলো না তাকে। 

ছদিনের যাত্রায় তেমন কিছ চাগ্চল্যকর ঘটনা ঘটল না। কেবিন ছেড়ে একে- 
বারেই বাইরে বেরোয় নি পোডারজে। তাতে অবশ্য আশ্চয“ হওয়ার কিছ নেই। 
বহু প্যাসেলারই তার মত কোঁবন ছেড়ে বাইরে আসা পছন্দ করোন সমংদ্ুপশড়ার 
ভবে । 

“আঁলম্পিক“এর জুয়া্ডের সঙ্গে অনেক কথা হলো আমার । আমার আগেই 
অবশ্য নিউইয়র্ক পুলিশও তাকে কিছ 'জিজ্ঞাসাবাথ করে গেছিল । প্ 

আমার প্রগ্তের উত্তরে সে বললে--“ক্যা্টেন পোডারজে মানুষটি ভারি 
চমৎকার | অল্প কথা বলার স্বভাব তাঁর একেবারেই নেই৷ সারবিয়ান চাষা 
আর তাদের খাসা খানা সম্বন্ধে কথা বলতে দারুণ ভালবাসতেন তিনি । আমার 
মনে হয় ইউরোপের জন্যে তাঁর প্রাণ কে'দেছিল বলেই ফিরে চলেছিলের্ন উনি। 
এফবার কথায় কথায় আমাকে বলোছলেন--আমোরকা আমার জন্যে নর। 
বেজায় বড় এই দেশটা । আর, এখানকার প্রতিটি লোক দিনরাত হন্যে হয়ে ছ.টছে 


ব্েডক্লিমআরথুমেরব় ৩২৭ 


টাকার পেছনে । যে দেশে জীবন এত সংঘাতময়, সে দেশের তোয়াককা কার না 
আমি 2 

আুয়া্ডের কাছে পোডারজে গজ্প করেছিল সে নাকি একটা নতুন ধরনের সিন্দুক 
শ্রী করতে এসোৌঁছল আমেরিকায় । কিন্তু বাথ" হয়েছে তার প্রচেষ্টা । 

গজন্ঞেস করেছিলাম--“্রাঞ্চটা তাঁকে কি কোনাঁদন খহলতে দেখেছেন ?, 

“ইয়েস, স্যার, হামেশাই দেখোঁছ । একবার ভেতর থেকে একটা নেকটাই বার 
করে আবার ভেতরে রেখে দিয়েছিলেন টান ।” 

“কোঁবনের মধ্যে কোন বিটকেল গন্ধ পেয়েছিলেন 'কি 2” 

“না স্যার, ও ধরনের কোন গন্ধ তো ছিল না 1” 

পরে আমি জেনেছিলাম 'ক্যাপ্টেনে'র জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করোছিল 
ইংল্যান্ডে । নাম তার মাগারিট সৃজান লাগ্রপ্ডি পোডারজে--তার আইন-সম্মত 
বউ। মার্গাঁরটের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে। শুধু তিনজন 
নারীকেই সারা জীবনে বয়ে করোছিল পোডারজে--আযাগনেস ছিল এই তিন- 
জনেরই একজন । এ ছাড়াও তার হবু-পতীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। 

ষাগোশ্লাভের রেকর্ড ঘেটে আম জেনোছিলাম, বেলগ্রেডে্র একটি মহিলাকেও 
এবয়ে' করেছিল পোডারজে । প্রচুর অর্থ পকেটম্থ করে রাতারাতি মেয়েটাকে পথে 
বাঁসয়ে যায় সে। 

পোডারজের সঙ্গে বিচ্ছেদ্জ নিত বিরহবেদনা এতটুকু স্পর্শ করোনি মাগারিটকে। 
অন্তত বাইরে থেকে দেখে তো তাই মনে হয়েছিল । দুজনের স্বচ্ছলভাবে চলে 
যাওয়ার উপয্যন্ত টাকা না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না 
তার । কাড়ি কাঁড় টাকা দরকার তার এবং তা যেন-তেন-প্রকারেণ পেলেই হলো । 
স্বামীকে লেখা তার একটা 'চাঠি আমরা পরে পেয়োছিলাম । নিউইয়কে ক্যাপ্টেনকে 
লেখা এই চিঠিটায় সে 'লিখোছল £ 

“ণৃকভাবে তুমি টাকা রোজগার করো তা আমি জানতে চাই না। এন্ডার টাকা 
জমিয়ে যাও-যে কোন পন্হাক্ প্রচুর টাকা রোজগার করে এনে দাও আমাকে | 
সৈ টাকা কিভাবে আসছে, তা নিয়ে আমার *মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যে 
চালে আমরা চলতে চাই, সে চালে [চলার মত যথেষ্ট অর্থ পেলেই আমার 
হলো ।” 

লপ্ডনে পোডারজে এসে পেশছোলে স্বমূতি ধারণ করলো মাগ্াঁরিট। 
আযগনেসের জড়োয়া গয়নাগ্দলো নতুন ডিজাইনে বানিয়ে নেওয়া হলো । পোশাক- 
গুলোও নতুন করে কেটে সেলাই করা: হলো মাগারেটের গায়ের মাপে । নিপাতা 
মাঁহলার ২৬০০০ ডলারেরও আর কোন সঙ্ধান পাওয়া গেল না। 

জ্যাগনেসের আত্মীয়জ্বজনরা জানত “স্বামী*র সঙ্গেই ২০শে ডিসেম্বর হামবর্গ 
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রওনা হয়েছে আগনেস। কয়েক হপ্তা পরে লণ্ডন থেকে মনার্রয়লে স্যাল টাফভর- 
সনের কাছে একটা টেলিগ্রাম এসে পেখছোলো £ 

“এখানকার আবহাওয়া ভাল ণাগছে না। ভারতবর্ষের দিকে চলেছি । পরে 
চিঠি লিখবো । --আগনেস !?? 

তিন মাস পরে ১৯৩৪ সালের এ্রাপ্রলের শেষাশোৰ ভারতবর্ষ বা পাঁথবীর 
কোনও দেশ থেকে কোন খবর এসে পেশছোলো না পারবারবর্গের কাছে । মহা 
[চিন্তায় পডলেন সা'লি টাফভারসন ৷ না ভেবেচিন্তে তো কোন কাজ করার অভ্যাস 
নেই আাগনেসের | বদ্ধ বিবেচনাও ওর প্রচুর । বোনেদের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে 
বড় বলে স্যালির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা একটু বেশি । আর তাই এ রকম চুপচাপ 
থাকাটা তো আগনেসের পক্ষে শোভা পায় না। 

নিউইয়কে" এসে পেশছেলেন স্যালি টাফভারসন ৷ দেখা করলেন নিরুদ্দেশ 
ব্যক্তিদের প্াঁলশ ব্যুরোর প্রধান ক্যাপ্টেন জন জে আয়ারসৃএর সঙ্গে । 

'“নেহাতই জেলেমানহীষ বলে মনে হর, তাই নয় 2 দেহ-মনে পরিপৃণ তা লাভ 
করেছে যে মেয়োট, আইনবিদ: হিসেবেও সুনাম কিনেছে যে, সে কিনা হট- করে 
বিয়ে করে বসলো একজন 'বিদেশীকে এবং তারপরেই পা বাড়ালো দেশের বাইরে । 
সে যাই হোক. কিন্তু এই চুপচাপ থাকাটাই যেবেজায় ভাবিয়ে তুলেছে আমাক । 
1তন মাস একটা খবর নেই, অদ্ভুত নয় কি? ওদেরকে খজে বার করার কোন 
উপায় কিনেই 2 ক্যাশ্টেন আয়ারসকে শুধিয়েছিলেন স্যালি। 

এই সাক্ষাৎকারের ফলেই বেলগ্রেডে একটা টৌলিগ্রাম এসে পেশছালো আমাদের 
দপ্তরে । আইডান পোডারজের কুলাঁজ জানাতে হবে । টোৌলিগ্রাম পেয়েই পোডার- 
জের 'ক্রিমন্যাল রেকর্ডের খখটনাঁটি পাঠিয়ে দিলাম আমরা । সেইসঙ্গে প্রস্তাব 
করলাম তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এখান থেকে কাউকে পাঠালে ভাল হয় না 
কি? দার্ঘাদন ধরে যার সন্ধানে আমরা ঘুরছি, তাকে তো আমাদেরও গ্রেপ্তার 
করা চাই। 

আর, এই ভাবেই শুর? হলো একটি মান্‌ষের পেছনে দীত্ধাদন ধরে যাওয়ার 
পালা । গেলাম 'নিউইয়কে । গেলাম পণথবীর আরও অনেক দেশে । দেশর 
দেশে ঘুরোছ একাঁট মান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেভাবেই হোক জালে ফেলতে হাবে 
পোডারজেকে । কিন্তু খুবই অজ্প সংখ্যায় আসতে লাগল সংত্রগুলো । তারপর 
ধনিউইয়ক' ত্যাগ করার সময় ঘনিয়ে এল, রওনা হলাম ফ্রান্স অভিম:খে । প্যারণতে 
পৌছে গেলাম ইশ্টারপোল-এর €ইন্টারন্যাশন্যাল পুলিশ অরগ্যানাইজেসন ) 
আঁফসে । সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বোরয়ে গেল ছদ্ম ক্যাস্টেনের নামে । 

কস্তু অত্যন্ত তুখোড় আর সাপের মতই পিচ্ছিল সে। শেষকালে একটা খবর 
পেলাম । ভিয়েনার মিষ্টার এবং মিসেল পোডারজে নামে এক দম্পতিকে দেখা; 


রেডক্তিমআরঘৃমেরবড়ি ৩২৯ 


গেছে। প্রেমবৃভূক্ষয হতভাগিন" মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছিল এই ভিয়েনা শহরেই। 
আর জানা গেল, ক্যাপ্টেন আর তার স্ী নাকি বেজায় ফুতিতে আছে। শহরের 
প্রান্তে বহাল তাঁবয়তেই দন কাটছে দ্বজনের। হামেশাই দেখা যাচ্ছে 
ঘুঁটিকে। 

ভিয়েনা শহরটা বরাবরই ভাল লাগে আমার । তাই এ শহরে যাওয়ার সযোগ 
পেয়ে খ্বাশই হলাম । শহরে পৌৌছোনোর পর দেখলাম 'মসেস পোডারজে 
মেয়োট আগনেস নয়, মাগারিট-_খধূরন্ধর শিরোমণির আসল বউ। এ তথ্য 
আবচ্কার করার পর কিন্তু মোটেই অবাক হহান আম। 

দুপাশে দুজন আশ্ট্রিয়ান গোয়েন্দাকে নিয়ে দেখা করলাম পোডারজের সঙ্গে । 
তর পাওয়া তো দূরের কথা, ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করার কোন লক্ষণই 
দেখলাম না তার কথাবাতন্ি 

মোলায়েম স্বরে আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বললে--“আযাথনেস টাফভারসনকে 
চান বইকি। ভার চমৎকার মাহলা । তাঁর কিছু উপকার করতে পেয়ে আমি 
1নজেও আনন্দ পেয়োছলাম । লপ্ডনে থাকার সময়ে তাঁর জন্যে কিছ টাকাও খরচ 


ফরোছিলাম ।৮ 
বয়ে করেন নি আগনেসকে 2 প্রশ্নটা করলাম ফরাপী ভাষায় ধাতে 


মাগ্গারটের বুঝতে অস্যাবধে না হয় । 
মাগারিটের মহখচ্ছাব দেখে স্পষ্ট বুঝলাম বিয়ে সম্পকে বিন্দ্বিসর্গ খবর রাখে 
নাসে। ভাবলাম দেখা যাক নিজের পাতা ফাঁদ থেকে ক করে এবার বেরোর 
বাছাধন। 
“ণমস টাফভারসনকে বয়ে  হাসালেন যা হোক। তাঁকে যেভাল করে 
চানই না আমি । নিউইয়কে বিয়ে করোছিলাম ? না, না, যত সব গাঁজাখারি 
গঞজ্প শুর করেছেন দেখাছ । গ্রীঘ্মের অবকাশে প্যারা গিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা 
দন বেশ আনন্দেই কেটোছল । এখন তান ভারতবর্ষে রয়েছেন । এছাড়া তাঁর 
সম্ব্ধে আর কোন খবরই রাখ না আমি। তাঁর সঙ্গে কেউাঁক, তিনি একলাই 
দেশন্রমণ করছেন--অত খবর আমি রাঁথ না।* 
খুব ভদ্রুভাবে পোডারজেকে ধন্যবাধ জানালাম এতগুলো খবরাখবর সরবরাহ 
করার জন্যে । তারপর বিদ্বার় নিলাম--এবং তাও একটা বিশেষ কারণেই। 
আমাদের মতলব ছিল যথেন্ট দাঁড় ছেড়ে ওকে খেলানো, তারপর এক মোক্ষম পাঁচে 
ফাঁসানো 1 এ ছাড়াও ওদের 'বয়ের সাটিশিফকেটের একটা কাঁপ অথবা অন্য কোন 

ঘল্িল হাতে আনতে চেয়োছলাম আমি । এদাঁলল আনতে হবে নিউইরকোর্র 
শ্মানষ্টায়ের কাছ থেকে এবং একি 'জানস দিয়েই তকতিগতভাবে প্রমাথ করে দেওয়া 
/ গোয়েদ্দা--২১ 
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যাবে যে নিউইয়কের লিটল চার্ট আযারাউণ্ড দা কর্ণার-এ বয়ে হয়োছিল 
তাদের । 

দিন কয়েক পরেই ফিরে এলাম পোডারজের আন্তানায়। নিউইয়কের প্ৰলিশ 
আয় মানঘ্টারের পাঠানো টোলগ্রামগুলো আমার হাতেই ছিল। “ক্যাপ্টেন 
আর তার বউকে দাঁললগনলো দেখালাম । 

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মাগ্াঁরট । মিসেসের মুখ দেখে অনখনয়ের সরে 
পোডারজে বলে উঠল-_-“এতে কি আসে যায়, মার্গারট » তুমি তো সবই জানো । 
আমোরকার মেয়েগুলো এমগই [নির্লজ্জ বেহায়া যে ওকে বিয়ে না করে পারিনি 
আম। সামাযর়ক খ্যন্যই বিয়েটা হয়োছল । আম যে বিবাহিত, 
সে তা জানত। পের কোন উপায় ছিল না। ডালং তুমি 
বিশ্বাস করো--”” টা 
কিন্তু কেউই বিশ্বাস কহ পারল না ওকে ; মাগ্াীরট তো নয়ই আমিও 
লা। * 

এরপর 'কস্তু আমাদের কাছে সে সবাঁকছুই অস্বীকার করে বসল এমন কি 
বয়েটাও | 

২০শে ডিসেম্বর জাহাজে ওঠার জন্যে আমরা প্রস্তুত । এমন সময়ে জোঁটর 
ওপরেই ঝগড়া হয়ে গেল ওর সঙ্গে । রক্ষিতা স্ঘী হিসেবে আমর সঙ্গে সাগর 
পাড় ছিতে চাইল না আযাগনেস। চাপ দিতে লাগল আনহ্ঠাঁনক বিয়ের জন্যে । 
ভু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে 
গেল ও। প্রথমে বললোছল, সেই রাতেই একলা সাগর পাড়ি দেবে সে। কিন্তু 
ক্র্যাটে ফিরে আসার পরেই মনাট্রয়াল আঁভমহখে রওনা হয়ে বার ও। কথা দিয়ে 
গোঁছল ফোন করবে৷ কিন্তু তা করোন। কথা 'দিরে গোছল লপ্ডনে আমার সঙ্গে 
তার দেখা হবে। কিন্তু এ প্রাতশ্রতিও সে রাখেনি ।, জেটির ওপর সেই 
ঝগড়াবাঁটির পর থেকে আজ পর্যস্ত তার ছায়াটুকুও দেখিনি আমি ।” 

জোর গলায় পোডারজে বলতে লাগল, তার এই ধবয়ের ব্যাপারটা নাঁক ডাহা 
িধ্যে আর সাজানো ব্যাপার । ধাগ্পা দিয়ে তাকে যুগোম্লাভিয়ার মমনটতে টেনে 
'নয়ে যাওয়ার জন্বন্য চক্রান্ত । আরও বললে--“আত্টিরায় আমি রাজনৈতিক 
আশ্রয়ের সুযোগ স্বাঁবধে পাচ্ছি। বেলগ্রেডের উদ্ধান্ত; আম । কাজেই স্বদেশের 
মাটিতে আইনের মারপ্যাচ দোঁখয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবেনা 1, 

খানাতল্লাসি হলো ওর বাড়তে । কিন্ত; কোনরকমে টৈনেটুনে দোষারোপ 
কয়ার মত আবছা কোন প্রমাণের চিহও পেলাম না সেখানে । নিউইর়কেও ঘটলো 
সেই কান্ড। আযগনেস-নধন ( যাঁধও তা নিছক সচ্দেহ ) আর তদ্ক্কের শবরং-_ 
এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিপদল সময়ের ব্যবধান । আলাম্পকের কেবিদটাও 
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পরীক্ষা করা হলো । কিম্তু ফলাফল হালো সেই একই। পোডারজে সেখানে 
কয়েক রাত থাকার পর অসংখ্যবার ধোয়া মোছা হয়ে গেছে সে কেবিন । কাজেই 
সূ্রটুনর আর কোন বালাই ছিল না সেখানে । 

যতদূর জানা গেল, আগনেস টাফভারসনের অস্তধনি রহস্যের 'তিমিরে 
আলোকপাত করার মত একটি সূন্রেরও আর আন্তত্ব ছিল না এইদার্ঘ কটি মাস 
পরে। এ রহস্যের উত্তর যে পোডারজে জানে, সোবিষয়েও আমাদের মনে তিলমান্র 
সন্দেহ ছিল না। কি সে-যে তাকে খুন করেছে, তা প্রমাণ করা কোনমতেই সম্ভব 
ছিল না আমাদের পক্ষে । আদালতে এ কেস উঠলেই সাক্ষ্য-প্রমাণাদর দরকার 
হবে-নিছক অনুমান নিয়ে তো কাউকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যায় না। সন্দেহের 
বশে কাউকে খানা সাব্যস্ত করা যায় না--সে সন্দেহ যতই জোরালো আর ভয়ঙ্কর 
হোক নাকেন। কাজেই, পোডারজের পায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও আমাদের 
রইল না। 

ভিয়েনাতেও পোডারজেকে গ্রেপ্তার করা গে না। তার কারণ, যতুর জানা 
গেছিল, আস্ট্ীয়ায় কোন বেআইনী কাজও করেনি । বিদেশ থেকে স্বদেশের 
মাঁটতে তাকে আনার আয়োজন করা মানেই একটা 'বিলক্ষণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । 
আর সে সময়ে ও রাজনোতিক আশ্রয় প্রাথনা করলেই তো আমরা নিরৃপায় । 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভিয়েনায় বসে আলোচনা চলল আমাদের মধ্যে । 
আলোচনা বিষয় একমেবাদ্ধিতীয়ম: । এবং তা হলো, লাশটাকে ও সরিয়েছে কি 
উপায়ে । থিওরর অভাব ছিল না। কিন্তু; আইনের ঠেকা য়ে কোনাটকেই 
খাড়া করা যাচ্ছিল না। 

সম্ভবত 'নউইয়কের ক্ষ্যাটে- _আযাগনেসের লাশ টুকরো টুকরো করে কাটার পর 
বাঁড়র চুল্পতে ফেলে তা ছাই করে ফেলা হয়েছে । লাশ উধাও করার এইটাই 
কস্ত্‌ সবচেয়ে সহজ উপায় । আর সম্ভাব্য থিওঁর হলো; পোডারজে হয়তো 
মারাত্মক ডোজের ঘুমের বাড়ি খাইয়ে দিয়েছিল আগনেসকে । তারপর ওর আস্ত 
দেহটাকে অথবা টুকরো টুকরো দেহটাকে ট্রাকের মধ্যে ঠেসে নিয়ে গোছল 
“'আঁলাম্পকে'র কোবনে । সাধারণত ফার্ট ক্লাসেই সাগর পাড় দিত ক্যাপ্টেন” 
ল্ত; 'আলাম্পকেএ সি ডেকের কেবিন নিতে গেল কেন সে? দশ ডলার দামের 
দাঁড় কামানোর ব্রেড, ঘুমের বড়ি আর মহখে মাখার ক্রীমই বা কিনল কেন সে? 

আগার মতে লাশটাকে পাচার করার সবচেয়ে ভাল পন্হা যাতাহলোএঞইঃ 
টুকরো টুকরো করে লাশটাকে ও কেটোছিল। তারপর আটলাপ্টিক মহাসাগর 
গেয়োনোর সময়ে এক একটা টুকরো ও ছওড়ে দিয়েছে জলের মধ্যে ; অথধি সারা 
জলপথটায় সমানে ভোজ দিয়েছে মাংসভুক 'মাছেদের । ভিয়েনায় পোডারজে 
কতখানি নিরাপদে রয়েছে তা ওর অজানা নয়। আঁারার কর্তৃ পঙ্জাকে ও জানালো, 
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রাজনমোতিক উদ্দেশ্যে ওকে যুগোম্লাভিয়ার 'নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সাজানো হয়েছে 
টাফভারসন কেসটা এবং সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিরাট বড়ষন্ত ছাড়া আর কিছুই 
নয়। আরও একটু "জুড়ে দিল সেই সঙ্গে সে মাকি রাজতন্ঘ শাসন-বিরোধী। 
কিন্ত ইটালি আর জামনিীর ডিকটেটরাশিপ শাসনব্যবস্থায় তার পর্ণ সমর্থন 
আছে । আর তাই উহান নুনু । 

আশ্টীয়ানদের দর্শনবাদ হলো নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও । এই 
ধরনের জীবনদর্শনের ওপরে ওদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট । তাই পোডারজের ব্যাপারে 
নাক গলাতে চাইল না ওরা । বিশেষ করে সে যখন প্রাতশ্রতি দিলে সে ইটালি 
চলে যাবে, তখন এ নয়ে তারা আর মাথা ঘামাতে চাইল না। 

এই পারিচ্ছিততে আমি ভেবে দেখলাম মান্র একটি পন্হায মুঠোর মধো আনা 
যায় পোডারজেকে । আমোরকান গভর্ণ“মেশ্টকে চাপ 'দিতে হবে, তারাই যেন 
পোড়ারজেকে বিদেশ থেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবচ্ছা করে। আমার 
লোকের হাতে রিপোর্ট পাঠালাম ওয়াঁশংটনে । আগনেস টাফভারসন 
আমোরকান মহিলা । তাকে ঘিরে যে রহস্য গড়ে উঠেছে, তা তো আর উপেক্ষা 
করা যায় না। পোডারজেকে জোর করে নিউইয়কে 'ফাঁরয়ে আনতে গেলে যে 
কলাকৌশলের প্রয়োজন, তা পাওয়া গেল নউইয়কেরি এফ বি জাই (ফেডারেল 
বারো অব ইনভেন্টিগেশন ) এবং হইীমগ্রেসন ডিপার্টমেন্ট থেকে । ১৯৩৩ সালে 
আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটা ফর্মের ওপর, “ক্যাপ্টেন” লিখোছিল; সে নাকি 
আঁববাহত ! আমেরিকায় পা দেওয়ার অনহমাত লাভ করতে গেলে এ ফর্মে 
সবাইকেই সই করতে হয় ৷ কিন্তু মাগিরটের সঙ্গে তার আগেই বিয়ে হয়েছিল। 
দরখাস্তে লেখা প্রাতিটি কথাই যে সত্য সে বিষয়ে শপথ করার পরেই আমেরিকায় 
প্রবেশাধিকার পেয়ে ছিল সে। কাজেই, মিথ্যা শপথের দায়ে আইনের রন্তচক্ষ 
এবার এসে পড়লো তার ওপরে । 

১৯৩৪ সালের দোসরা আগন্ট--মিথ্যা শপথের আভযোগে পোডারজেকে 
আভিযুন্ত করলো নিউইয়কের গ্র্যাশ্ড জুরী এবং রায় দিল তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে 
দেওয়া হোক। ফলে, পোডারজেকে আনা হলো 'ভিয়েনার এক আদালতে । 
কিস্ত। বাকৃচাত্বরীতে ওস্তাদ পোডারজে সেখানে কোমল হার জুরিদের মন 
ভিজিয়ে দলে এই বলে বে, ম্রেফ বড়বন্ল করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
আমেরিকায় । আমেরিকা থেকে তাকে পাঠানো হবে যৃগোম্লাভিয়ায় এবং 
দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্যাল চালিয়ে খতম করে দেওয়া হবে তাকে । শুনে 
সমবেদনায় ভরে উঠল জ;রিদের অন্তর | ওকে আমেরিকা পাঠাতে রাজি হলো না 
তারা । 

আরও কতকগলো টোলগ্রাম আসা-বাওয়া করলো বেলগ্রেড আর নিউইয়কের 
মধ্যে । শের পর্যন্ত দুটো বিবাহের অভিযোগ আনল নিউইরক পালিশ, 


রেডক্রিমআরঘমেরবাঁড় ৩৩৩ 


পোডারজের বিরদ্ধে । এবার আর বেকে বসলো না অন্টিয়ান কোর্ট। হুকুম 
বেরিয়ে গেল পোডারজেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার | 

এ কাহিনী প্রথমেই বলোছ আমি, পোডারজে-তদন্ত আমার কর্মজীবনের প্রথম 
কেস। যাও এর চাইতে কঠোর পারশ্রম আর কোন তরুণ গোয়েন্দা ইতিপূবে 
কখনও করেনি, তবুও সেদিন আমার 'শিকারকে সামান্যের ওপর দিয়ে বেরিয়ে 
যেতে দেখে শুকনো হাসি ছাড়া আর কোন ভাবই ফোটেনি আমার চোখেমৃখে | 
যেকোন খুনীর পক্ষে এ শাস্তি সাতাই লঘ-_অত্যন্ত ল্য । আসি ভিয়েনা 
ছেড়ে চলে আসার সময়ে তখন ও ওখানকার কারাগারেই ছিল । বেশ একটু মুড়ে 
গিয়ে রওনা হলাম বেলগ্রেডের দিকে । যেদায়ত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল-_ 
যতদ্‌র সম্ভব আমি তা পালন করেছি। আর 'িছুই করণীয় ছিল না 
আমার । 

নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হলো পোডারজেকে । পরে শুনেছিলাম, এই ধরনের 
সামান্য আভিযোগের সম্মুখীন হয়ে বিন্বৃমান্ত বিচলিত হয়ান ও । ঠোঁটের কোণে 
চিরকেলে মিষ্টি হাঁসিটি ঝাঁলয়ে দিব্ধ হাঁসখাশি মেজাজ নিয়ে নিউইয়র্কে 
পোঁছোর ও । তারপরেই একটা টোলগ্রাম পাঠায় মাগররিটকে" এবার একটা 
অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে 1” 

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই বিবাহের আভযোগ আনা হলো তার 
বিরদ্ধে । অভিযোগ স্বীকার করে নিলে সে। তবে নিজের অপরাধ লঘু করার 
প্রচেষ্টায় শুধ; এইটুকুই সে বলোছল-_আ্যাগনেস টাফভারসনই নাকি 1য়ের জন্যে 
পাঁড়াপীড় করেছিল তাকে । এজাতীয় অপরাধে সবচেয়ে গুরহদঘপ্ড যা, অর্থাৎ 
আড়াই থেকে পাঁচ বছর শ্রীঘর বাস, পোডারজের ক্ষেত্নে তারই বিধান দেওয়া 
হলো । আবার্ন কারাগারে শুরু হলো তার শান্তর মেয়াঘ । অন্যান কয়েদিদের 
সঙ্গে মোটাম্ম্টি মানিয়ে নিম়োছল ও। তবে একজন ওকে দুচক্ষে দেখতে 
পারতো না। একদিন দারুণ মারাপউ হয়ে গেল দুজনের মধ্যে । ওয়াডরিরা 
ত্রাণ পৌঁছোনোর আগেই একটা চোখ আর আটটা দতি হারালো পোড়ারজে। 

উনিশ মাস কারাগার বাসের পর একটা ইয়া লম্বা চিঠি লিখল ও ক্যাপ্টেন 
দ্টাইনকে । ক্যাপ্টেন ছ্টাইন সে সময়ে নিরহল্েশ ব্যক্তিদের ব্যরোতে ছিলেন । 
পোডারজে লিখল, খালাস পাওয়ার পর কতৃপক্ষ যদি তাকে ইউরোপে ফিরিয়ে না, 
দেয়, তাহলে আযাগনেস টাফভারসনকে জীবন্ত 'ফারয়ে এনে দেবে সে। এ গ্রন্তাবের 
কোন উত্তর তার কাছে পাঠানো হয়নি । কারণটা খুবই সোজা । বহ্‌দিন আগেই 
বে পরলোকের পথে ধান্লা করেছে আ্গনেস, এ বিষয়ে দ্টাবিষ্বাস জন্মে গেছিল 
কর্তৃপক্ষর। আযাগনেসের পরিবারবর্গের মনেও তার মত্যু সম্বন্ধে আর কোন 
সন্দেহ ছিল না। আটলাশ্টিকের জলেই হান পেয়েছে হতভাগিনশর দেহ । 


৩৩৪ বশ্বেরশ্রেষ্চগোয়েন্বাগঞজ্প 


১৯৪০ সালে পয়লা ফেব্রুয়ার জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পোডারজে। 
এতাঁন পাথর ভেঙেও কিন্তু এতটুকু চিড় ধরেনি ওর গ্র্যানাইট, কঠিন আত্মাবশ্বাসে । 
নষ্ট চোখের জায়গার একটা কীন্রম চোখ বাসিয়ে নিয়োছল ও । মনোকল: "দিয়ে 
সযরে নকল চোখটাপ্টৈেকে রাখত ও । পরে ওকে যুগোম্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়। নাৎসারা ষগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করলে যুদ্ধের বন্যায় সে-ও গা ভাসিয়ে 
দেয় । তারপর অনেক বছর অতাঁত হয়েছে । আর তার কোন খবর পাওয়া 
যায়নি। যাঁদ সে মারাই গিয়ে থাকে তাহলে আযাগনেস টাফভারসনের শেষ কয়েক 
ঘণ্টার রহস্যোেরও মতত্যু ঘটেছে সেই সঙ্গে **। 

সং স স 





অনুবাদ £ অদ্্রৌশ বর্ধন 


জোসেফ জাগেব্রোভিচ, 

যুগ্টোল্লীভিয়ার পাহাড় ঘেড়া বিস্তৃত সবুজ উপত্যকার নিস্তরঙ্গ জনজীবনে 
গোয়েন্দা অন্বেষণ ও নিরনক্ষণ উল্লিখিত লেখকের গোয়েন্দা গল্পের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য লেখক । যুগোশ্নাভ সাহত্যের একজন খ্যাত নামা সাহাত্যিক হয়েও 
শান্ত জনজীবনের অন্তরালে যে অশান্ত জীবনের কালো হাত মাঝে মাঝে 
উশকবুশীক মারে তারই প্রেক্ষাপটে তাঁর গোয়েন্দা গলপ গুর্ি অসাধারণ দক্ষতায় 
রচনা করেছেন । 

প্রাক দ্বিতীয় মহাযংদ্ধ কালীন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ছাড়াও মৃসোলিনী শাসিত 
ইতালি ও হিটলার শাসিত জামনিী থেকে আরম্ভ করে মান দেশের নিউইয়র্ক 
আর যুগোষ্নাভিয়ার বেলগ্রেড পর্দন্ত বিস্তৃত আন্তজাতিক পটভূমিকায় লেখকের' 
গোয়েন্দাদের বিচরণ তাঁর গঞ্কে এক ব*্বজনশন আবেদনে আঁবস্ট করেছে৷ 
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লোহা খন 
কার্তিন্ট সারভ্য়ান্তি 





কম্যাগ্ডাটোর যুসেপেপদোস। 





যখনই নতুন কোন খুনের তদন্তে তলব পড়ে আমার ভিপামেন্টের, তখনই 
আপনা হতেই আমার ভাবনার পটে ভেসে ওঠে এ শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত খুনে 
_-কাউণ্ট সিজারে সারাভয়ান্তর উপাখ্যান । আর বাস্তাঁবকই, তাতে অবাক 
হওয়ার কিছ নেই। 

অপরাধ-তদন্ত নয়ে যারা 'দনরাত মাথা ঘামায়ঃ তাদেরকে হামেশাই যেসব 
সমস্যার সম্মহখীঁন হতে হয়, তার প্রাতটাই ছিল কাউণ্ট সারভিয়াত্তর কেসে। কিন্তু 
মাদ্রকদ্রুব্যর বেআইনি আমদানর নতুন নতুন ঝামেলার অথবা আত দত্জ্লাপ্য 
ডাক্টিকটের আত চমৎকার জালিয়াতির খবর পেয়ে অনামী কারিগরকে বার করার 
কাজে আমাকে বতথানি বেগ পেতে হন, কাউপ্টের কেস হাতে নিয়ে অবশ্য তার 
চেয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হরান । : 

সারভিয়াত্তির শিকার ছিল মেয়েরা । কৌশলে মূঠোর মধ্যে এনে মেয়েগেলোকে 
খন করতো ও। এবং করতো শংধ ওদের টাকার জন্যে । তারপর লাশগ্দলো 
এমনভাবে টুকরো টুকরো করে কাটত যেন পাকা কশাই সে। আর বান্তবিকই দে 


5৬ বিশ্বের শ্রেকগোয়েচ্দা গল্প 


তাই ছিল। ওর কপাল মন্দ। তাই কলগ্কিত রন্ত নিয়েই ওর জন্ম । ওর বাবা 
ছিলেন ইটালিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন । পয়লা নম্বরের উচ্ছৃঙ্খল । বাদ্ধিজণীব 
মহলে তাঁর আত্মন্তরিতারও সামা পাঁরসীমা ছিল না। ভদ্রুলাক বখন ওপারের 
পথে রওনা হলেন সিজারের বয়স তখন মান্ন চোদ্দ! বাবার কাছথেকেসে 
উত্তরাধকারসূতঘে পেল ছোটখাটো একটা এগবর্য, শিজ্পকলার প্রাত প্রতি আর 
একটা আঁত-দৃষ্ট দর্শনবাদ । 
_ এক বছর আগে ছেলেকে গণিকালয়ে নিয়ে গিয়ে তত্তকথা শবানয়োছিলেন 
ভদ্রলোক--“মেয়েদের আসন্তত্ব শুধা আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে । তোমার 
সৃখ-সবাবধার জন্যেই ওরা এসেছে এই দয়ায় এবং এটুকু বাঘ দিলে নিনেট-মাথা 
শুয়োর ছাড়া ওরা আর কিছুই নয় |» 

দ্বূভগ্গ্যক্রমে, যে ধরনের মাঁহলারা এই জঘন্য উপদেশ যে নিতান্তই অসার, তা 
প্রমাণ করে ছেলের স্নেহ-ভালবাসা অজ“ন করার চেত্টা করতেন-_ওর মা ঠিক এই 
ধরনের মহিলা ছিলেন না। আত সাধারণ শ্রেণীর জীব ছিলেন এই ভদ্রমহিলা । 
ঘন ঘন স্বরাপান ছিল তাঁর প্রিয় নেশা । উৎকৃষ্ট আসর আর দুষ্প্রাপ্য সুরা ছাড়া 
পন্য কিছুর ভন্ত 'ছিলেন না তান। আরথাইাঁটিসে ভোগার ফলে মেজাজটা হয়ে 
গিয়োছিল বেজায় খিটাঁখটে । অহোরাণ সরাপান্র কানায় কানায় টলটলে মাঁদরায় 
ভাঁরয়ে রাখার জন্য পতিদেবতার আঁতি কম্টে সংগৃহণত মুল্যবান সম্পদগুলো একে 
একে বিক্কি করে দিতে বিন্দহমান্্ দ্বিধা করলেন না তিনি । তারপর তিনিও যখন 
ইহলোকের ধুলো ঝেড়ে ফেলে পরলোকে গেলেন, তখন সিজারের বয়স মান 
আঠারো । মায়ের সঙ্গ থেকে চিরতরে মস্তি পাওয়ার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও। 

কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পন্তির বাকিটুকু ফঃকে শেষ করে ফেললে দিজারে । 
কোনও কাজের শিক্ষা সে কোনোদিন পায়ান । পেশার কথা উঠতেই পারে না। 
একটা মেয়েলোকের বাঁধা প্রোমক হিসেবে শুর হলো তার নতুন জীবন। 
লা স্পোঁজরাতে মেয়েদের টপ, জার, পোশাকের বরাট দোকান ছিল স্পলোকটির । 
নাম তার রোজ । সারভির়াত্তির চাইতে বয়সে বছর দশেকের বড়ো সে! প্রথম 
কটা দিন ভালোই কাটল কপোত কপোতশীর । তারপর শুরু হলো বগন্যাঝাঁটির 
পালা। সম্ভবত, রোজ যত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল তার চাইতেও বোঁশ টাকার 
দাব জানাত 'সজারে- ঝগড়ার সূত্রপাত এইখান থেকেই । দোকানের কোন 
কাজই হোত না সিজারেকে দিয়ে-_ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা ৷ ফলে, 
যতই 'দিন যেতে থাকে, ততই চোখমবখের চেহারার সঙ্জীবতা, চনমনে- খুশি-খুশি 
ভাব হারিয়ে ফেলতে থাকে রোজ । 

এই কাছিনীর উপসংহার ঘটল সেহীদনই যোঁধন রোজ তার প্রেমাম্পঘকে 
জানালো যে সেমা হতে চলেছে। কথাটা শুনে এমনিই তেলেবেগুনে জহলে 
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উঠল সারভিয়ান্তি যে তখনি আগুনের চুল্লি থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার 
ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে উম্মাদের মত রোজকে পিটিয়ে মেরে ফেলল ৷ বাড়ির 
পেছনকার বাগানে লাশটা পণ্তে ফেলে কবরস্থানের ওপর সয়ে পাথর-বাধানো 
একটা রাস্তা বানিয়ে রাখল । 

একটা মূহূতে'র জন্যও উদ্বেগের ছায়ামাপ দেখা যায়ান সারভিয়ান্তির মনে | 
রোজের প্রাতবেশীদ্বের আর মকেলদের সে জানিয়ে দিলে যে রোমের সৌঁখন মহলে 
একটা নতুন ব্যবসা ফেদেছে সিগনোরা । 'সিজারকে এখানে রেখে গেছে সম্পাস্ত 
উপয্স্ত দামে বেচে ফেলার জন্যে । লাস্পোজয়ার এই কাজটুকু শেষ করেই সে 
রোজের কাছে চলে যাবে রোমে । মালপন্রসমেত দোকানটা জলর দামে বেচে দিল : 
সে এবং বিক্লী করার আধিপত্য তার বাস্তবিকই আছে কিনা, এ প্রশ্নও কেউ তাকে 
জিজ্ঞেস করলো না। 

আঁত সহজে লোক ঠাঁকয়ে নিজেকে সন্দেহম্ন্ত রাখার এই ক্ষমতাই সারাভর়াত্তিকে 
তাড়য়ে নিয়ে গেছে এক খুন থেকে আরেক খুনের দৃশ্যে । শেষকালে তার মুখোশ 
খুলে পড়লো মরণের সওদাগর হিসেবে ॥ তার সমস্ত তৎপরতাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে 
দিলে একটা খবরের কাগজ মার কয়েকটি শব্দের মধ্যে । প্যালো কড়ি মাখো 
তেল-এর পদ্ধতিতে খান- মেয়েরা এনেছে অর্থ আর কাউপ্ট সারয়ে দিয়েছে তাদের 
দেহগুলো |, এই ছিল খবরের কাগজের সধাক্ষপ্ত বর্ণনা । তার কবলে পড়ে 
কত মেয়ে যে প্রাণ হারিয়েছে, তার সাঠক হিসেব জানা যায়নি । শহধ? এইটুকুই বলা 
চলে যে সাবভিয়াত্তির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর বেমালুম অদ্য হয়ে গেছে 
এরকম মেয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। সারাভয়ান্ত কিন্তু চিরকুমার থেকেছে সমস্ত 
জীবন- যেন 'দনের পর দিন খঃজে বেরিয়েছে তার উপয্যস্ত গৃহিণীকে-_এই রকম 
একটা ভাব দেখিয়েছে সে। 

পর পর দুঁট '্ন দুটি বিভিন্ন ট্রেনে মালপনের সঙ্গে খণ্ড-বিখস্ড লাশ 
আ'বজ্কার হওয়ার পরেই সেই প্রথম পাালশ জানতে পারে সমাজের মধ্য নাবছে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা নররাক্ষ । ১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বর টুরিন থেকে মার্ণং 
এক্সপ্রেস সবে এসে দাঁড়য়েছে নেপলস-এর বিশাল খিলেনওয়ালা ন্টেশনে । 
ঘৃজন রেলওয়ে পলিশ (ফ্যাঁসম্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনাতকাল পরেই 
একটা বাহন সৃষ্টি করেছিলেন মহসোলনশী ) কারিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটিতে একটা 
সেকেন্ড ক্লাশ কমপার্টমেণ্টে টো বড় বড় সুটকেশ দেখতে পেলে । আঁশের তৈরশ 
পৈল্লায় সটকেশ দুটো কে বা কারা ফেলে গিয়োছিল কামরার মধ্যে । সব্যকেনা 
না হলেও খুব প্রোনো বলে মনে হলে। না সুটকেশ দুটো । ওজনে দারুণ 
ভারী। প্দলিশ অফিসার দুজন স্‌টকেশ দুটো নািয়ে নিয়ে গিয়ে জমা ছিয়ে 
দিলেন হারানো প্রাপ্ত আফিসে । একটা সৃটকেশকে তাকের ওপর তুলে রাখার 
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সময়ে খুট করে খুলে গেল তালাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক দিয়ে গাঁড়য়ে পড়ল একটা 
মৃস্ড- মেয়েমানৃষের মৃস্ড । পুর বাদামী কাগজের লাইনিং দিয়ে মোড়া ছিল 
সুটকেশটা । গাড় লালচে রঙের কাঠের কুচো দিয়ে প্যাক করা ছিল ভেতরকার 
বস্তু। একজন আফসার নিঃশব্দে তুলে ধরলে ম্ডটা । অপরজন চাড় দিয়ে 
দড়াম করে খুলে ফেললো দ্বিতীয় সুটকেশটা । ভেতর থেকে পাওয়া গেল-_ 
হতভাঁগনণীর হাত আর পা। 

হাত-পা মুণ্ডাবহীন ধড়টা এসে পৌছোলো পরের 'দিন দ্রেনে। লাস্পোঁজয়া 
থেকে রোমে এসে পৌঁ্ছোলো ষে ট্রেনাট, সেই ট্রেনেই, এল এই ধড়াটি। প্রথমবার 
যেভাবে পাওয়া গিয়োছিল সুটকেশ হাট, দ্বিতীয় আঁবজ্কারটি ঘটলো ঠিক এ 
ভাবেই । সেকেন্ড ক্লাশ কমপার্টমেণ্টে একটা বড় সুটকেশ পড়ে থাকতে দেখল 
একজন রেলওয়ে পুলিশ । সৃটকেশ খোলার পর ভেতর থেকে পাওয়া গেল উলঙ্গ 
ধড়টা ! অঙ্গপ্রতাঙ্গগলো যে একই দেহের, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে 
হলো না ডান্তারদের । হতভাঁগনীর চেহারার মোটামুটি এবং বিশ্বাসযোগ্য 
একটা ববরণও 'দলেন তাঁরা । বয়স তার 'তারশ। উচ্চতা মাঝামাবঝি। 
লালচে বাদামী চেষ্টনাট রঙের “চুল আর চোখ । বাঁ পাশ্টা সামান্য বেকা। 
অনেকরকম পুরোনো ক্ষতচিহও ছিল সারা দেহে । 

পেছন থেকে ছযীরমারা হয়েছিল মেয়েটিকে ৷ ছযাঁরমারার সঙ্গে সঙ্গে মারা 
যায়ান বেচারি এবং যখন প্রমাণ পাওয়া গেল জীবন্ত অবম্থাতেই মেয়েটিকে টুকরো 
টুকরো করে কাটতে শর করেছিল খ.নে জানোয়ারটা তখন এই বিভীষিকা 
উপাথ্যানে চড়লো আর এক পোঁচ বিভীষিকার রঙ । 

অপরাধ সম্পকাঁয় যেকোন তদন্তে প্াালাঁশ তৎপরতা যাঁদ সর্বপ্ন ছড়িয়ে থাকত 
তাহলে অবিশ্বাস্য রকমের মস্‌ণগ্াতিতে অব্যাহত থাকত, চাল? থাকত প্যলিশ- 
মেশিনের অপরাধসমাধান পর্ব । কিস্তু তা যখন নয়, ব্যাপক, সুজ্ঠ আর নিখত 
পুলিশি তৎপরতার যেখানে অভাব সে ক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে গোয়েন্দাদের 
সাফল্যের পাঁরমাপ সাধারণত এই কাট অবস্থার পারপ্রোক্ষতে £ অসীম সাহফুতা 
আর হাল ছেড়ে না দিয়ে অহোরার সজাগ থাকার সম্ভাবনা £ দশতাগ্ের সাতভাগী, 
সহজজ্ঞান অথবা 'দব্যচক্ষে দর্শন-_ সম্ভাবনা £ দশভাগের দভাগ ; ভাগ সংপ্রদন্ 
হওয়া--সম্ভাবনা £ দশ ভাগের এক ভাগ । ধাঁশান্তর তথাকাঁথত চমক লাগানো 
নিদশন চেল্সারে বসা গোয়েন্দা আর রহস্য উপন্যাসশলখিয়েধের জন্যে--বাস্তব 
জীবনে আমাদের ক্ষেত্রে তার কোন হ্ছান নেই। 

চ্কোক়্াড্রা মোবাইল ( নরহত্যা স্কোয়াড ) হতভাগিনী মেয়েটার সনান্ত করার, 
প্রচেচ্টা শ্বরয করলো । টুকরো টুকরো অংশে আবিষ্কৃত হয়োছল তার দেহ। 
তাই বিভিয সময়ে দেশের নানাচ্ছান থেকে যে কয়েক শ' মেয়ে যেমালদম উবে 
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গিয়েছিল, তাদের নামের তালিকা নিয়ে বসলেন-_তাঁদের কোন হদিশ পাওয়ার 
আশার । কিন্তু বুথাই ! কোন সূন্লই পাওয়া গেল না! রাশি রাশি টৌপিগ্রাহ্ 
টোলপ্রিপ্টার বাতা ঘোষণা, বিজ্ঞাপ্ত ইটালর পলিশ স্টেশনগুলোর় পর পর এসে 
পৌ'ছোতে লাগল-_কিস্তু রহস্যের তাঁমরে এতটুকু আলোকের সন্ধান পাওয়া, 
গেল না। 

এ ধরনের দৈহিক বর্ণনার মানুষ খোঁজার ব্যাপারে সফললাভ কেউই ঠোঁকয়ে 
রাখতে পারে না যাঁদ জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু 
এই বিশেষ তদন্তটিতে স্কোর়াড্রা মোবাইলের এই জাতীয় সাহায্যের প্রধান অন্তরার 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আদেশ'টি তা স্বয়ং মুসোলিনীর । তাঁর নিষেধাজ্ঞা বেরিয়ে 
গিয়োছল কোন খবরের কাগজ এ কেসের খণটনাটি ছাপতে পারবে না। তদন্তের 
মোটামুটি যে বিবরণ পুলিশের তরফ থেকে ছাড়া হতো কাগজে প্রকাশের জন্য 
তার দৈর্ঘ্য তিরিশ লাইনের ওঁদকে যেত না। এ আদেশের কারণও দেখিয়ে 
ছলেন মুসোলিনী । বলেছিলেন, ফ্যাসিম্ট ইটালিতে এরকম 'পিশাচের মত 
খুন-খারাপি করাটাই নাকি একদম অসপ্তবর । আর যাঁদও বা কেউ।/করে থাকে 
তবে তা নিয়ে যত অজপ কথা বলা যায় ততই মঙ্গল । 

যাই হোক শেষ পর্যন্ত তদন্ত যখন ন যযো ন তশ্ছো অবস্থায় এসে দাঁড়াল, তখন 
দৈনিকগুলো একযোগে ইল- দুচের নিষেধ-বিজ্ঞপ্তিতে আর কোন গুরহত্ব না দিকে 
থটনাটি জনসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলে । প্রথম পাতা 
জুড়ে ছবি বেরুলো খন্ডবিখণ্ড মেয়েটার । 

আর ঠিক তখন থেকেই সাত্য সাত্যই রহস্যের তিমিরাবগহষ্ঠন উঠে যেতে 
লাগল আস্তে আস্তে । প্রথম ট্রেনের দুজন যান্ী খবর দিল যে হৃষ্টপদষ্ট চেহারার 
মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক তাদের কম্পাটমেণ্টে ঢূকোছল। ভদ্রলোকের গোঁফের 
ডগা বেশ পাকানো এবং ছধ্চোলো । লাগেজ র্যাকে দ্বটো আঁশের তোর 
সুটকেশ রেখে এক কোণে বসোৌঁছিল ভদ্রলোক । একচোট ঘুম দিয়ে উঠে দুজনে 
দেখলেন নেপলপং যাওয়ার পথে রোমের মধ্যে ঢুকছে তাদের ট্রেন, ভদ্রলোক 
অশ্য হয়েছে কামরার ভেতর থেকে, কিন্তু মালপন্ত্র দুটি ফেলে গেছে তাকের 
ওপর । 

সুটকেসের মাঁলকের এহেন দক বর্ণনা পাওয়া যাবার পর গ্কোয়াদ্রা 
মোবাইল ভদ্রলোকের খোঁজ পেলে লা স্পোঁজিয়াতে । এইখান থেকেই রোম আর 
নেপলস: বাওয়ার এক্সপ্রেস ধরেছিল ভদ্রলোক । পিসা পর্যন্ত ট্রেন ভ্রমণ করোছিল ॥ 
রওনা হবার পর প্রথম ম্টপ এখানেই পিসাতে ট্রেন থেকে মেমে ফিরাঁত ছ্রেন ধনে 
সে ফিরে আসে লা স্পৌজরাতে । 

এই তথ্য জাগার পরেই খবনটা এসে পড়ল আমারই আঁফসের আওতায় & 
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তার কারণ, এ সময়ে লা স্পোঁজয়া নরহত্যা স্কোয়াডের চীফ ছিলাম আ'ম। 
লা স্পোঁজিয়া একটা সদাব্যন্ত বন্দর । ট্াইরেনিয়ান উপকূলে তার অবন্থান । 
এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাময় জাঁটল কেনটা আমাদের সবার আলোচনার খোরাক 
জোগালেও মল রহস্যভেদের সবটুকু দায়িত্ই ছিল রোমের পাঁলশের । কিন্তু 
এই নতুন আঁবি্কারের বৃস্তাস্ত শুনলেই খুব সম্ভব যে অনুমানটি সবার আগে 
মাথায় আসে তা হলো এই যেখানী এই লা স্পোঁজয়া শহরে আমাদেরই মধ্যে 
থাকলেও থাকতে পারে-_ সেক্ষেত্রে তার সমচিত দশ্ডাঁবধানের দারিত্ব তো 
আমাদেরই । আমার ভিপাটমেণ্টে এমন লোক একটিও 'ছিল না যে এঁ নররাক্ষসটাব 
মাঁণবন্ধে লোহার গয়না পরিয়ে দেওয়ার আগ্নহকে ক্ষারের মত শাণিত করে 
রাখোঁন । নির্দিষ্ট সময়ের চাইতেও আরও অনেক বেশি ঘণ্টা আমরা বায় করণে 
লাগলাম হোটেলে হোটেলে এবং প্রাতিটি বোর্ডং হাউসের মালিকদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে । একমান্ আশা, হয়তো গরহত্বপ্ণ কোন তথ্য পাওয়া যাবে তাদের 
কাছথেকে। বন্দর-অণ্চলে আমাদের টিকাঁটাকরা অগ্যান্ত গঁণিকালর আর 
পানাগারে তল্লাঁস চালালো । কিন্তু কোথাও এতটুকু কানাঘপোও শুনলাম না 
র।ক্ষসটার সম্বন্ধে । 

তারপরেই আচাম্বতে একাদন নশলাকাশ থেকে বাজ নেমে আসার মত বিপহল 
সৌভাগ্য খসে পড়ল আমাদের তদন্ত-পরবে। কি করে বরাত খুলল, সেই কথাই 
বাল এবার । তম্ন তন করে তল্লাস চালানোর পর যখন কোনাদকেই কোন আলোর 
সন্ধান পেলাম না, তার দুদিন পর আফিসে বসে হ্ছানীয় খবরের কাগজটার পাতা 
ওজ্টাঁচ্ছি, এমন সময়ে নজরে পড়ল ছোট্র একটা পাঁরচ্ছেদ । রেলওয়ে স্টেশনের কাছে 
রাবশের স্তৃপের ওপর একটা বড় সাইজের ছার পড়ে থাকতে দেখোছিল একাঁট 
অজ্পবয়সণ ছেলে । এ জাতীয় ছুরি রাহ্বাথরের কাজেই লাগে । ছেলোটির মনে 
কোন অসাধৃতা ছিল না। তাই ছহরিটা পাওয়ামা সে জমা দিয়ে দেয় হারানো- 
প্রাপ্থি আঁফসে ! 

ছুরটা সম্পকে ই ভাবাছলাম ক কি কাজে দরকার হতে পারে ছীরটার । আর 
তারপরেই আচমকা ছলা-ছেগ্ড়া ধনহকের মত লাফিয়ে দাঁড়য়ে উঠলাম আম । 
তারস্বরে হুকুম 'দিয়ে ডাঁকয়ে আনলাম এক সহকারীকে এবং দুজনে মিলে তৎক্ষণাৎ 
গাড়ী হাঁকালাম হারানোপ্রাপ্তি আঁফসের দিকে । ছা7ারটাকে নিয়ে রাখলাম আমাদের 
[জিম্মায় । পুলিশ লাবোরেটরীর পোর্ট থেকে জানা গেল ফলার ওপর যে 
দাগগুলো পাওয়া গেছে, আসলে তা মানৃষের রন্ত ছাড়া আর কিছ নয়। অথাৎ 
পায়ের কাজ আরও কিছুটা বাড়লো । শহরে যে কটা 'জাঁনিসপন্লেরঃ কাচের বাসন- 
পন্লের আর স্টেশনারি দোকান ছিল, সবকটার মালিক আর কর্মচারীদের প্রশ্নে প্রশ্নে 
ধবপধর্ করে ফেললাম । শেষকালে যে প্রমাণের জন্যে এত পাঁরশ্রম, তা পাওয়া 
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গেল । একজন সেলসম্যানের মনে পড়ল এ রকম আকারের একটা ছার একদিন 
সে বকা করেছিল হ্ৃম্টপৃন্ট চেহারার মাঝবয়সী ছংচোলো গোঁফওয়ালা এক 
ভগ্রুলাকের কাছে । রোম এক্সপ্রেসে লোকটার যেরকম বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, 
সেলস.ম্যানের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল তা। আবিক্কার শুধু এই একটাই 
নয়। কেননা কয়েকটা বাড়ি পরেই আরও একটা দোকান দেখলাম আমরা ॥ এই 
দোকান থেকেই আমাদের বোৌশিষ্ট্যপূর্ণ গোঁফওয়ালা বন্ধ্রটি িনোছ্িলেন তিন 
1তনটে আঁশের তোর সুটকেশ। 

খুনে ব্দমাসটাকে যে এই লা স্পেজয্লাতেই পাওয়া যাবে এাঁবষয়ে আর 'তিলমান্ত 
সন্দেহ রইল না আমাদের মনে ৷ এ কাজে যে ধরনের গোয়েন্দাদের দরকার তাদের 
প্রতিজনকে পাঠিয়ে দিলাম আম বাঁড়-বাঁড় তল্লাসির হুকুম দিয়ে । একটা বাড়িও 
বাদ গেল না। তারপর শব্ধ একটা বিশেষ অঞ্চলে সঙ্কীর্ণ করে আনলাম এই 
চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো তদন্ত-পর্ব । এবং শেষ পধন্ত তা সাঁমত হয়ে এল একটি 
মানত বিশেষ রাস্তায় । 

খুনটা আঁবজ্কার হওয়ার ঠিক একমাস পরে ১৯৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 
আম নিশ্চিত হল্যম । নিশ্চিত হলাম এবার ঠিক কোন জায়গাটিতে আভযান 
চালাতে হবে, সে সম্পকে । জানলাম, লা স্পেজিয়ার দারদ্রুতম অঞ্চলের পাথর দিয়ে 
বাঁধানো এবড়োখেবড়ো সংকীর্ণ রাস্তা ভায়া ডেনোভার একটা শ্রীহীন বাড়ির পাঁচ 
এলায় উঠে এবার তৎপর হতে হবে আমাদের । সেইদ্িনই দুজন গোয়েম্বাকে নজর 
রাখতে বলোছিলাম বাঁড়টার ওপর । তারা খবর পাঠালে, সারাদিনের মধ্যে বাড 
ছেড়ে কেউ বাইরে আসেনি । চ্ছির করলাম, আর নয়, এবার ঢুকে পড়া বাক। 

পিস্তল বাগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ক্যচিকোঁচ সিশড় বেরিয়ে ওপরে ওঠার 
সময়ে ছারুণ উত্তেজনায় কি প্রচণ্ড শব্দে ধকধক: করেছিল হাদযন্্টা, তা আজও 
আমার মনে আছে । শ্যধ্য এই মনহূর্তটর জন্যে কি প্রচণ্ড খাটুনিটাই না গেছে 
িপাট'মেপ্টের প্রত্যেকের । এসেছে সেই মন্হূ্ত--পরিশ্রমের ফল হাতের মৃঠোর 
মধ্যে এসে গেল প্রায় । পাঁচতলায় পৌছানোর পর আমার 'পছ পিছ7 এল একজন 
গোয়েন্দা । দেখলাম, করিভরের ঘটো দরজার মধ্যে একটা সামান্য খোলা রয়েছে । 
পা টিপে টিপে ভেতরে দুকে দেখলাম ঘরটাকে রাম্নাঘরই বলা উাঁচত ! ঘরে ঢোকা- 
মান্র যে জিনিসটা সবার আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হচ্ছে একটা 
বালাতি। দেওয়ালের পাশেই বসানো ছিল বালাতটা। বালাতটার কিনারা পর্যন্ত 
উঁচু হয়োছল কাঠের কুচো--যে ধরনের কুচো দিয়ে প্যাক করা হয়েছিল লাশটার 
মুশ্দুটা_ হনবহ? সেই রকমই। 

রাম্নাঘরের ভেতরের দরজা 'দিয়ে যাওয়া যার আর একটি ঘরে । দরজাটা খুলে 
ভেতরে কলাম আমি । ঘরটা পুরোনো কিন্তু জমকালো আসবাবপনে একধম 


৪২ বিশ্বেরপ্রেষ্তগোয়েম্দাগল্প 


ঠাসা । ঘুজন পুরুষ আমান দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়োছল । বিঘযৎবেগে ধুরে 
ঘাড়য়েই আমার হাতে পিস্তল দেখামা নিমেষের মধ্যে তারা হাত বাঁড়য়ে দিলে 
নিজের নিজের পকেটের দিকে । 

হিয়ার কয়ে দিই আম--““নড়বেন না । নড়লেই গুলি চালাবো |” 

মাথার ওপর হাত তুলে দেয় দুজনে । একজন বললেন- “আমাদের পরিচয়টা 
দেওয়া দরকার । আমি হলাম রোম ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের 
কমিশনার এরকো । আর হীন আমার আযানিস্ট্যাপ্ট, সিগৃনর মৃস্কো 1” 

পারচয় শোনার পর আমার রসনায় আর কোন কথাই ফুটলো না। মাথার 
মধ্যে রাগ, অপমান, হতাশার তুমুল দাপার্ধাপর চাইতেও হতভঙ্গব হয়োছিলাম সব 
চাইতে বেশি তার কারণও ছিল যথেম্ট। বাদ্ধিকৌশল দক্ষতার প্রাতি- 
যোগীতায় আমারই এন্তয়ারের শহরে বসে টেক্কা মারা হলো আমার ওপর । শব্ধ 
তাই নয়। যেদুই আইন রক্ষক আফসার এইভাবে আমার গালে চূনকালি লেপে 
দিলেন, সমস্ত তদক্তপর্বটা তাঁরা পরিচালনা করেছেন ২৫০ মাইল দরে বসে। 
তারপর লা স্পেজয়াতে এসেছেন তাঁদের পরিকল্পনার এতটুকু আভাস কাউকে না 
জানিয়ে । 

“কাউপ্ট সিজারে সারভিল্লান্তি কোথায়? এ বাড়তে যার বাস এবং যাকে 
গ্রেপ্তার করার জন্যেই আমাদের আগমন, তাকে রেখেছেন কোথায় 2” 

-শুযধোলাম আমি । 

খরখরে চোখে আমার কে তাকালেন কমিশনার এরিকো । জবাব 'দিলেন-_ 
“আপাঁন লা স্পেজিয়ার ডোসি। আমার বোঝা উচিত ছিল।” 

এবার হতভম্ব হয়ে তাকানোর পালা তাঁর । কয়েক মহত" ইতস্তত করে তারপর 
উত্তর দিলেন আমার প্রশ্নেরর-“টুকরো টুকরো করে কাটা মেয়েটার হত্যাকারণ 
[হিসাবে আমরাও তাকে সনান্ত করেছিলাম । গতকাল সারভিয়ান্তিকে গ্রেপ্তার করোছ 
আমরা । এখন সে রয়েছে রোমের রেজিনা কোয়েলি জেলখানায় । 

বটে, তাহলে এই ব্যাপার | মান্ন কয়েক মৃহদর্ত আগেও আমি নিশ্চিত ছিলাম 
যে, কুখ্যাত খুনেটার কোমরে বোঁড় পরানোর সম্মান এবার লা স্পোঁজয়ার পুিশ- 
মহলই পাবে । কিন্তু রোম তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল একদিন আগে এসে । 

কৈসটা নিয়ে আলোচনা হলো কমিশ্রান এীরকে আর আমার মধ্যে । শুনলাম, 
খুনেটার হদিশ বার করার জন্যে তাঁরা নাকি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একেবারে নিজস্ব 
একটা পদ্ধীতমাঁফক তল্লাস-পব চালিয়োছলেন । তদন্ত পর্বের প্রথম দিকেই একজন 
রোমক গোয়েন্দা বলোছিলের পান্র-পান্নী বিজ্ঞাপন থেকে হয়তো সূত্র পাওয়া যেতে 
পারে। তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন দৈনিকের ফাইল ঘাঁটা শুর হলো । অনেক পারিশ্রমের 
“পর সম্ভাবনামর কয়েকটা পয়েস্টও পাওয়া গেল । 


মেয়েখনেকাউপ্টসার ভির়াত্তি ৩৪৩ 


এরপর গোল্সেন্দারা তৎপর হয়ে উঠল কয়েকটি লোককে নিয়ে । এরা প্রত্যেকই 
মনোমত গাল লাভের আশায় বিজ্ঞাপন দয়োছিল কাগজে । এদের প্রত্যেকের 
গাঁতাবাধ আর চাঁরন্র নিতো জোর গবেষণা চলল 'কিছবা্ন। কিন্তু বথাই। এমন 
একটি লোককেও পাওয়া গেল না যার ওপর ঢেনেটুনে এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলা 
যার । কিন্তু শেষ পষন্ত একজন নাছোড়বান্ৰা 'টকাঁটাীকর নজরে পড়ল বহু 
পুরোনো একটা বিজ্ঞাপন । লা স্পোঁজয়া শহরের এক অজ্ঞাতনামা পুরুষ বিবাহের 
আমন্মণ জানরেছে বজ্ঞাপনে । বিজ্ঞাপন-বাতরি চেক্েও বেশী গুরুত্বপূণ" কিন্তু 
শহরের নামটি । খবরটা এইরকম । 

॥ “সম্ভ্রান্ত পুরুষ, ত্তবানঃ যহবাপহরষ নয়, কিন্তু উদ্ধার এবং কোমল স্বভাব, 
পারবারক বন্ধনাবহীন তরুণী কন্যার সঙ্গে বিবাহের জনো পন্লালাপ করতে 
ইচ্ছুক ।+ 

রোম-প্যালশ এই বজ্ঞাপনের সঙ্গে একটি উধাও-হওয়া মেয়ের যোগসূত্র বার 
করে ফেললে । মেয়োটর বয়ন বছর 1ীাতারশ ॥। একটা বাড়ীর সাংসাঠরক কাজকণণ 
দেখাশুনো করত সে । নভেম্বরের গোড়ার দিকে ভোজবাজর মও মিলিয়ে যায় 
সে। অন্নদাতাদের কাছে অবশা সে খোলাখুলি বণে গিয়োছল তার গন্তব্য শহরের 
নামটি । সেনাকি পান গনী বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল এবং তার ভাখষ)ৎ ন্বামীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত হয়েছে পা স্পোঁজয়া শহরে । এরপর থেকে তার আর 
কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি । পালিশ আরও জানলো, মেয়োটর বাঁ পা খোঁড়া 
ছিল, পা টেনে টেনে চলতে হতো তাকে । আর ঠিক এই শারীরিক বকীভটুকুই 
হত মেয়োটর পাশ পরনক্ষা করতে গিয়ে ভান্তারদের নজরে পড়েছিল । 
লা স্পোঁজয়া শহরে “উদার এবং কোমলস্বভাব সম্দ্রান্ত পুরঃযাঁটর* হদিশ বার 
করা এমন কিছ কঠিন কাজ নয় । তৎক্ষণাৎ রোম থেকে গোয়েন্দাদের পাঠানো 
হলো এ শহরে-__লালাখেলা যে সাঙ্গ হয়েছে এ খবর জানার আগেই তাকে গ্রেপ্তার 
কয়া দরকার । কাঁমশনার এঁরকো যখন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে পেশছোলেন, 
তখন সবেমাত্ত রোম অভিমখে রওনা হয়েছে কাউন্ট সিজারে সারছিয়াত্তি। 
রোমের একটা হোটেলে পাওয়া গেল তাকে । ভদ্রলোককে হাজতে পরে তাঁরা 
ফিরে এলেন লা স্পোঁজরাতে । এলেন সেই ঘরাটিতে যে ঘরটি সারভিয়াত্তি ভাড়া 
নয়োছিলো 'বজ্ঞাপনের টোপ গিলে-আসা হতভাগিনী মেয়েগদলোকে অভ্যথনা 
জানানোর জন্যে । 
আগেই বলোঁছ, খ্মনে বদ্মাসটার বদলে কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত 
হয়োছিলাম--এ তথ্য জানার পর রাঁতমত থি“চড়ে গিয়েছিল আমার মনমেজাজ। 
িল্তু তবুও একদিক দিয়ে আমার এঁ তিন্ত মেজাজে সম্তোষের বাঁর সিঞ্চন হয়েছিল । 
ভাগ সাক্ষ্য প্রমাণ জ্াগরে ছিলাম আমিই এবং এই সাক্ষ্য-প্রমাণের বলেই 
1ব. গোয়েম্দ--২২ 


৩88৪ বিশ্বেরশ্রে্ঠ গোয়েম্দাগল্প 


চরম দণ্ড নেমে এসেছিল সারভিয়াতির শিরে । আম আরও প্রমাণ করে দিয়েছিলাম 
যে পাওলিনা গোরিয়ান্তিই হচ্ছে সারাভয়ান্তিব্র সবশেষ শিকার । রোমের যে 
মেয়েটি সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনো করার কাজ ছেড়ে একদিন 'নপান্তা হয়ে 
গিয়েছিলঃ পাওনা গোরিয়াত্ত তারই নাম। বিবাহের প্রতিশ্রাতর প্রলোভন 
1য়ে আনার পর যে কটি মেয়েকে যমালয়ে পাঠানো হয়েছে, এ হচ্ছে তাদের মধ্যে 
সবশেষ ৷ প্রাতাঁট মেয়ে আসবার সময়ে সারা জীবনের সণ্গিত অথ" নিয়ে এসেছে 
এবং তাকে খুন করা হয়েছে এই কাঞ্চন লোভেই । তারপর দেহটাকে কেটে টুকরো 
করে পাচার করা হয়েছে নানাদকে। 

কাহনশর উপসংহারে এসে বিলক্ষণ বিরাগ সত্তেও আর একট নাম মনে 
পড়েছে। বেল গিনেস একটি অসুন্দর আমেরিকান মাহলার নাম । বিয়ের লোভ 
দেখিয়ে টাকাকাঁড়সমেত পুরুষদের ভুলিয়ে আনত সে নিজের খামার বাড়ীতে । 
তারপর যথাসময়ে তাদের খুন করে দেহগন্ীল থোড়কুচি করতো । এবং এই থোড়কুচি 
পবণট যে কাঠের ব্লকঁটির ওপর হতোঃতার ওপরেই জবাই করা শুয়োর কেটে 
কুচিকুচি করতো বেল গিনেস । এই একই নারকীয় ব্যবসায় হাত পাকয়োছল 
কাউন্ট সারভিয়ান্তি। একটা অপরিচ্ছন্ন হোটেলের মাগলক ছিল ভদ্রলোক । সেখানে 
হানা দিতেই আরও দুই হতভাগিনীর দেহাবশেষ পেয়েছিলাম আম । 

তাদের একজনের নাম বসে মারগারচ্চি। চ্ছানীয় দাঁতের ডান্তার তার দাঁতের 
াঁকৎসা করেছিলেন একবার এবং তার রেকডও রেখেছিলেন তিনি । তাই মেয়েটির 
দাঁত দেখেই তাকে শনান্ত করা সম্ভব হয়োছিল ডান্তারের পক্ষে । 

ইটালপতে আজকাল আর মতুদণ্ড দেওয়া হর না বটে, কিন্তু যে সময়ের কাহিনন 
ধলখলাম সে সময়ে মুসোলিনশ কয়েকটি অপরাধের শান্ত এইভাবেই দেওয়ার নিদেশ 
[দিয়োছিলেন । কাউণ্ট সারাভিয়ান্তিও রেহাই পেল না এই হ7কুমনামা থেকে । 

গ্রেপ্তার এবং অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কয়েকমাস পরে একাঁদন খুব ভোরে 
তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হলো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে । ককিয়ে কাঁদতে 
কাঁদতে কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করতে লাগল সে। তারপরেই একসঙ্গে গর্জে 
উঠল রলাইফেলগহলো এবং চিরকালের মত নিবকি হয়ে গেল এযহগের সবচেয়ে কুখ্যাত 
মেয়ে-খুনে কাউন্ট সিজার সারভিয়াত্তি। 


এ সঃ ৮ 
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অনুবাদ : অদ্রৌশ বর্ধন 





কম্যাগ্ডাটোর যুসেপেপদদোসা৷ আজ বিশ্ব সাহিত্যের গোয়েন্দা সাহিত্যে এক 
উজ্জ্বল নাম। রোম নগরীর অধিবাসী লেখক ইভালিয় সাহিত্যের সেরা 
সম্ভারে গোয়েন্দা গজের সংযোজন ঘাঁটয়েছেন । লেখক তার অসাধারণ সক্টিশীল 
কলমে গোয়েন্দা গঙ্পের জাল বস্তার করে রহস্য রোমা ঘেরা এক অসাধারণ 
ঘটনা বন্যাস সাঁ্ট করেছেন । ঠাণ্ডা মাথায় খুন হত্যা, মতত্যু ইত্যাদির অনহসঙ্গ 
স:ন্টর সঙ্গে সাথে লেখক এক নতুন গোয়েন্দা কৌশল তাঁর গোয়েন্দা গজ্পে 
পাঠকদের পরিবেশন করেছেন যা অপরাধ ও অপরাধাঁর অন্বেষণে উল্লেখ্য ভাবে 
বিধৃত । 








পারল কও 


ওয়ালটার হেনরী চাইন্ডম্‌ 


পুরোনে। আমলের আইনরক্ষক আফসার হিসেবে চোখের সামনেই দেখোঁছ 
1সডন? শহরকে গড়ে উঠতে । ঝোপঝাড়ভরা ছোটখাট একটা নগরই দেখতে দেখতে 
ফুলেফে'পে উঠে ঠাঁই দিল বিশ লক্ষ বাঁসন্দাকে। পাপ আর অপরাধের দিকে 
থেকেও এর চাইতে ভাল বা খারাপ শহর আর আছে বলে মনে হয় না আমার । 

সুকঠোর দ্স্তর পথ পোঁরয়ে তবে আমাকে 'নউ সাউথ ওয়েলসের কমিশনার 
হতে হয়েছিল । সত্য কথা বলতে কি বাঁটের কনম্টেবলের স্তর থেকে ধারে ধারে 
উঠতে হয়েছে আমাকে এই দায়িত্বপণ পদে । তেতাল্লিশ বছরের দশীঘ" কর্মজাঁবনে 
আমার অন্তত বি*বাস আইনের সব রকম শনব্ুকেই আমি দেখেছি সামান্য চোর- 
ছ্যাঁচোড় থেকে শুর করে জালিয়াত 'কল'মেন দাঙ্গাবাজ খানে-গণ্ডা-কিছুই 
বা যায়ান। এদের মধ্যে অনেকেরই উচ্চাশার বহর শুনলেও তাক- লেগে 
যায়। 

বর্তমান শতাব্দী শুর? হওয়ার অজ্পাঁদনেই মধ্যেই 'সিডাঁন পালিশ হেডকোয়াটারের 
নিরহদ্দেশ ব্যন্তি বিভাগে সাজেপ্টের পদে উন্নীত হলাম আমি। আঙুলের, 





সান ষদভ্তানারকাহিন? "৩৪৭ 


ছাপ নিয়ে অপরাধা সনান্তের পদ্ধাত সে সময়ে সদ্য প্রচালত হয়েছে । সম্পৃণ নতুন 
বিজ্ঞানসম্মত এই তদন্ত পদ্ধাত আমল পারবতন এনে দিয়েছিল গতানুগাঁতক 
প্যালশী ধারায় । অস্ট্রৌলয়াতে সর্বপ্রথম এই আঁভনব পদ্ধাতর প্রচলন হয় 
আমাদের ডিপামেন্টেই | 

তন্ময় হয়ে গেলাম আমি আঙ্গুল ছাপের এই বিশাল দুনিয়ায় । 'বাভিম্ন ছাপের 
নেবার ফাঁস, আবত* আর বে*কা 'খিলেন সম্পকে" বিস্তর জ্ঞানলাভের পর নিউ সাউথ 
€যেলস কারাগারের আট হাজার বাসন্দার একটি রেকড* তৈরী করে ফেললাম ॥ 

সে সময়ে ডিপার্টমেন্টের কীর্ম সংখ্যা পাঁচজনের বেশী ছিল না। কিন্তু আজ 
প্রায় একশো মেয়েপরুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিভাগের কার্মিবর্গ ! সারা 
অজ্দ্রোলয্না, নিউজিল্যান্ড আর অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের প্রায় দশ লক্ষ 
সপরাধাীঁ আর সম্দেহভাজনের আঙুলের ছাপের সারি সারি ফাইলও সংরাক্ষিত 
বয়েছে আমাদের রেকড' বিভাগে । দাক্ষণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অণ্চলের হেড 
কোয়াটরি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের আঙ্লের ছাপের বিভাগ । শুধু 
হাইনয়। সারা বিশ্বে যে-কটা অত্যন্ত দক্ষ ফিংগার-প্রষ্ট ডিপার্টমেশ্ট বত'মানে 
বয়েছে, আমার এই বিভাগটি তাদেরই অন্যতম । 

কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে এই শেষ জ্ঞান অঙ্জ'ন 
করেছিলাম বলেই “মানুষ দস্তানা হত্যা-শুদস্তের সুরাহা করতে পেরেছিলাম আম । 

প্রথমেই বলে রাখি, আমি কমিশনার হয়েছিলাম মার কয়েক বছরের জন্যে । 
১৯৩৩ সালের বড়দিনে একটা লাশ চোখে পড়ল দুই ভদ্রলোকের । মুবমাবজী 
নদীতে ছহাঁটর 'দিনে মাছ ধরতে গিয়োছিল দুজনে, স্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অণ্চলের 
সবচেয়ে সমদ্ধশালা কীিপ্রধান কেন্দ্র ওয়াগ্া! থেকে কয়েক মাইল গেলেই পাওয়া 
যায় এই নদাট। 

লাশাঁট পুরুষমানৃষের । খুন করা হয়োছল তাকে যে কিছাঁদন আগেই । 
কিন্ত; তারের কাছে উপড়ে-পড়া একটা গাছের শাখাপ্রশাখায় দেহটা আটকা পড়োছিল 
কটা দন । তাছাড়া, মুখখানা এমনভাবে থে'তলে দেওয়া হয়োছিল যে পনান্ত- 
করণের স্বপায় ছিল না। 

এধরনের পরিস্ছিতিতে সনান্ত করার শুধু একাঁট পন্হাই আমি জানতাম এবং 
তা হলো আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য । যাঁদও এক্ষেত্রে এপম্থার সৃফলের সম্ভাবনা 
সংদ্দবরপরাহত | কেননা, নিহত ব্ান্তি হয়তো সমাজের বিলক্ষণ সম্মানীয় পৃরহষ এবং 
সারা জীবনে পুলিশের দরে আঙুলের ছাপ নেওয়ার দুভগ্যি তার কোনোদিনই 
হয়মি । আইন ভঙ্গের দায়ে পূলিশের হাতে ধরা না পড়লে সাউথ ওয়েলসের 
কোনো নাগারিকেরই আঙ্গুলের ছাপ রাখতাম না আমরা । 

ফেসটা সম্পকে" তদন্ত করার জনো গোয়েন্দারা হেডকোর়াটরি থেকে রওনা 


৩৪৮ বশ্বেরশ্রেক্ঠগোয়েম্ফাগল্প 


হলেন। চাঁফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রাররকে ডেকে আম বলে দিলাম--আপনার 
সাঙ্গপাঙ্গোরা আর যাই করুক না কেন, আমার ীকছ7 বলার নেই । কিন্তু আঙুলের 
ছাপ যেন নিয়ে আসে ওরা । লাশ সনান্ত করতে গেলে সম্ভবত এছাড়া আর 
কোনো উপায় আমাদের নেই । 
ম্যাকরে, ক্রসাঁব আর রেমাসকে দ্রুতগামী গাড়ীতে ওয়াগা পাঠিয়ে দিলে প্রায়র । 
পিডনীর গোয়েন্দা-বাহিন আর ওয়াগা পৃলিশ-ফোস একযোগে আতরিন্ত যত 
নিয়ে তত করে খজে দেখলেন নদী এবং আর দহ-তীরের জাম । লাশটা পাওয়া 
গেছে যেখানে খুনটা যে সেখানে হয়ান, তা ঠিক। কোনজ্ঞায়গায় তার প্রাণবায়ু 
বোঁরয়েছে, তাও বলা সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে । কেননা, উপড়েপড়া গাছটার 
ডালপালার ফাঁকে দেহটা কত হপ্তা যে আটকা পড়োছিল, তা স্বয়ং ঈশবরই জানেন । 
কত হপ্ধা আগে যে তাকে নিকেশ করা হয়োছিল এবং নদীর জলে লাশটা ফেলে 
দেওয়ার পর ম্োতের টানে যে কতখানি পথ তা পোঁরয়ে এসেছে--তাই বা জানছে 
কে। আরও খংটিয়ে খটয়ে লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ওরা আবিহ্কার করলে 
লোকটির ডান হাতটারই কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না । অথাৎ নিহত ব্যান্তকে 
সনান্ত করার শেষ ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও অন্তাহ ত হলো তার নিখোঁজ ডান হাতের 
সঙ্গে সঙ্গে। 
কিল্তুনদ্ধীর তাঁর বরাবর ঝোপ-ঝাড়ের মধো তল্লাশী পব* চালাতে গিয়ে 
আরও একটা 'জিনিস আঁবঙ্কার করলে একজন গোয়েন্দা । ছোট্ট একটা চাপটা 
বাদাম? থাল। ৃ 
থমকে গিয়ে ঝু'কে পড়োছিল গোয়েম্দা-্রবর থালটা তুলে নেওয়ার জন্যে ৷ সঘের 
সম্থান পাওয়ার আশায় আনন্দে আর তর সহইছিল নাতার। আর তারপরেই 
নিষ্$সীম ?বভাীষকায় বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চোখের তারা । জিনিসটা 
বাদামী থাঁল নয় । মানুষের চামড়ার এতটুকু একটা টুকরো । তখনও ডান হাতের 
বুড়ো আঙ্ছলের বিবর্ণ নখটা লেগে ছিল চামড়ার সঙ্গে । 
সম্ভপণণে মোড়কের মধ্যে করে এই নতুন আঁবহ্কারকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো 
হেড কোয়াটারের আঙ্মলের ছাপ বিভাগে । জিনিসটা পরাক্ষা করার পর, শলা- 
[চাকৎসকদের আর কোন সন্দেহই রইল না। বিবর্ণ নখ সমেত চামড়ার টুকরোটা 
এক সময়ে একজন পুরুষ মানহষেরই ডান হাতের অংশ ছিল । 
ওয়াগার প্যাঁলশ-ডান্তার রিপোর্ট দিলে নিহত ব্যান্তর কব্জি কীমকণট খেয়ে 
ফেলেছে । 
নদীর প্রোতে ভেসে আসার সময়ে কোনো কাঠের গঠাঁড়তে আটকে যায় লাশটা 
হাতটা সম্ভবত বোৌরয়োছিল জলের ওপরে । তখনই হাতের নরম মাংস নিয়ে 
মহাভোজ শর? করে দেয় কাঁমকাটবাহমী- পড়ে থাকে শুধু ছামড়ার খোলসটা । 
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পরে যখন ম্রোতের হ্যাঁচিকা টানে লাশটা ভেসে যায় নদীর তাঁর থেকে, তখনই এই 
চর্ম'আবরণই ছিড়ে গিয়ে লেগে থাকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে । তীক্ষ[-চক্ষ গোয়েন্বা- 
প্রবর পরে যা উদ্ধার করে আসলে তাকে, 'মান?ষ দন্তানা” ছাড়া আর কিছুই বলা 
যায় না। 

ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম আমরা । ১৯৩৪ সাল শর হওয়ার অনাতকাল 
আগে পালিশ ল্যাবরেটরীতে একজন পলিশ সান মৃত প্বরুষের চামড়াটা নিয়ে 
জলে ভিজ্জিয়ে নরম করে যে নাটকীয় মূুহ্‌তে'র সষ্টি করোছিলেন, তাও আঁম 
কোনো দিন ভুলব না।, 

একজন গোয়ন্দাকে ডান হাতে সার্জিক্যাল দন্তানা পরবার নিদেশি দিলেন 
ডান্তাব। তারপর চামড়াটা টানটান করে বিছিয়ে ধরতেই দস্তানা-পরা ডান হাতটা 
সম্তপ্পণে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক । 

প্রায় খাপে-খাপে লেগে গেল চামড়াটা । এর পর কালির প্যাডে আঙুল টিপে 
ধরে কাগজের ওপর ছাপ ছিলেন গোয়েন্দাটি। অথাৎ মানুষ দস্তানার ছাপ থেকেই 
[নহত ব্যান্তর আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা হলো । 

কল্তু খুনীকে পাকড়াও করতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়ানো দরকার । 
লাশটা পড়ে ছিল ওয়াগা জেলা হাসপাতালের মর্গে । ডান হাতের ছাপ উদ্ধার 
করার পর বাঁ হাতের চামড়াটাও লাশের দেহ থেকে ছাড়িয়ে আনা একান্ত দরকার । 
কিন্তু মূশীকল তো এই বাঁ হাত নিয়েই। পচে গলে দফারফা হয়ে এসোছল 
চামড়াটা । 

অত্যন্ত বীভৎস কাজের দায়িত্ব পড়লো ডান্তারের ওপর । কিন্তু পেছপা হলেন 
না তিনি। সাদা গাউন, মুখোশ আর টুপ পরা তিনজন গোয়েন্বার সাহায্য নিয়ে 
শুর; করলেন অপারেশন । তারপর ছাড়ানো চামড়াটা সন্তর্পণে প্যাক করে হযশিয়ার ? 
বাতবাহকের হাতে পাঠানো হলো হেড কোয়াটারে ! সেখানকার ডান্তাররা আর 
একবার মানুষ দস্তানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আমাদের “হাতে তুলে দিলেন বা 
হাতের সর্বকাঁট আঙ্ছলের ছাপ । 

তারপর শুর হলো অত্যন্ত বিরান্তকর একঘেয়ে কিন্ত রীতিমত পদ্ধতি মাফিক 
এক তল্লাসণ পর! ফিংগার পপ্রণ্ট দপ্তরে আঙ্খলের ছাপ ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ । 
এই রাশ রাশ ছাপের মধ্যে কোন: ছাপাটি যে আমাদের সংগৃহীত ছাপের অন্দরূপ 
তারই সন্ধানে তন্ম্ন হয়ে গেলাম আমরা । 

কাজটা সমরসাপেক্ষ । ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল বিরামীবহান ক্লান্তিহীন এই 
অনুসন্ধানে । তারপর নার্থক হলো আমাদের এত পারশ্রম । মানব ঘস্তানার 
সঙ্গে হবহ্‌ মিলে বাওয়া ছাপের হদিশ পেলাম ছাপ পঞ্জীর মধ্যে! এর পরেই সবর 
নিহত ব্যন্তির চেহারার একটা বর্ণনা ছাড়িয়ে দিলেন 'ডিটেকাঁটভ ইন্সপেক্টর প্রায়র । 


৩৫০ বিশ্বেরশ্রেষ্ঠগোয়েম্দাগঞ্প 


বর্ণনাটা এই রকম $ চল্লিশ থেকে পঞ্চানন বছর বয়স, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ই 
মাঝারি গড়ন, দাঁড়-গোঁফ কামানো পারস্কার গোল মুখ, ওজন প্রায় ১০ ম্টোন ৭ 
পাউণ্ড | ওপরের আর নীচের সারিতে দাঁত নেই কয়েকটা, পরনে কালো রঙের 
1টউনিক, ধূসর ফ্লানেল শার্ট, নীল রঙের পুরু দ্বুংগারি কাপড়ের ট্রাউজার, শল্ত 
চামড়ার ব্লুচার হাফ- বুট আট নম্বর সাইজ, মোজা নেই ।” 

লোকটার নাম পাসি" স্মিথ । কিন্তু নামটা কাগজে দিলাম না বিশেষ কারণে । 
আমাদের মতলব ছিল নাম ঘোষণা করে খুনীকে সচকিত না করে তলে গোপনে 
গার গাঁতবাধ নজর রাখা । বছর চারেক আগে মাতলামো আর উদ্ুবান্তর জন্যে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল স্মিথকে এবং এই লোকই যে সেই স্মিথ, সে সম্বন্ধে সন্দেহে 
ছায়ামান ছিল না আমাদের কারো মনে । 

আমাদের পরম সৌভাগ্য অল্পারাসেই হদিশ পাওয়া গেল পাস" স্মিথের | 
লোকটার কতকগুলো অসুবিধে ছিল । যেমন, যাচ্ছেতাই বকমের তোধলামো । 
কাজেই চট করে লোক তাকে ভুলতে পারতো না। আঁচরেই স্মিথ সম্বন্ধে আরও 
অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেললাম আমরা । যাষাববের মত দেশময় ও চাক পাক 
দিত নিজের ওয়াগনেট হাঁকিয়ে । এটা কিন্তু দেশদ্রমণের বাতিক নয়। জীবিকার 
তাগিদে এ শহর থেকে সে শহরে ঘুরত টুকিটাকি কাজ পাওয়ার আশায় । মন্দার 
বছরগহালতে অন্যান্য অনেক বেকারের মত বাধ্য হয়ে এইরকম ভ্রাম্যমাণ কর্মজীবন 
নিতে হয়েছিল তাকে । যেখানেই কাজ পেত, সেইখানেই আস্তানা গেড়ে বসে যেত 
স্মিথ । কিন্তু দিন কয়েকের বেশী কোনো কাজই টিকত না। কাজ শেষ হলেই 
তঁজিপিতজ্পা নিয়ে ওয়াগনেট হাঁকিয়ে যাল্লা করতো অন্য কোনো অঞ্চলে । 

দ্বীর্ঘকাল ধরে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 
পর্যন্তি 'স্মথের গাঁতবিধির পূর্ণ বিবরণ পেলাম । ১৮ই ডিসেম্বর মোরে নামে এক 
বষ্ধুর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল। সেই দিনই তার ওয়াগনেট যে জায়গাক়্ 
দ্বাড়য়েছিল তার কয়েক মাইল দূরেই পরে পাওয়া গগয়োছিল তার মৃতদেহ । 

সাক্ষীরা ১৯শে ডিসেম্বরেও স্মিথকে দেখতে পেয়েছিল তার ওয়াগ নেটে । 
কিন্তু পরের রারে মোরে একলাই ফিরে এল যাযাবর কমাঁদের ক্যাম্পে তার 
তাঁবর গাঁয়ে অনেকেই রন্তের দাগ লেগে থাকতে দেখেছিল । মোরে কিন্তু 'নার্বকার 
ভাবে একটা ঘোড়া আর কয়েকটা ব্যান্তগত 'জানস 'বক্লী করে দলে সঙ্গীসাথাদের 
মধ্যে। পরে দেখা গিয়েছিল প্রাতটি 'জানসেরই প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব 'ছিল 
স্মিথেরই ৷ 

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মোরেকে খুজে পেতে আনার হৃলিয়া বেরিয়ে গেল 
তখহীন। আবার প্রসন্ন হলেন আমাদের ভাগ্যদেবী । দেখা গেল, আদতে লোকটা 
প্যালশের হেপাজতে রয়েছে। বড়াঁদনে ছোটোখাটো অপরাধের অভিযোগে অজ্প 
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কয়েক দিন হলো পলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তাকে । হপ্তা-দুয়েকব্যাপী হাজত-্বাস 
করে এই অপরাধের প্রায়শ্চিন্ত করছিল সে। ইতিমধ্যে আরও একটা খবর পেলাম 
আমরা । জেমস এণ্ডেজ নামে এক গ্যারেজের মাঁলক ওয়াশার কাছেই থাকতেন । 
১৬ই ডিসেম্বর তিনিও দেখোছলেন মোরেকে এবং তার চার দিন পরেও আবার 
শ্রীমানের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। দ্বিতীয় দর্শন ঘটে তাঁর গ্যারেজেই। 
একটা ওয়াগনেট হাঁকিয়ে এসেছিল মোরে । টুকটাক কয়েকটা মেরামাতি কাজের 
জন্যে কিছু নগদ টাকাও ধরে "দিয়েছিল সে। ৃ 


হাজতের মধ্যে মোরেকে প্রশ্ন করা হলে অম্লান বনে সে বললে ওয়াগনেটটা 
ভার কাছে বিক্লী করেছে ও ডাউভ নামে এক ভদ্রলোক । ওয়াগার কাছেই তাঁর 
নিবাস। কিন্তু বহ লোকের এজাহারের সঙ্গে এতটুকু সাদশ্য ছিল না তার এই 
জবাববন্দির। কাজেকাজেই স্মিথকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো । 


বিচার শুর হয় ১৯৩৪ সালের ৮ই মে। 1৩লধারণের স্ছান ছিল না ওয়াগার 
ছোট্র অন্দালত-ভবনে । কেসটার প্রচার তো কম হয়নি। কাজেই বহ্য মাহলাও 
সোঁদন ভিড় করেছিলেন পাবাঁলক গ্যালারীতে ৷ নার্ভাস হয়ে গিয়োছল মোরে । 
অশান্ত মনোভাবের আঁভব্যান্ত ফুটে উঠোছল তার অসচ্ছ-চঞ্জল হাবভাব । 
প্রাতিবাদীর বিশেষ সাবিধার সুযোগ নিয়ে সে চ্যালেঞ্জ করে বসলো বারোজন 
জুরীকে। 

জ:রাঁকে দিয়ে চরম শপথ নেওয়ার আগে হামেশাই আদালত-কক্ষের গোলমাল 
থামানোর জন্যে হাতুঁড় 'পিটতে হয় ধমবিতারকে ৷ কিন্তু সেদিন টু শব্দাট শোনা 
গেল না ঘরের মধ্যে । একের পর এক সাক্ষাঁ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বললে, তা 
একটু একটু করে জুড়ে গড়ে উঠল অবস্থাঘাটত প্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণের এক সদ 
যান্ত শৃঙ্খল । প্রথম সাক্ষী দিলে ক্যাম্পবাসীদেরই একজন । মোরেকে রন্তমাখা 
তাঁবন নামাতে দেখোঁছল সে। রন্তের দাগের হেতুও জিজ্ঞেস করেছিল সে। উত্তরে 
ধমকে উঠেছিল মোরে । মূখ বন্ধ করে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার মূল্যবান 
উপদেশ শুনিয়ে ছিল দাঁত কিড়মিড় করে । 

গ্যারেজের মালিক আরও একটা নতুন সংবাদ পারবেশন করলেন ॥ ওয়াগনেটের 
ক্যানভাসের মধ্যে গাঁথা একটা ছার দেখতে পেয়েছিলেন তিনি । রন্তরঞ্জিত ছিল 
ছবারটার হাতল । আরও প্রমাণ, পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোকের কাছে একটা 
সোনার ঘড়ি বিক্রী করেছিল মোরে । 'এস' অঙ্ষরটি খোদাই করাছিল ঘাঁড়র গায়ে । 
অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাঝারি আকারের একটা জ্যাকেটও িনেছিলেন ভদ্রলোক 
ওর কাছে থেকে। এস' চাঁহন্ত ঘাঁড় এবং বিশেষ মাপের জ্যাকেট দুটোই সূচনা 


করছে সেই একই সন্দেহের । 


৩৫২ বশ্বেরশ্রেষ্চগোয়েন্দাগজ্প 


সাক্ষণদের মধ্যে সবচেয়ে অংশ নিলেন যান তাঁর নাম জোন্স। পুলিশের 
কাছে তিনি বিব-ত দিয়েছিলেন যে মোরে আর স্মিথের মধ্যে দারুণ কথা 
কাটাকাটির সময়ে তিনিও হাজির ছিলেন । রেগে আগুন মোরে শেষকালে 'স্মথকে 
খতম, করে দেওয়ার হমাকি দেখায় । আদালত থেকে যখন ডাক পড়লো এই সাক্ষীর, 
তখন কিন্তু তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। কাজেই সোঁদনের মত মুলতুবাঁ 
রাখা হলো বিচার পর্ব । পরের দিন সকালে আদালত শুরু হতেই বিচারপাতি 
জিজ্ঞেস করলেন এজাহার দেওয়ার জন্যে সাক্ষী প্রস্তুত আছেন কিনা । "কস্তু 
সাক্ষীর বদলে কাঠগড়ায় উঠে এলেন এক পালিশ অফিসার । বললেন-_«সাক্ষী 
মৃত। মাথার পেছনে বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় তার লাশ আবিষ্কার করেছি আমরা ।* 


তদন্তে প্রকাশ পেল যে নিহত ব্যান্তর স্লীর সঙ্গে মোরের অবৈধ বন্ধ্ত্ব ছিল। 
স্বামী হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো ভদ্রমাহলাকে। কিন্তু পরে তাকে খালাস 
দেওয়া হয় । খুনটা নাকি ইচ্ছাকৃত নয় । নেহাতই দুর্ঘটনা । 


এজন্যে কিন্তু মোরের বিচার-পর্বে কোনো ছেদ দেওয়া হয় নি । আঙুলের 
ছাপের বিশেষজ্ঞ কাঠগড়ায় দীড়য়ে মানুষ দন্তানা' মাধ্যমে নিহত ব্যান্তর আঙলের 
ছাপ উদ্ধারের চাগ্চল্যকর কাঁহনী বর্ণনা করলেন, তখন জদ্রীর ও একাঘ্র মনে 
শুনলেন সেই বাঁভৎস কিন্তু কৌতুহলোদ্ৰীপক উপাখ্যান । মোরে প্রথম থেকে শেষ 
পযাক্ত প্রাতিটি অভিযোগই অস্বীকার করলেন । ক্রাউন প্রাসাকউটরও প্রতিবাদ পক্ষের 
সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে মোরের বিরুদ্ধে কেসাঁট যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণের 'ভান্ততে 
দণাড়য়ে আছে, সেগ্‌লো অবচ্থাঘাটত পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কিন্তু তবহও এসব প্রমাণ এত বেশী এবং এমনই জোরালো যে একবাক্যে মোরেকেই 
হত্যাকারণ স্বীকার না কবে উপায় নেই। 


জুরশদের মতেও দোষী সাব্যস্ত হলো মোরে । মততযুদণ্ড ঘোষণা করার সময়ে 
এক হাত নিজের ঘাড়ে রেখে আর এক হাতের শন্ত মুঠিতে চেপে ধরলো সে 
নেকটাইয়ের গি'টটা । পরে মতযুদণ্ড লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ 
দেওয়া হয় তাকে । ১৯৫৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর বক্ষনারোগাক্রান্ত মোরেকে 
মান্ত দেওয়া হর কারাগারের অন্ধকার থেকে । বিশ বছর শ্রীঘর বাস করে*বন্ধ্‌- 
হত্যার চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে রাজরোগকে আশ্রয় করে । 


রঃ সঃ ই 


মান যদস্তানারকাহিন' ৩৬৩ 





অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন 


ওয়ালটার হেনরী চাইল্ড £_-লেখকের নাম চাইপ্ডস হলেও লেখার মধ্যে 
শিশবস্মলভ চাপল্য যেমন নাই তেমন সুকুমার মতি শিশীদের জন্য তান কলম 
ধরেননি। তাঁর লেখায় যে গোয়েন্দা অন্বেষণ তা নিঃসন্দেহে আমাদের 
পাঁরণতব্যাদ্ধি বয়স্ক মানৃষকেও ভাবায়, ভাবত করে । লেখকের গোয়েন্দা গজ্পে 
অস্ট্রোৌলয়ার বিপুল ও বিস্তৃত প্রান্তর ঘেরা 'বচ্ছিন্ন জন গোণ্ঠির মানূষের জীবনে 
লোভ, ঘ্‌ণা, জিদ্বাংশা ও সব্বোপার মত্ত্যু ও হত্যা ইন্যাদি রহস্োর উন্মোচন 
লেখককে সাফল্য দান করেছে । 
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এই কাহনধটা আম শুনেছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে তান আবার 
শুনেছিলেন তাঁর বাবা--অথধি আমার ঠাকুর্দার কাছ থেকে । এই কাহিনীর 
যারা চিল, আমার ঠাকুরদা ছিলেন তাঁদেরই একজনের ভাই। তা নাহলেএই 
কাহনশটা আম বোধহয় 'বিশ্বাস-ই করতাম না। তাছাড়া, জামার বাবা ছিলেন 
আত গোঁড়া নশীতবাগীশ আর সত্যবাদী; তাই ঠাকুরদাকেও িথ্যেবাদী বলে 
মনে করার কোন কান্ধণ নেই । 

এই কাহিনীর ঘটনাগুলো ঘটোছিল 'ব-শহরে ১৮৯ -সালে। আমার বাবা 
ছিলেন জামনি। ১৮--সনে উন নিজের মহল্লা ছেড়ে বোরয়ে এসে ইংলণ্ডে বসবাস 
করতে শুরু করে দিয়োছলেন । বাবা ছিলেন “প্রোটেজ্ট্যাপ্ট”, এবং নিজের 
ধর্মীববাস ও নৌতিকতায় সে একেবারে পাহাড়ের মত অনড়। এমনাক, মায়ের 
ওপর কড়া নির্দেশ ছিল যেন আমাদের কোনরকম রূপকথায় গজ্প না বলা হয়। 
পাক্কা তিন মাইল ছেটে তিনি বড় গিজয়ি যেতেন। উনি প্রায়ই গর্ব করে 
'বলছেন--“আমাদের কোন কিছুই লুকোবার নেই । যখন ঘ্বম পায় তখন আমি 


সবনন্টের গোড়া ৩৬৫ 


ঘমাতেই ধাই,-পাছে লোকে আমাকে দর্বল ভাবে, সে জন্য অন্যের কাছে ঘুম 
পাগুয়াটাকে অস্বীকার করি না। পিতৃদেব আরো বলতেন, “মানহযের 
প্রথম ও আৰ পাপ হল কোন ক গোপন করা |” গোপনশয়তা থাকলে তার 
পেছনে পাপ উশক মারবেই । আম যেখানকার মানুষ সেখানে কোন গোপন 
সংগঠন করাটাই সরকার থেকে বেআইনখ করে দিয়েছে । সরকার এটা ঠিকই 
করেছে! এইসব সংগঠন খুব 'নির্দেষিভাবে শুর হলেও শেষ পযস্ত এ নিয়ে একটা 
চরম মমান্তিক ব্যাপার ঘটে যায়, যেমনটি ঘটেছিল 'পসামান্ভট-*এব সেই গোপন 
ক্লাবের বেলায় ।” 

* আমার বাবা জামির যেই শহরে মানুষ, সেই শহরে শাসামাডিট নামে এক 
ভদ্রলোক বাস করতেন । 'সিমাডট মশাই ছিলেন বেশ দশাশই চেহারার লোক, 
এবং প্রচণ্ড মদ্যপ ॥। এৰং এই মদ খাওয়ার ব্যাপারটা উন বাড়তে বসে করতেই 
ভালবাসতেন । এতে ও'রস্বী পড়ে যেতেন খুব অস্দীবধার মধ্যে । 'সিমাডিট 
গিশ্ষীর অবশ্য কর্তার মদদ খাওয়াতে কোন আপান্তইইই ছিল না, এবং স্লীর ধা 
কত'বা [তিন খুবই ভালভাবেই পাঞ্জন করতেন । তবে ওয় এই বয়সে এখন ডান 
চাইতেন, চুপচাপ অন্য কোন সমবয়সী বান্ধবীর »ক্ষে বসে উল খুনভে ধুনঠে 
নানারকম গজ্পগুুজব করতে ॥। কিন্ত; সিমিডিট-এর মঙ্ভ লোক নদ মদের গেণাস 
ভাঁতি" করার জনা অনবন্পত ঘরময় দাঁপয়ে বেড়ার, তাহলে কি আর নিশ্চিন্ত মনে 
বসা যায়? পুরুষ মানুষ আর মেয়েমানুষের সব সময়েই আলাদা একটা 
পাঁরবেশ থাকে ; একমান্ন বিছানায় চারের নাঁচেই এই দুই আলাদা পাঁরবেশ 
মিলেমিশে এক হয়ে যায় । সামাঁডট স্বামীকে অনেকবার বলেছেন বাড়িতে 
বনে না থেকে কোন সরাইখানায় 'গয়ে মদ খেতে । তাতে 'পামাডট-এর মন্তব্য, 
“কেন বিনা কারণে এত বেশি পয়সা খরচ করব ?”” অন্যান্য পহরুষের সাহচন টা 
যে মাঝে মাঝে দরকার-এ কথার উত্তরে সিমিডিট-এর মত হল, ভাল এক গেলাদ 
মদের স্বাদ উপভোগ করার সময় মোটেই এরকম কোন সাহচর্যর দরকার হয় না। 
অগত্যা 'সামাডট 'গিল্নী শেষ পর্যন্ত মুলার গিম্বীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরও এই 
একই সমস্যা । কিন্ত মুলার গিন্নী অনেক বোঁশ কারৎকমাঁ। তিনি আয়ো 
চারজন সমব্যথশী মাহলাকে জোগাড় কয়ে একটা মহিলা সংগঠনই তৈরি করে 
ফেললেন । সপ্তাহে একাঁদন করে তাঁরা কাফি আসর বসিয়ে গজ্পগয্জব করতেন । 
এদের মোট নাতি নাতাঁনর সংখ্যা ছিল দ;-ডজনেরও বেশি সুতরাং গঞ্প করার মন্ধ 
পবষরবস্তু সব সময়েই এ'দের ভাণ্ডারে মজ্‌ত থাকত । এক নাতির জবর ছাড়তে 
নাছাড়তেই অন্য এক নাতনির হাম শর; হয়ে যেত, এবং তাদের ঠিকঠাক 
চিকিৎসাপদ্ধাত নিয়ে চলত তৃুমৃূল তকতাক্ক। অবশ্য, স্বামীদের সঙ্গে 
'বাক্াবতপ্ডার সমর এ'দের মধ্যে যে উত্তাপ দেখা যেত, এই সব আসনে তা একেবারেই 


৩৫৬ বিশ্বেরশ্রেষ্তঠগোর়েন্দাগজ্গ 


অনুপাচ্ছিত থাকত । গিনীরা বখন এইসব কফির আসর নিয়ে ব্যস্ত, তখন তাঁদের 
কতরাও চুপ কদ্দে বসে ছিলেন না। একলা বসে মদ খেলে পান ধরার আনন্ছটাই 
মাটি হন্গে যায়, তখন যেন সেটা অবসর কাটানো না হয়ে একটা কাজ করার 
বাধ্যবাধকতা হয়ে ওঠে । মুলার গিশ্লী একবার তাঁর স্বামীকে প্রস্তাবও 
দয়েছিলেন যে, বাড়িতে যখন কতা একলা থাকবেন, তখন তাঁর বম্ধূরা তাঁদের 
নিজেদের পানণয় সঙ্গে করে নিয়ে এসে মৃলারের সঙ্গে বসে খেতে পারেন তাতে তো 
আর তাঁর পয়সা খরচ হচ্ছেনা । কথাবাতাঁ ৰলা নয়, সাহচর্যটাই এখানে বড় 
কথা । কিন্তু এই প্রস্তাবটা কার্ধকরী করতে গিয়েই ঘটল সর্বনাশ । মুলার গল? 
নিসেস পাকলার বলে আদ্র এক মাঁহলাকেও তাঁদের মধ্যে ডেকে ৰসলেন। এই 
ভদ্রমাহলার স্বামী অথাৎ হের পাকলার ,ছিলেন এমন এক অতিমান্রার় কোতুহলা । 
নাছোড়বান্থা লোক যাঁর ধারেকাছে ফেউ কখনো ঘেসতে চাইতনা। উদ্মি কোন 
“বারে' জুকলে সঙ্গে সঙ্গে জারগাটা খালি হয়ে যেত। হের পাকলারের মাথায় 
ছিল এক প্রকাণ্ড টাক, ঘসা কাঁচের মত দুটি ট্যারা চোখ । কোন লোকে সঙ্গে 
কথা বলার সময় উনি সারাক্ষণ এমন অপলক দুষ্টিতে শ্রোতার কপালের দিকে 
তাকিয়ে থাকতেন যে মনে হত, লোকটার কপালটা বোধহয় ফুটোই হয়ে যাবে। 
ঘ্বভাঁগ্যের বিষয়, ফ্লাউ পাকলার ছিলেন অতান্ত ভাল এবং সবাই তাঁকে খুব পছন্দ 
করত। ও"র স্বামীকে সবাই এ্রাঁড়য়ে চলতে চায়, সেটা কেউই তাকে বুঝতে দিতে 
চাইতেন না। তাই, বেশ কিছদিন পুরুষদের দল ফ্লাউ মুলারের প্রস্তাবে কান 
ছিলেন না- -তাঁদের মতে, হের পাকলারের সাহচর্য পাওয়ার চাইতে নিঃসঙ্গ থাকাও 
চরে ভাল। কিন্ত; এর ফলে ও'দের মানাঁসক অবস্থা খনবই খারাপ হয়ে পড়তে 
লাগল । 'গিল্লীরা বাঁড় ফিরে প্রায়ই দেখতেন যে কতরা একঘেয়োম কাটাবার 
জন্য ঘাময়েই পড়েছেন । 

শেষ পর্যন্ত হের মিসাঁডটই এর একটা প্রাতকার করতে এগিয়ে এলেন। 
একদিন তিনি চার লিটারের একটা পেল্লায় মদের পাল নিয়ে হের মৃুলারের বাড়িতে 
এসে হাঁজ্জর হলেন । গিল্নীরা সেদিন কেউ ৰাড়তে ছিলেন না। দহ্ব-লিটার মদ 
পেটে চলে যাওয়ার পর 'সাাঁডট মুখ খুললেন । তাঁর মতে, এইভাবৈ একলা 
মদ খালার মানে হচ্ছে মরণের পথে এগয়ে যাওয়া ৷ উাঁন বললেন, ও'র ঘুমের 
মান্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে এবং তার ফলে উনি ক্রমশঃ দুবল হয়ে পড়ছেন । 
এসবের মানে হল, কবর তাঁদের ডাকছে । হের মুলার কিন্ত সব শুনে 
মন্তব্য করলেন “জার পাকলার? সে তো কবরের চাইতেও বোঁশ 
মারাত্মক 1 

«আমরা গোপনে আসর বসাব । ব্রাউনের বাড়তে মদ খাবার জন্য মাটির 
নীচে একটা খাসা ভাঁড়ার ঘর আছে।” জবাব দিলেন 'সামিটিও । “আর, 


সবনন্টের গোড়া ৩৫৭ 


আমার বাবা এরপর বজেসউঠতেন “এই চখ একটা গোপন ব্যাপারের সমন্রপাত হল, 
এটাই হল দ্যানয়াতে যত রম পাপ.আছে, তার প্রকৃত উৎস।* 

প্রথম প্রথম কিছাযাদন অবগ্য সবাকিছুই বেশ ভালভাবে চলছিল । মুলার ও 
সিমাঁডটের দল হের পাকলারের অন:পাচ্ছিততে বেশ আরামেই একগঙ্গে বসে 
আসর জমাচ্ছিলেন । মহিলারাও বেশ আনন্দেই দিনগ্ালা কাটাচ্ছিলেন। ফ্লাউ 
পাকলার-ও যখনই বাঁড় ফিরে আসতেন, তখনই স্বামীকে বাঁড়তেই পেতেন । 
কিন্ত; আসল ব্যাপারটা ছিল অন্য । গিম্ষী যখন বাড় থাকতেন না, 
তখন হের পাকলার হন্যে হযে সবাইকে খংজে বেড়াতেন। প্রাতীদনই 
রাত্রে। 'পাকলার মশাই একটা না একটা বাড়িতে ওদের খোঁজ করতে 
যেতেন, এবং বন্ধ দরজা ও অন্ধকার জানলা দেখে ফিরে আসতেন । একাদন তো 
মুলাররা যখন ব্রাউনের ভাড়ার ঘরে বসে আহ্ডা মারছেন, তখন ও"রা শুনতে 
পেলেন যে হের পাকলার ওদের মাথার ওপরেই দাডররয় প্রাণপণে কড়া নাড়ছেন। 
চ্ছানীয় গগ্যামথপ+ পানশালাতেও উন ওদেরকে জাচমকা ধরে ফেলার জন্য প্রায়ই 
ট* মারতে শুর করলেন । যেক্কব মাতালরা দোঁর করে বাঁড় ফিরত পাকলারের 
হাত থেকে তাদেরও রেহাই ছিল না। তার্দের একজনকে হঠাৎ পাকড়াও করে 
পাকলার জিজ্ঞেন করত আপনার সঙ্গে আজহের মহলারের দেখা হয়েছে কি? 
1কংবা আচ্ছা, হের সামিট কি বাড়তে আছেন 2 শহরের চতুদি কে পাকলার 
হন্যে হয়ে ওদের খজে বেড়াত। যতাঁদন ওর স্নী বাড়তে থাকত, ততাঁদন 
পাকলারের কোন সমস্যা ছিলনা ৷ নিজের ঘরে বসেই আরামে মদ খেত, আর গেলাস 
থালি হলে গ্রিল্নীকে ভাঁড়ারে পাঠাত নতুন পানীয় নিয়ে আসবার জন্য । কিন্তু 
এখন গিল্নী অন্য বান্ধবাঁদের সঙ্গে আছ্ডা মারতে ধেরোনর ফলে পাকলার বাড়িতে 
একলা পড়ে যাচ্ছল এবং নিঃসঙ্গ অবন্থায় মদ খেতে ওর এফেবারেই ভাল 
লাগছিল না। ও বুঝে উঠতে পারছিল না, 'সামিডিট, মুলার এরা সব যায 
কোথায়? ওদের সঙ্গে যে আরো চারজন বন্ধ আছে, তাদেয় ব্যাপারটাই বাকি? 
মৃশাকলটা হল এই যে, পাকলারের গিল্লী ছিল কতরি একেবারে বিপরশত 
কোনরকম কৌন্ভুহলই ওর মধ্যে ছিল না। মুলার গিম্নী আর 'সিমিডিট গিল্নীরও 
মুখ ছিল একেবারে কুলুপ আঅটা--কোনরকম খবয্সই সেখান থেকে বেরোতনা । 

অগত্যা পাকলার শেষ পর্যন্ত পালশের শরণাপন্ন হল । ও গিয়ে দেখা করল 
সোজা সুপারিনডেনটের সঙ্গে । ওর ট্যারা চোখের চক্‌চকে চাউনি একেবারে 
তুরপ্নের মত সুপারিডেন:টের কপাল যেন ফু'ড়ে দিতে লাগল । চাউণি এক 
জায়গার চ্ছির রেখে পাকলার কথার একেবারে ঝড় বইয়ে দিল--ওর বন্তবা, শহরে ' 
কোন গৃপ্ বিপ্লব সংগঠন তোর হয়েছে । দেশের নানা জায়গাতেই নৈয়াজ্যবাঘণী 
ধবপ্রবশীরা মাথা চাড়া দিচ্ছে-এই তো গ্স*এ তারা হামলা চালিয়েছে, গ্র্যাপ্ড 


৩৫৮ বশ্বেরশ্রেষ্চগোয়েন্দাগল্প 


ভডিউকের জাঁবন নাশের চেষ্টার গজব শোনা বাচ্ছে। সৃহপারিনটেনডেন্ট সাহেব 
পাকলারের ট্যারা চোখের একটানা চাউানর সামনে খুব অন্বান্ত বোধ করতে 
লাগলেন। শেষ পযন্ত উনি মন্তব্য করলেন--“হশ্যা, সময় খুব খারাপ 
পড়েছে % 

পাকলার এবার গুকেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল-_-“গৃপ্ত সংগঠন সম্বচ্থে যে 
আইন আছে তা নিশ্য়ই আপনি জানেন 2?” 

“গনশ্চয়ই জানি ।” 

“অথচ পুলিশের নাকের ডগাতেই আমাদের এথানে এরকম একটা গৃ সংগঠন 
গড়ে উঠেছে ।” 

“আপনি যাঁদ ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলেন তো খুব ভাল হয়”*_ 
।নরুপায় সৃপারিনটেনডেন্ট বলে উঠলেন । 

এবার পাকলার গুকে সব কটা নাম গড়গড় করে বলে গেল-_প্রথম নামটা 
অবশ্যই 'িমিডিট-এর । “এরা গোপনে মিটিং করে, কেউ সন্ধেবেলা বাড়ি 


থাকে না।» 
এঞদের কাউকেই কিন্তু গধ্গ্ যড়ষল্ল কবার মত লোক বলে সন্দেহ করা 


যায় না।” 

*সেইজন্যই তো এরা আরো বেশি বিপজ্জনক |” 

“হয়তো এরা নিছক বন্ধু ।৮ 

“তাহলে এরা গোপন সভা করে কেন 2৮ 

“ঠক আছে, আমি কেসটা তদন্ত করে দেখার জন্য একজন পুলিশ দিচ্ছি” 
বেশ আনিচ্ছা সত্তেও সপারিনটেনডেন্ট মশাই অগন্্যা রাজী হয়ে গেলেন । ফলে এখন 
গ্রাত রাতে এ ছ'জনকে খংজে বার করবার জন্য দুজন লোক ঘুরে বেড়াতে লাগল । 
যে প্নালশাটি তদন্তের ভার পেয়েছিল, সে 'ছিল নেহাৎ সাদাসিধে । সে সোজাস্া্জ 
প্রশ্ন করে তার তদন্তের কাজ শুর করল । কিস্তু ওকে অনেকেই পাকলারের সঙ্গে 
1মশতে দেখোঁছল । অতএব এ ছয় বন্ধ? চট্‌ করে বুঝে গেল ষে প্যালশটা 
পাকল।রের হয়েই তাদের গোপন আস্তানা খুজে বার করার চেষ্টা করছে” তাই 
এবার ওরা আরো সাবধান হয়ে গেল। হের ব্রাউনের ভাঁড়ারে ওরা প্রচুর পাঁরমাণে 
মদের বোতল জমা করল, আর শ্রাউনের বাড়ি ঢুকবার সময় চূড়ান্ত গোপনখয়তা মেনে 
চলতে লাল । এমনকি, পাকলার আর তার পুলিশ সহকারাঁকে ধোঁকা দেওয়ার 
জন্য মঘ না খেয়ে পালা করে প্রাতাঁদন ওদের মধ্যে একজন রাস্তায় রাস্তার ঘুরে 
বেড়াত! আর, এসব কথা গুরা নিজেদের গিল্লীদেরও বলতে পারতেন না--পাছে 
গুদের কাছ থেকে পাকলার গলা ব্যাপারটা জানতে পারে, সেই ভয়ে । তাইপুঙরা 
ভান করতেন যেন এখন আবার গুঁরা যে যার নিজেদের বাড়িতে বসেই মদ খাচ্ছেন । 
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এর ফলে গিমীর ব্যাড়ী কোট জাগে নিজেরা বাড়ি যেতে না পারলে গুদের ঝুড়ি 
ঝাড় মিথ্যে বথা বলগ্তে হত । “'ীহিদীর এই জারগায় পেশছে আমার বাবা মন্তব্য 
করতেন-_-“আর এইভাবেই পাপে প্রবেশ ঘটল ।” 

এমনি এক রাতে হো স্দাডট-এর পালা পড়েছিল । উাঁন পাকলারকে নিয়ে 
অনেক রাস্তা গিয়ে একেবারে শহরের শেষপ্রান্তে গিয়ে পড়লেন ৷ ততক্ষণে খুব তেষ্টা 
পেয়ে গিয়েছিল তাব । তাই, একটা বাড়ির জানলায় লাল উজ্জ্বল আলো জহলতে 
দেখে, আর বাঁড়র দরজা খোলা পেয়ে উন বাঁড়টাকে একটা সরাইখানা ভেবে 
সেখানে ঢুকে পড়লেন । ঢুকতেই এক মোটাসোটা ভদ্রুমাহলা খুব খাতির করে গুকে 
বৈঠকথানায় নিয়ে গেলেন- সেখানে একটা সোফার ওপর বসা 'তনজন তরুপণী, আত 
স্বজ্পবসনা রূপোপজীবনী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল । হের সামাঁড 
পাকলারের কথা ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বোরয়েও আসতে পারলেন না। হীতিমধ্যে সেই 
মাহলাটি একটা স্যাম্পেনের বোতল ও কয়েকটা গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ৷ অতএব 
এই স্যাম্পেনের খাতিরেই গুকে বেশ খানিকটা সময় ওখানে কাটাতে হল। “আর 
এভাবেই” আমার বাবা বললেন--“এই গোপনীয়তার জন্যই পাপ তার 'দ্বতাঁয় 
ধাপে পেশছে গেল । চারন্র দোষও শুর হল এবার ।৮ 

বেশ খাঁনকক্ষণ পর হের 'সমিডিট যখন যাবার জন্য তোর হলেন, তখন জানলা 
য়ে উশক মেরে ডান দেখতে পেলেন যে পাকলার নয়, তার সহকারী সেই 
পুলিশাট সামনের ফুটপাথে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে- নিশ্চন্ই পাকলার তাকে 
এইখানে পাহারায় রেখে নিজে অন্যদের খখজতে বেরিয়েছে । এঁদকে দেরা হয়ে 
যাচ্ছে-গিনীরা শিগগীরই শেষ কাঁফর কাপে চুমহক দিয়ে, নাতিনাতনীদের সম্বন্ধে 
আলোচনা বন্ধ করে, বাঁড় ফিরে আসবেন । অগত্যা হের সিমাডিউ সেই মোটা- 
সোটা মহলা টির শরণাপন্ন হশেন-গুকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়র পেছনে কোন 
খড়াক দরজা দিয়ে বেরোবার রান্তা আছে কিনা । খিড়কির দরজা অবশ্য ছিণ্না, 
কিন্তু এ মাঁহলা অন্য একটা উপায় বার করলেন । উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড 
ঘেরওয়ালা চাষা মেয়েদের স্কার্ট” একজেড়া সাদা মোজা, একটা খুব বড় মাপের 
ব্রাউজ আর একটা গোল টুপি এনে সেই পোশাকে হের 'সামিডিটকে সাজিয়ে 
দিলেন । বাড়র মেয়েগুলো এমনতর মজার ঘটনা বহান দেখেনি, তারা খুব 
উৎসাহের সঙ্গে হের 'সামাডটকে রুজ, লপাঁদ্টক মাঁথয়ে ভুরু আর চোখ একে 
দিল। এই পোশাকে আর সাজসক্জার 'সাঁমাডিট মশাই যখন বোরয়ে এলেন, তখন 
পুলিশটি এত হতবাক হয়ে গেল যে বেশ খানিকক্ষণ সে স্ছাণুবৎ নিজের জায়গার 
হা করে দাঁড়য়ে রইল । এই ফাঁকে হের 'সামিভিট তাড়াতাঁড় পা চালিয়ে একটা 
গাঁলতে ঢুকে পড়লেন । আর তারপর প্রায় দৌড়ে বাঁড় ফিরে গেলেন । সৌভাগ্য- 
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রুমে গুর গিন্নী ৩খনও ফেরেননি ; সামাভিট মশাই তাড়াতাড়ি মুখ ধ্রয়ে, পোশাক 
পালটে ভদ্রুস্থ হয়ে বসলেন । 

ব্যাপাবটা এখানেই শেষ হলে ভালই হত, কিন্তু তাহলনা। প্হাঁপরশশাটকে 
উনি ধোঁকা দিতে পারেননি । পাহাঁলশাঁট এবার সুপাঁরনটেনডেপ্টকে রিপোর্ট 
দিল যে, এ গ্‌প্ত সংগঠনের সদস্যরা মেয়েদের পোশাক পরে দেহোপ্জীবীনিদের 
বাঁড় যাতায়াত করেন। সপাঁরনটেনডেন্ট সাহেব হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-__ 
'ণৃকম্ু, এসব জায়গায় যাওয়ার জন্য মেয়েদের পোশাক পরার ক দরকার +” 
পাকলার উত্তর 'দিল--“এসব ধরনের সংগঠনের নানারকম তুক-তাকের প্রক্রিয়া 
থাকে । এই সব নৈরাজ্যবাদীরা সব কিছ ওলোট-পালোট করে দিতে চার, 
এমনাক মানহষ ও স্বীলোকের মধ্যেকার সঠিক সম্পক্টাও |, 

“আপনি যাঁদ ব্যাপারটা আব একটু খোলসা করে বলেন” -সুপািনটেনডেস্ট 
সাহেব বলে উঠলেন । উীঁন এই মন্তবটা করতে খদব ভালবাসতেন, আর প্রায়ই 
এই কথাগুলো ব্যবহার করতেন । কিন্তু পাকঞ্জাব গুকে খোলসা বরে কিছুই 
বলল না। 

এই ঘটনার পর থেকে পাকণারের একগংয়োম প্রায় বিকৃত মনোবান্তর পফ্য়ে 
চলে গেল । রান্রিবেলায় রাস্তা দিয়ে কোন দশাসই চেহারার মহিলাকে যেতে 
দেখলেই ওর সন্দেহ হত যেবোধহয় কোন পুরুষই ছদ্মবেশে চলেছে । একবার 
তো পাকলার ফ্লাউ হ্যাকেনফার্থ নামে এক ভদ্রমাহলার মাথার পরচুলাটাই টান 
মেরে খুলে ফেলোছল- ভদ্রমাহপার স্বামী পযস্ত জানতেন না যে, ওাঁরস্তা 
পরচুলা ব্যবহার করে। শেষ পর্স্ত পাকলার 'নজেই মেয়েদের পোশাক পরে 
রাস্তায় ঘুরতে শ্বর করে 'দল--ওর বিশ্বাস হয়েছিল যে, একজন নারীবেশধারী 
পুরুষ নিশ্ন্নই অপর একজনকে চিনতে পারবে এবং শিগগীরই এ ছ-জনের গোপন 
চক্রে তারও জায়গা হবে । পাকলার লোকটা ছিল ছোট, বেটেখাটো। তাই 
মেয়েদের পোশাকে ওকে 'সামাঁডট-এর চাইতে অনেক বোঁশ মানিয়োছল। খাল 
তার ট্যারা চোখের চাানই দিনের বেলার পারাচত জনের কাছে লকিয়ে ফেলার 
কোন উপায় ছিল না। 

দু,সপ্তাহ ধরে এ ছজন লোক মনের আনন্দে ব্রাউনস্এর ভাঁড়ার ঘরে বসে মোচ্ছব 
চায়ে গেলেন । পালিশটিও ক্লান্ত হয়ে খোঁজাখুজি করা থামিয়ে দিয়েছিল । 
সুপাঁরনটেনডেন্ট সাহেবও আশা করতে শুর; করণেন যে, সব কিছ বোধহয় 
এতাদনে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে । এমন সময় একটা অত্যন্ত ভুল "সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যার 
পাঁরণাত হল খুবই শোকাবহ ॥ মুলার ও সিমাডিউ-এর গল্লীরা আগে স্বামীদের 
মাংসের বড়া ভেজে খাওয়াতেন । এই দুজনের হঠাৎ সেই কথা মনে পড়ে গেল এবং 
বাকী চারজনও এদের কাছে সেই সঃস্বাদু খাবারের গজ্প শুনে খুব আগ্রহী হয়ে 
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উঠলেন ৷ শেষ পর্যন্ত হের ভ্রাউন প্রস্তাব ছিলেন, কোন মাহলাকে তাঁদের রানা 
করে দেওয়ার জন্য বাখা হোক-- এতে প্রত্যেকের পকেট থেকেই অজ্প কিছ পয়সা 
খরচ করতে হবে । সেই মাহলার কাজ হবে, যতক্ষণ এই মদের আসর চলবে, 
ততক্ষণ সে আধঘণ্টা বাদে বাদে গরম, টাটকা ভাঙা মাংসের বড়া এদের সামনে 
রেখে যাবে । ব্রাউন এই কাজের জন্য খবরের কাগজে একটা 'বজ্ঞাপনও 'দিরে 
দল । শীবজ্ঞাপনটা পড়ে পাকলারও ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য ওর স্মীর 
সবচাইতে ভাল কালো পোশাকটা প*রে একাঁদন চাকরিটার উমেদার হয়ে দেখা 
কবতে এল । ব্রাউনই ছিল ওদের আসরের একমাগ লোক, যে কখনো পাকলারকে 
চাক্ষুষ দেখোন । তাই সে অন্য কছু সন্দেহ না করে নারাবেশী পাকলারকেই 
কাজে বহাপ কবল । পাকলার একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে যা সে এতাদন 
পাগলের মত খংজে বেড়াচ্ছিল, তার একেবারে আসল জায়গায় ঢুকে পডল এবং 
এদের সব কথা চুপ চুপ শ্মনতে শুনতে বড়া ভাজতে লাগল । মুশাকল হল 
একটাই,সে আদৌ রান্না করতে জানতনা। এর ফলে এ ছ-জনের কথাবাতা 
শুনতে গিয়ে মাংসের বড়াগ্লো প্রায়ই পহড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল । দ্বিতীয় 
1দনই ব্রাউন ছদ্মবেশ? পাকলারকে জানিয়ে দিল যে, বড়া ঠিকমত ভাজা না হলে 
অন্য রাঁধুনি বাখা হবে । এতে অবশ্য পাকলার মোটেই ঘাবড়াল না, কারণ 
সুপারনটেনডেন্টকে জানানোর মত বহহ তথ্য ওর হাতে ইতিমধ্যেই এসে 
গিয়েছিল । বিশেষতঃ সে যে একলাই সব কছদ করেছে, এ পীলশটা যে কিছুই 
কবতে পারেনি, এতে ওর আরো বোঁশ আনন্দ হচ্ছিল । 
... পাকলার এ ছ'জনের যে সব কথাবাতাঁ শ্দনোছল, তা একেবারে হনবহ লিখে 
নিয়েছিল । ওর িপোর্টটা হল এই রকমের । 
“২৭ নম্বর-_স্ট্রীটে হের ব্রাউনের ভাঁড়ার ঘরে অনুষ্ঠিত গোপন আলোচনাচকের 
তদন্ত রিপোর্ট । তদস্তকারী ঘা শুনোছলেন তা নীচে লেখা হল ।% 
মুলার £ 'যাঁদ আরো মাসখানেক বাঁষ্ট না হয়, তাহলে এবার গত বছরের 
চাইতে বোশি মদ বাজারে আসবে ।, 
অজানা কণ্ঠস্বর £ হ৪।, 
[সামিট £ শুনলাম আমাদের পিওনটা নাকি গত সপ্তাহে সিশড়তে পিছলে পড়ে 
পা ভেঙে ফেলেছে ।? 
ব্রাউন £ “হঠাৎ একটা পুরোন মদের কথা মনে পড়ে গেল 1: 
ডোবেল£ এবার কিছ ম্যংসের বড়া খাওয়া যাক 1, 
অঞ্জানা কণ্ঠস্বর £$ হ*ঃ1: 
মুলার £ “এ রধূনিটাকে ডাকো |, 
॥ এরপর তদন্তকারীকে ডেকে পাঠান হল এবং সে এক প্রেট মাংসের ভাজা বড়া 
রেখে গেল | 


৩৬২ বিশ্বেরশ্রেষ্তঠগোয়েম্দাগলজ্প 


ব্রাউন £ “সাবধান ! বড়াগলো খুব গরম !? 

1সামডিট £ এঃ, এই বড়াটা একেবারে পোড়া কান্ত হয়ে গিয়েছে 1 

ভোবেল £ 'নাঃ, বড়াগ্ছলো একেবারে খাবার অযোগ্য হয়েছে ।” 

কাসট-নার £ “আরো বেশি কিছু খারাপ হওয়ার আগে মেয়েছেলেটাকে তাড়াও |? 
ব্লাউন £$ “ওকে এই সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত পয়সা দেওয়া আছে । সেই সময় পযস্ত 


ওকে রাখতে হবে । 
মুলার £ “দুপুর বেলায় দারুণ গরম পড়েছিল আজ ॥, 
ডোবেল £ “আমাদের টাউন হলের ঘাঁড়টা কি রকম ফার্ট চলছে দেখেছ 2 
সামাডট £ “আচ্ছা, মেজরের সেই গায়ে কালো ছোপ দেওয়া কুকুরটার কথা 


তোমাদের মনে আছে ? 
কাসট-নার £ “না। কেন? 
1সাঁমিডিট £ “আমার মনে পড়ছেনা কিনা, তাই? 
মুলার £ "ওঃ, ছোটবেলায় ধা আইসক্রীম খেতাদ, সেরকম স্বাদের আইসক্লীঙজ 
এখন আর তৈরাই হয় না।” 
ডোবেল £ “মনে পড়েছে! ৮৭ সালের গ্রবখ্সকালেই ব্যাপাবটা ঘটোছিল !, 
অঙ্জানা কণ্ঠস্বর $ ণঁক মনে পড়েছে ? 
মুলার £ “এ বছরেই মেয়র কাল'িজ মারা গেছিলেন ।" 
[সামাঁডট £ “সেটা ছিল ৮৮ সাল । 
মুলার £ 'সে বছর দারুণ বরফ পড়ছিল ।? 
ডোবেল £ “৮১ সালের মত অতটা নয় ।, 
ব্রাউন £ “ও£, সে বছর মর্দের যা জাকাল পড়োছিল 1" 
এই রকম বারো পাতা ব্যাপশ এক কথাবাতরি রিপোর্ট সুপ্ারিটেনডেপ্ট 
সাহেবকে শুনতে হল । সব শনে-্টুনে উন জিজ্জেন কবেন--তা, এরই সব কথাবাতরি 
মানে কি? 
মানে বুঝতে পারলে তো পুরো ব্যাপারটাই জানা যাবে !' 
“আমার তো কথাবাতগিহলো একেবারে নিদেষি বলে মনে হচ্ছে ।” 
“তাহলে ওরা গোপন বৈঠক করে কেন ?, 
তদন্তকারী প্রালশটা অনেকটা রিপোর্টের সেই অচেনা কণ্ঠস্বরের মতই বলে 
উঠল--হ£ঃ 1 
প্যাকার বলে চলল-_-“আমার মনে হচ্ছে, এরর মধ্যে থেকে একটা সর খুজে 
পাওয়া যাবে । সনগুলোর দিকে নজর করে দেখুন । এ বছরগুলো ভাল করে 
খটয়ে দেখা দরকার ।' 


সবনন্টের গোড়া ৩৬৩ 


সপারিনটেনভেপ্ট এবার একটু 'দ্িধাগ্রন্ত ভাবে বলে উঠলেন_-'৮৬ সালে একটা 
বোমা ছোঁড়ার ঘটনা ঘটোছিল। গ্র্যান্ড ভিউকের সবচাইতে ভাল ঘোড়াটা তার 
ফলে মারা গিয়েছিল । 

“আর, এটা দেখননা'--পাকলার নতুন উৎসাহে মন্তব্য করল-_“মঘের পক্ষে 
বছরটা খুব খারাপ গগয়োছল, খুব আকাল হয়েছিল । অথাধ, এরা লক্ষ্য্রষ্ট 
হয়েছিল । মদ মানে এখানে অভিজাত লোকদের রন্ত, রাজরন্ত । ওরা মদ পায়নি 
মানে রাজরন্ত পায়ান 1, 

সুপাঁরনটেনডেন্টের এবার মনে পড়ে গেলস্বোমা ছোঁড়াটা সফল হয়নি 
কারণ সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল । 

“রপোর্টে তারও খোঁজ পাবেন*-পাকলার বলে গেল-_-“আমাদের টাউন হলের 
ঘাঁড়টা কিরকম ফাষ্ট চলছে দেখেছ 2, 

“যাই হোক, আমার কিন্তু এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না ।ঃ 

“গুরা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে । এই সাংকেতিক ভাষার সূত্রগুলো 
পেতে গেলে আমাদের হাতে আরো মালমশলা দরকার ।, 

সপারিনটেনডেপ্ট স্বাহেব অনিচ্ছাসত্তেও স্বীকার করলেন যে, আরো রিপোর্ট 
হাতে আসা দরকার ৷ কিন্তু মাংসের বড়া ভাজার কি হবে? পাকলার জানাল-_ 
“আমাদের প্রকজন ভাল সহকারা রাঁধুনি দরকার । তাহলে আমি নিঝর্ধাটে ওঘের 
সমস্ত কথাবাত্ত শুনতে পারব । আমি মদি ওদের জানাই যে সহকারশ রাঁধৃনির 
জন্য কোন টাকাপয়সা লাগবেনা, তাহলে ওরা রাজী হয়ে যাবে । 

সপারিনটেনডেশ্ট সাহেব এবার তাঁর পুলিশ কমণ্চারাঁটির দিকে ফিরে 
তাকালেন-__“তোমার বাড়তে যে বড়াগ্লো খেয়েছিলাম, সেগুলো কিন্তু দারুণ 
ছিল ।* 

পুলিসচি গোমরামহখে জানাল--'সেগ্লো আম নিজেই তৈরি করেছিলাম 

“তাহলে আর কি হবে-- সপাঁরনটেনভেন্টের হতাশ মন্তব্য ৷ 

“কেন? কি হবে মানে? পাকলার প্রার ধমকে উঠলো যেদ--'আম বাঁদ 
মেয়ে সাজতে পার, তাহলে ও পারবেনা কেন 2 

“কস্তু--ওর গোঁফ? 

“সে সমস্যার সমাধান তো একটা ভাল ব্লেড আর সাবান দিয়েই করা বার । 

“কোন প্যরহষ মানুষের কাছে এরকম দ্বাবী করাটা খুব অস্বাভাবিক নয় কি ?* 

“আইনের স্বার্থে তো অনেক কিছুই করতে হয়, তাই না? 

ভাগত্যা পুলিশ সহকারাঁটিকে তার গোঁফ বিসজর্ন দিতেই হল, যাঁদও সে এই 
ব্যাপারে একেবারেই খুশী হলনা । এবার আবার অন্য সমস্যা ঘেখা দিল। 
ছোটখাটো মানুষ বলে স্মীর পোশাক পরতে পাকলারের কোন অসুবিধা হরনি। 


৩৬৪ বশ্বেরশ্রেক্মগোয়েম্দাগঞ্প 


কিন্তু এই পুলিশাটি ছিল আবিবাহিত। অগত্যা পাকলারকেই তার জন্য মেয়েদের 
পোশাক কিনতে দোকানে যেতে হল । পাকলার একেবারে দোকান বন্ধ হওয়ার 
সময় গেল, যাতে বাঁড় যাওয়ার তাড়াহুড়োর মধ্যে দোকানদাররা ওকে কেউ লক্ষ্য 
লাকরে। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই স্ধ্যা হয় ॥” ঠিক সেই সময়েই 
এমন একজন ক্রেতা এসে দোকানে ঢুকল, যে পাকলারকে খুব ভালভাবেই চিনত । 
এবং পে যখন দোকানে ঢুকল, তখন পাকলার খুব মনোযোগের সঙ্গে স্কার্ট, ব্লাউজ 
ইত্যাদি সব নারী পরিধেয় চোখের সামনে তুলে ধরে সেগ্লোর মাপ পরাঁক্ষা 
করছে। এতদন গোপনীয়তার জন্য 'মধ্যাভাষণ আর দংশ্চারপ্রতা--এ দহ 
পাপকাজের সাঁম্টি হয়েছিল। এবার তাতে যতুস্ত হল তৃঙীয় আর একটি পাপ-_ 
কুৎসা রটনা । পাকলারের এই নারীপোশাক ক্রয়ের কাহিনী বিদুৎগাঁতিতে চারাদিকে 
ছড়িয়ে পড়ল। খাল ফ্লাউ পাকলারই ছাডা আর কোন মাঁহলারই এ খবরটা 
জানতে বাকী রইলনা । ফলে পরের দিন যখন মহিলাদের কাঁফর আসর বসল, 
তখন দেখা গেল যে সবাই পাকলার 'গনীর প্রাত অতিরিন্ত মাঘায় মনোযোগী 
আর সহানহ্ভাতশীল হয়ে উঠেছে । উাঁন কোন কথা বলতে শহর করলেই সবাই 
চুপ করে গুর কথা শুনাছল, গুর সঙ্গে কোন তকাতাক বা কথা কাটাকাটির তো প্রশ্নই 
ওঠেনা । ওুর কাঁফর কাপ, খাবারের ট্রে এগুলোও গুঁকে কেউ ধরতেই দচ্ছিল না, 
হাতে হাতে গুকে এাগর়ে দিচ্ছিল । সবারই এ৩ খাতির আর যত্ের ঘটা দেখে 
ফ্লাউ পাকলার এত অবাক হয়ে গেলেন যে মাথাই ধরে গেল তাঁর । উন তাড়াতাঁড় 
বাঁড় চলে যাবেন শুনে বাকী মাহলারা সবাই অর্থপূর্ণ ভাবে পরস্পরের দিকে 
তাকিয়ে মাথা নাড়লেন । ফ্লাউ মুলার গুঁকে বাঁড় পর্যস্ত এগিয়ে দিতে গেলেন । 
1ফরে এসেই ডান উৎসৃক শ্রোতাদের জানালেন--'আমরা যখন গুর বাড় 
পেশছালাম, তখন হের পাকলার বাঁড় 'ছিলেন না। বেচাবা ভদ্ুমীহলা অবশ; 
এমন ভান করলেন যেন কতাঁটি কোথার গিয়েছেন তা উন্ন মোটেই জানেন না । 
শুধু তাই নয়, খুব ডীদ্ঘগ্রভাবে উনি থানায় গিয়ে স্বামী বাঁড় না ফেরার খবরও 
দিতে চাইলেন--গুর স্বামী নাকি কখনোই এতটা সমগ্ন পযন্ত বাইরে কাটান না। 
আমি কোনরকমে গুকে নিরস্ত করলাম । গর হাবভাব দেখে তো আমারই মনে 
হাচ্ছল যে সাঁত্য সাত টান স্বামীর কশীর্তকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। 
এছাড়া উনি আরো নানারকম কথা বলতে লাগলেন- শহরে নাকি অদ্ভুত সব ঘটনা 
ঘটছে, নৈরাজ্যবাদী বিপ্রবীদের কাজকর্ম চলছে--এই সব। আর হণ্যা, হের 
পাকলার ও'কে বলেছেন যে এক পালিশ কর্মচারী নাকি হের সিমিডিটকে মেয়েদের 
পোশাক পরে থাকতে দেখেছে ।' 

“শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার ।৮--ফ্লাউ সিমাঁডট বলে উঠলেন । নজ্তবাটা 
অবশ্যই পাকলারকে উদ্দেশা করে বলা কারণ হের 'সাঁমিডিট-এর দেহের আকাতির 
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সঙ্গে শয়োরের বাচ্চার নয়, মদের পিপের সাদশ্যই খুব বেশি ছিল--“এরকম 
কোন ঘটনা তো চিন্তাই করা যায় না।* 

ফাউ মুলার বললেন--“আসলে হের পাকলার তাঁর নিজের দহচ্কর্ম থেকে 
অন্যদের নজর সারয়ে দিতে চাইছেন । ষাক-গেঃ তারপর ক হল বলাছ। ওদের 
শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, ফ্লাউ পাকলারের পোশাকের আলমারিটা খোলা, আর 
সেখানে ও"র রাববারে পরার কালো পোশাকটা নেই । তাই দেখে ফ্লাউ পাকলার 
বলে উঠলেন -তাহলে তো কথাটা ঠিকই দেখছি । আম এখুনি যাচ্ছ হের 
[সমাডিটকে ধরতে । কিন্তু আম তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে হের 'সামডিটের 
[বশাত বপখানা িছহতেই অত ছোট পোশাকের মধ্যে ঢুকবেনা । তখন উনি 
একেবারে হকচাঁকয়ে গেলেন । আমার কিন্ত; বশবাস, উন সাত্যই স্বামশর 
ব্যাপারটা !কছুই জানেন না। 

এবার ফ্লাউ ডোবেল মুখ খপলেন, “আহা বেচারা ! আচ্ছা, ওর স্বামীটি 
এই মেয়েদের পোশাকে পুরোপ্দীর সেজে ওঠার পর কি করেন বলুন তো? 
ক মনে হয় আপনাদের 2 এবার মাহলাদের মধ্যে এই 'বিষয়াঁট গিয়ে নানারকম 
জঙ্পনা কজ্পনা শুরু হয়ে গেল । এবং আমার বাবার মতে চতুথ” একটি পাপেরও 
জন্ম হল-__অশ্রীল মন্তব । সব চাইতে বড় পাপ কাজটা হতে অবশা এখনো 
বাকী ছল । 

সেই রাতে পাকলার আর তার সেই পলিশ সহকারী তো যথাসময়ে হের 
ব্রাউনের বাঁড় গিয়ে হাজির হল । কিন্তু ওরা ঘুণাক্ষরেও জানত না যে এতক্ষণে 
ওদের সমস্ত খবরই এই মদ্যপায়শদের কানে পেশেছে গিয়েছে । ফ্লাউ মুলার স্বামণীকে 
সমস্ত ঘটনার কথাই জানয়োছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে মলারের মনে পড়ে গেল, আমা 
নামের রাঁধ্নি মেয়েটা প্রায়ই অন্ধকার কোণ থেকে ওকে একভাবে লক্ষ্য করে 
যেত। সৌঁদন সন্ধ্যবেলায় সবাই একন্র হওয়া মাত্র হের ব্রাউন জানালেন যে, ও*র 
রাঁধুনি আজ থেকে একজন সহকারশ 'িয়ে আসবে, এবং তার জন্য বাড়াঁ৩ও কোন 
পয়সা দিতে হবেনা । ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলে দারুণ উত্তেজিতভাবে 
এক সঙ্গে কথা বলতে শহর করে দিলেন । সকলেরই প্রশ্ন একটাই পাকলারের 
মতলবটা কি? লোকটা যখন পাক-গার ভখন মতলব নশ্চয্পই ভাল নয় । বেউ 
কেউ বললেন, পাকলারকে এই আসর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য পাকলার তার সহকারীর সাহায্যে বড়ার মধ্যে বিষ মিশিয়ে দ্বিতে 
চাইছে । ওদের সন্দেহ হওয়ার অবশ্য যথেজ্ট কারণ ছিল । তবে আমার ন্যায় 
পরায়ণ 'পিতৃদেবের মতে, অহেতুক সন্দেহও করাটাও পাপকাজের মধ্যে পড়ে। 
যাইহোক মৃলার ও তাঁর বষ্ধূরা পাকলারকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানানোর জন্য 
তৈরশ হতে লাগলেন । 
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যথাসময়ে পাকলার এসে দরজায় কড়া নাড়ল, ঠিক পেছনেই তার ও প্নালশ 
সহকারধকে নিয়ে । দ্বিতীরবার কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শর হয়ে গেল ওদের 
অভ্যথনা। প্রথমেই দোতলার জানলা থেকে হুড়হন় করে আঁত নোংরা জল 
পড়ে ওদের সবাঙ্গ ভিজিয়ে দিল। তারপর বড় বড় কাঠের টুকরো ওদের গায়ে 
আছড়ে পড়তে লাগল । পলিশ সহকারাঁটি সঙ্গে সঙ্গেই টেনে দৌড় লাগল । 
ওর কোমবজ্ধনণ থেকে ব্লাউজটা বেরিয়ে এসে হাওয়ায় পালের মত ফুলে উঠোঁছল । 
সব মিলিয়ে ঘৃশাটা সাত্যই খুব উপভোগা হয়ে উঠোঁছল । ওকে লক্ষ্য করে এবার 
উড়ে এল টয়লেট কাগজের একটা বাশ্ডিল, একটা ভাঙা চায়ের কেটাল আর গ্র্যান্ড 
গডিউকের' একটা বড় তৈলচিন্ন। 

পাকজারের ঘাড়ে প্রথমেই এসে লেগোঁছিল একটা ময়দা মাখার বেল*ন। 
হতভম্ব হয়ে গিয়েই হোক বা সাহস দেখিয়েই হোক্‌-_পাকলার প্রথমটা 
পালায়নি । কিন্তু খন মাংসের বড়া ভাজার বড় কডাইটা এসে ওর গায়ে সজোরে 
আছড়ে পড়ল তখন সেও সহকারীকে অননসরণ করতে গেল। কিন্তু পাকলারের 
দেরী হয়ে গিয়েছিল । এবার ওর মাথার ওপর রাতে শোবার ঘরে ব্যবহারের একটা 
“চেম্বার পট" এসে পড়ল এবং সেটা ওর মাথা গলে ঢুকে এসে একেৰারে ঢাকনার 
মত শন্ত হয়ে এ'টে রইল । সেই অবচ্থাতেই পাকলার সজোরে আছাড় খেল রাস্তার । 
শেষ পযন্ত হাতুঁড় দিয়ে পিটিয়ে সেই “চেম্বার পট'কে ভেঙে খখলতে হল । ততক্ষণে 
পাকলার মরে কাঠ হয়ে গেছে। ওষেকি করে মারা গেল, মাথায় বাঁড় খেয়ে 
পড়ে গিয়ে, না চেম্বাবপটে দম আটকে--সেটাই সঠিক বোঝা গেল না। এরপর 
বহাদন ধরে অবশ্য নৈরাজ্যবাদশী চরমপন্হাঁদের কোন বড়যন্ঘ চলছে কনা তা 
নিয়ে তদন্ত চলল । এই তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই আবার সপারনটেনডেন্ট 
সাহেব আর ফ্লাউ পাকলারের মধ্যে বাকৃ্ছান পর গোপনে সম্পন্ন হয়ে গেল । 
এজন্য অবশ্য ফ্লাউ পাকলারকে কেউ দোষ দিলনা, কারণ ও'কে সবাই খখব পছন্দ 
করত । তবে বলাই বাহুল্য, আমার বাবার এই গোপনীয়তাটা আদৌ ভাল 
লাগেনি । ও" সন্দেহ হরেছিল, ফ্লাউ পাকলারের প্রেমে পড়েই সংপারিনটেনডে্ট 
তাদের তদন্ত পর্বটাকে ইচ্ছে বরেই দণর্ঘকাল ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেন 
পাক-লারের আঁভিযোগ্ 'তিনি বিশ্বাস করেছেন । 

খণটিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য পাক্‌লারের মৃত্ত্যুটা বেআইনী আক্রমণের ফলে 
খুন ছাড়া আর কিছুই নর । কিন্তু মাস ছয়েক [বিচার চলার পর আদ্দালত থেকে 
ছ'জনকেই বেকসুর খালাস করে দেওয়া হল। আমার বাবা অবশ্য সব সমন এই 
বলে তাঁর কাহিনী শেষ করলেন, 'ণকন্ত; আমাদের মাথার ওপর এমন একটা 
আদালত আছে, যেখানে খুন করার পাপ থেকে কেউ রেহাই পার না। তুমি, 
যাঁদ গোপনে কোন কাজ কর, তাহলে বত রকম পাপ কাজ আছে তার সবগালই 
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তোমাকে শেষ পর্যন্ত করতে হবে, বুঝলে ?*-বাবা এমনভাবে কড়া চোখে আমার 
দিকে তাকিয়ে কথাগৃলো বললেন যে আমি তো বেজ্জায় ঘাবড়ে গেলাম, ক্লাসের 
পণতকেশী যে মেয়োটিকে গোপনে দেব বলে যে চিঠিখানা পকেটে লাঁকয়ে রেখোঁছ, 
বাবা কি সেটার কথা টের পেয়ে গেলেন নাকি? বাবা অবশ্য বলেই চললেন" 
“এই দেখ না, মিথ্যাচার, মাতলামো, দৃশ্চারপ্রতা, কুৎসা রটনা, ক্ষমতার অপব্যবহার 
কোন পাপফাজটা আর হতে বাকণী রইল ?, 

'হণযা*-বলে বাবা আবার জহলস্ত দৃছ্টিতে আমার দিকে একদূছ্টে তাকিয়ে 
থাকলেন । আমার মনে হল, উনি বোধহয় সংপাঁরনটেনডেশ্ট আর ফ্রাউ 
পাক-লারের ব্যাপারটা বলতে চাইছেন । এরপর বাবা তাঁর মোক্ষম মন্তব্যটি 
করলেন-_'পুরুষ স্লীলোকের পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটাতো 'সোডোম? 
ছাড়া আর কিছ নয়--সোডোমের সেই ভয়ানক পাপের মতই ঘটনা 1 

“সেটা ি ঘটনা বাবা?” আমি উৎকশ্ঠিত আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম । 

বাবা উত্তর দিলেন “তোমার যা বয়স তাতে অনেক জিনিসই তোমার কাছে 
গোপন থাকা উচিত |, 





দ্য রুট অফ ইভ্ল্‌স 
অনুবাদ : গ্রুবজ্যোতি চৌধুরী 





গ্রাহাম গ্রীন $₹__একালের অন্যতম ব্যান্তত্ব গ্রাহাম গ্রীন ইংলশ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । 
তার বিজ্ঞান সৃবাসিত গজ্পমালায় সাইন্স ফিক-শানের দ্যাতি সার্থকভাবে বিদ্যমান । 
তাঁর বহু গজ্পে আবার অতাীন্দ্ুয় ছোয়া লক্ষণণয় ভাবে উপাস্ছিত, বহন পুপদী গজ্প 
উপন্যাস ছাড়াও তাঁর “আমোদপকরণ” অর্থাৎ “এনটারটেনমেস্টের” একাঁট খ্যাত- 
নামা গঞ্প “ণদ কেস ফর 'দ ডিফেন্স” সমধিক জনপ্রিয় । তাঁর বহুল প্রচারিত ও 
পঠিত বিজ্ঞান কাহিনী পদ্য ডাইং সান” এক অনবদ্য স্ান্ট । আধুনিক কঙ্পাবজ্ঞানের 
জনক গ্রাহাম গ্রীন শুধু বিশ্ববিশ্রুতই নন। তিনি এই শতাষ্দ্ীর এক বরেণ্য 
মনাঁধা। 


র্ সং সং 








জে. জেফারসন ফারজিয়ন 





মিসেস মেটোন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, “তাই তো 'িঃ ওয়েনরাইট গেলেন 
কোথায় !? য্দও তিনি কোথায় গেলেন এতে তাঁর কিছ যায় আসে না। 
হপ্তাশেষে থাকা খাওয়া বাবদ তিন গিনি পেলেই হলো । স্নানের জনা অবশ্য মিঃ 
ওয়েনরাইটকে আতরিস্ত কিছ টাকা 'দিতে হয় । মি: ওয়েনরাইট থাকেন বাঁড়টার 
পিছনের 'দিকে তিন তলায় । 

মিসেস মেটোনের বোঁড'ং-হাউসে বিশেষ করে সম্ধ্যের সময়টা বড়ই একঘেয়ে । 
মাঝে মাঝে সন্ধোটাকে উপভোগ্য করে তোলার চেম্টাও করা হতো । মো্টি 
স্নিথ প্রশ্ন করেন, ণতনি কি সাঁত্যই গেছেন ? তাঁর যাওয়া-আসা নিয়ে মোন্ট 
স্মথেরও 'কিছ্‌ যায় আসে না। কিন্তু ফ্যাকাশে এই ভদ্রলোক খুবই নম্র । 

--আমার তো মনে হলো সদর দরজা বম্ধের শব্দ শুনলাম', “মসেস মেটোন 
বললেন । 

পশম বোনায় ছেদ না টেনেই মিস উইক:স বললেন, “সম্ভবত 'তিনি চিঠি 
ফেলতে গেছেন । মিস উইক্‌স: সত্তর বছর ধরে বৃনেই চলেছেন । তাঁকে দেখলে, 
মনে হয়, আরও সন্তর বছর ধরে তিনি বুনতেই থাকবেন । 


প্লিশেরপ্রতীক্ষায় ৩৬৯ 


বোর্ডিং-হাউসের সবচেয়ে স্মন্দরী তরুণী বেলা রাণডল বলে, এমনও হতে 
পারে বাইরে যিনি গেছেন, তান আদৌ মিঃ ওয়েনরাইট নন ॥ 

মিসেস মেটোন বলেন, শক বলতে চাইছ বেলা, অন্য কেউ বাইরে গেছেন 2, 

বেলা বলে, “হ্যাঁ, ঠিক তাই ।? 

তাঁরা সকলেই আন্তারক আগ্রহে এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন । মিসেস মেটোন 
বললেন: “তাহলে বোধহয় মিঃ পেনবার বাইরে গেছেন ।* না, তিনি নঃ পেনবারি 
নন। কেননা উল্লেখযোগ্য মানৃষাঁটকে একটু পরেই ড্রয়িং-র্‌মে পার্নচারি করতে 
দেখা গেল। তাঁর উপাস্থিত কথোপকথনের মাঝে অন্তরায় সৃম্টি করল, নীরবতা 
নেমে এল । পেনবারিকে সব সময়েই ঘিরে রেখেছে নিরৎসাহ আর অবসাদ । তাঁর 
একাটি বদদ্িদীপ্ত মগজ আছে আর তাঁর শাণিত ব্দ্ধর ধারাল প্রকাশ সকলের 
কাছেই দহজ্ঞেক্-_তাই তারা রেগে ওঠে আর বিরন্ত হয় । 

[মিসেস মেটন কখনই কারোকে 'তিন মানটের বোঁশ কথা না বলে থাকতে দেন 
না, তাই তিন মিনিট ধরে নিজনতা বিরাজ করতেই তিনি পেনবারিকে জিন্দ্রেস 
করলেন, “একটু আগে যান বেরিয়ে গেলেন, তিনি কি মিঃ ওয়েনরাইট 2 

পেনবারি অদ্ভুত এক দৃদ্টিতে ৩1র দিকে তাকালেন, বললেন, “একথা জিজ্ঞেস 
করছেন কেন ?, 

--আমি এ ব্যাপারে ভাবছিলাম তাই ।, 

-_-বিঝলাম* ধারে ধাঁরে উত্তর দেন পেনবার । সহসা আবহাওয়াটা ভার 
হয়ে ওঠে । মিস উইকংস: কিন্তু বনে যেতে থাকেন । পেনবার পুনরায় বলেন, 
'আর আপনি এখনও ভেবেই চলেছেন, তাই না ? 

বিরন্তি প্রকাশ করে বেলা বলে, “আমরা তো শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছি, 
যে তিনি চিঠ ফেলতে গেছেন 

পেনবারি বললেন, 'না ওয়েনরাইট চিঠি ফেলতে যাননি । তান মারা 
গেছেন 

আঁতি কছ্টে দীর্ঘ একটা *বাস গ্রহণ করে মিঃ ক্যালথহপ বলে ওঠেন, “মৃত ?” 
পেনবারি বললেন, “হ"যা&। ভিনি মৃত। তাঁর ঘরের মেঝেয় তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটি 
শড়ে আছে । আর সে দ্বশ্যট মোটেই সুখকর নয় | 

মোণ্টি লাফিয়ে উঠে আবার বসে পড়েন । 

পেনবারির বন্তব্য গোগ্রাসে "গুলে 'তান বলেন, 'আপান কি বলছেন মশাই 1, 

হ্যাঁ আমি ঠিকই বলোছ।* পেনবার বলে ওঠেন। 

মিসেস মেটোনের বৈঠকথানায় এর মাগে আর কোনদিন এমন অসাম নিম্তব্ধতা 
রাজস্ব করেনি। নৈঃশব্দের অন্তঃপর থেকে সহসা মিস উইক-সের কণ্ঠস্বর ভেসে 
ওঠে, “প্যালিশে খবর দেওয়া হয়েছে কি ?, 


5৭০0 শব শ্বেরশ্রেম্ঠগোয়েন্দাগল্প 


_-এএতক্ষণে নিশ্চয় তারা বেরিয়ে পড়েছে । এখানে আসার আগে আমি 
খানার ফোন করে সব কিছ জানিয়েছি, পেনবারি বললেন । 

[মিঃ ক্যালথু্প বলে ওঠেন, "ভগবান আমায় আশীব্ণাদ করুন | 

_-কিখন তারা আসবে বলে আপনার মনে হয়? তোতলাতে তোতলাতে 
বললেন মোশ্টি। 

-_প্হালশের কথা বলছেন 2 দু-তিন 'মাঁনটের ভেতরেই তারা এসে পড়বে» 
উপহাসের ভঙ্গাী ছেডে এবার যেন তান বাস্তবে ফিরে এলেন । বললেন, “এই দু 
[তন মিনিট সময়টাকে অনায়াসেই আমরা কাজে লাগাতে পাঁর। আমাদের 
প্রত্যেকেরই জেরার সম্মহখীন হতে হবে । আর তাই তারা আসার আগে প্রকৃত 
ঘটনাটি জেনে রাখা ভালো ।: 

_পকল্তু মশাই, যা হবার তা তো হয়েই গেছে৷ এব্যাপারে আমাদের কি-ই 
বা কন্পার আছে, মিঃ ক্যালথত্প বলেন । 

_-“পুলশ নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবে না! আর সেই জন্যই আমাদের মনে 
রাখতে হবে সে সময় আমরা কে কোথায় ছিলাম । আমি ডান্তার নই। তবে শব 
দ্রেহটির প্রাথামক পরাঁক্ষায় মনে হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগেও তানি জাঁবিত ছিলেন । 
ঘটনাট যে এক ঘশ্টার আগে ঘটোন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই ষে এখন নটা 
বেজে দশ মিনিট হয়েছে এবং আটটা বাজতে কুঁড় 'মিনিট আগে আমরা তাঁকে 
খাবার ঘর থোকে তার শোবার ঘরে যেতে দেখোছ-, 

মস উবক-স বাধা দিয়ে বললেন, "আপনি 'কি করে জানলেন যে তান তাঁর 
শোবার ঘরে গিয়োছিলেন 2 

আমার মাথা ধরেছিল তাই আমার ঘর থেকে আাসাঁপিরিনের বাঁড় আনার 
জন্যে ওপরতলা পর্যস্ত আমি তার পেছনে পেছনেই গিয়েছিলাম ॥। আর আপনারা 
তো জানেন আমায় ঘরাঁট তাঁর ঘরের ঠিক সামনা-সামনি । আমার যাঁদ ভুল না 
হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পার যে আটটা দশ থেকে নটা দশ--এই সময়ের মাঝেই 
তানি খুন হয়েছেন । 

' সম্ধানখ দূছ্টি মেলে গিনি চারাদিকটা একবার দেখে নিলেন । 

মিসেস উইক-স- বললেন, “সে সময় আমরা সকলেই এই ঘরের বাইরে ছিলীম ॥ 

--আর সেটাই তো দুভাগাজনক, পেনবারি বলে ওঠেন ।, 

--আপানিও সে সময় এ ঘরে ছিলেন না, স্নায়বিক দ্দবলতায় অনন্চ্চস্বরে 
বললেন মিঃ মোস্ট । 

পেনবারি বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন । সে সময় আমিও এ ঘরে 'ছিলাম 
না । তাহলে শুনুন, আমার ঘটনা দিয়েই শুরহ করি-- 

আটটা বাজতে কুঁড় মিনিট আগে তিনতলা পর্যস্ত আাঁম মিঃ ওরেনরাইটকে 
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অনুসরণ কার । নিজের ঘরে ঢোকার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি একটা অন্ভৃত 
মন্তব্য করেছিলেন- এ বাড়িতে এমন একজন আছেন যিনি আমায় মোটেই সইতে 
পারেন ণা। 

আ'ম বলোছিলাম--কফেবল একজনই আপনাকে পছন্দ করেন না । আপাঁন 
তাহলে আমার চেয়ে ভাগ্যবান । 

এরপর তিনি তার ঘরে ঢুকলেন- এই পর্-স্তই তাঁকে আমি জীবিত দেখেছিলাম । 
অতঃপব আম আমার ঘরে ঢুকে দৃটি আযাসাঁপরিনের বাঁড় নিলাম আর সেদ্যাটকে 
গলাধঃকরণ করার জন্যে বাথরূমে গেলাম । আমার ওয়াটার বট:লে জল ছল না 
ব্ইে আমার বাথরুমে যেতে হয়োছল । ওষূধ খেয়ে মাথা ধরাটা একটু কমল । 

বেলা একটু চেচয়েই বলে ওঠে, 'একটু থামূন । আমার একটা প্রশ্ন আছে । 
মিসেস মেটোন যে সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে ভেবেছিলেন মিঃ ওয়েনরাইট 
বুঝ বাইরে গেছেন--আপাঁন তা কেমন করে জানলেন। আপান তো এঘরে 
1ছলেন না ।; 

যথোচিত আগ্রহের সঙ্গে পেনবারি বেলার মন্তব্যটি শদনলেন । বললেন, 
ধবাস্তাবক তোমার বুদ্ধির তাঁরফ করতে হয় । 

--উত্তর দিতে আঁধক চিন্তা করে অনেক সময় নেবেন না যেন» মিঃ ক্যালথুপ 
বললেন । 

--ডিন্তর দিতে আমার আদৌ কোন চিন্তাই করতে হবেনা । আমি এই ধরে 
ঢুকছি ঠিক সেই সময়ে কানে এল মিসেস মেটোন বলছেন, সদর দরজা বন্ধের শব্দ 
শুনেছেন তিন । কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুসারে আমি 'কি আমার বিবতিটা শেষ 
করতে পারি? ধন্যবাদ । আমি আমার ঘরে গিয়ে মেঝের ওপর একটা রুমাল 
পড়ে থাকতে দেখলাম । বলা বাহ্‌লা র:মালাঁট আমার নয় । বাইরে বেরনোর 
আগে সোঁট সেখানে ছিল না। বিস্মিত হয়ে ভাবাছলাম, রুমালাট ওয়েন 
রাইটের কিনা ৷ রুমালটি তাঁর কিনা জানতে তার ঘরে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি 
ণবছানার কাছে মেঝেতে শুয়ে আছেন তিনি--জানলার দিকে মাথা আর প্রসারিত 
একটি হাত ছিল আ্নকুণ্ডের দিকে । পোশাক পরা ছিল অবশ্য। সম্ভবত তাঁর 
বকে ছুরি মারা হয়োছল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও রন্ত মাথা ছুরিটি চোখে 
পড়ল না। ওয়েনরাইটের ক্ষতাঁট খুবই ছোট কিন্ত গ্রভীর । যেই তাঁকে খুন 
করুক না কেন, দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। আমিবেরিয়ে এসে ওয়েনরাইটের ধরে 
তালা দিলাম। তারপর থানায় ফোন করে বাইরে দাঁড়য়ে আপনাদের কথ্াবাতা 
শ্দনাছলাম ।” 

-ওয়েনরাইট যে খুন হয়েছেন এতো বড়ো খবরটা দিব্য চেপে রেখে কেদ, 
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আপনি এখানে মিনিট তিনেক চছপ করে বর্সোছলেন ?" মিসেস মেট্যোন রেগে গিয়ে 
বলে ওঠেন। 

_-আপনাদের দেখছিলাম, লক্ষ্য কর'ছলাম প্রাণতক্রিয়া', ঠাণ্ডা মাথায় পেনবা'রি 
উত্তর দেন! 

_-এ হলো নিবেোধের বাজে ওজর । আর্পান যে সে সময় বাইরে ছিলেন ভার 
প্রমাণ কি ০ মিঃ কালথুপ বণ্জলেন। 

সাড়ে আটটায় জানকারস "স্ট্রটে আম এক কাপ কাঁফ খেয়েছিলাম। 
দোকানাট মাইল খানেক দূরে । জান এট তেমন জোরালো প্রমাণ নয় । সখের 
[বষর় সে সময় অনেকেই আমায় সেখানে দেখোছল । আর তারা আমায় চেনে। 
বেশ এবার কার পালা ?, 

-_-আমার । নাক ঝাড়তে বেরিয়েছিলাম । তারপর ঘরে ঢুকোছিলাম রুাল 
আনতে । আর এই দেখুন আমার রৃমাল*, বিজয়িনীর ভঙ্গীতে বেলা বলে। 

পেনবারি প্রশ্ন করেন, “কতক্ষণ তুমি ঘরের বাইরে ছিলে 2 

_-পি!চি মিনিট হবে)” 

-_-+গএকটা রুমাল আনার পক্ষে দীর্ঘ সময্পই বলতে হবে । আপনার কি ব্যাপার, 
মিঃ ক্যালথ-প? আপাঁন তো আবার ঘুমে চলা রুগী। সপ্তাখানেক আগে 
আপনি আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, 'কি ঢুকে পড়েননি? আপাঁনাক একটা 
রুমাল হারিয়েছেন 2, 

মিঃ ক্যালথপের চোখ ঝলসে ওঠে । রেগে গিয়ে তিনি বললেন, এক বলতে 
চান আপনি * 

--সে সময়টায় কি মিঃ ক্যাণথ-প ধুমাচ্ছিলেন 2? পেনবারি জিজ্ঞেস করেন । 

পাগলের প্রলাপ । এট না জেনেই, আমি এই ঘর ছেড়ে, কারণ না থাকা 
সত্বেও ওয়েনরাইটকে খুন করোছলাম' ঢোঁক গিলে ধারে ধারে বললেন তিনি । একটু 
থেমে ক্যালথুপ পুনরায় বলতে শুর করেন, এমানট কুড় আগে আমি সান্ধ্য 
দৈনিক কিনতে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলাম আর এই সেই কাগজটি ।? 

পেনবারি সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, “এ ধরনের জোরালো ধিবাতি 
আর প্রমাণ অস্বীকার কার কি করে। এখন আপনি বলুন মিঃ স্মিথ, এতটা 
জোরের সঙ্গে আপান কি পীলণের কাছে নিজেকে নিদেষী নাপ প্ বলে ঘোষণা 
করতে পারবেন 2 

মো্টি স্মিথ গভীর মনোযোগ সহকারে এতক্ষণ ধরে সব কিছ? শুনছিলেন । 
কাজেই ণতান কি বলবেন স্থির করে ফেলেছেন । ধারে ধারে তান বললেন, 
“বকেলে মিঃ ওয়েনরাইটের চাবিটা আমায় ধার নিতে হয়েছিল, কেননা আমার 
চাবিটা হারিয়ে ফেলোছলাম । চাবিটা 'ফারিয়ে দিতেই আমি ঘর থেকে বাইরে 
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বেরিয়ৌোছলাম । দোতলায় মিসেস মেটোনের সঙ্গে আমার দেখা হয়োছিল। তার 
ঘরে জানলার ওপরের হক উপড়ে গিয়ে পদ ঝুলে পড়োছিল । তাই মিসেস 
মেটোনকে সাহায্য করে তাঁর সঙ্গেই বৈঠকখানায় এসোছিলাম। আর আপনারা 
সকলেই তো দেখেছেন এক সঙ্গেই আমরা এখানে এসেছিলাম |, 

মিসেস মেটোন ঘাড় নেডে সম্মাতি জানালেন, “হ্যা মোস্টি স্মিথ আমার সঙ্গেই 
এ ঘরে এসেছেন আর পদ্টাকে ঠিক মতো টাঙানোর জনাই আমাকে ঘরে যেতে 
হয়োছিল । 

পেনবার গম্ভীর হয়ে বললেন "াবিটা কোথায় ? 

-_-'পদ্ টাঙাতে গিয়ে চাবি ফেরৎ দেওয়ার কথা ভুলেই গিয়োছলাম । এখনও 
চাঁবটা আমার পকেটেই আছে ।? 

--আপনাকে তাহলে তরি ঘর পধ্ধস্ত যেতে হয়নি । 

_-না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ | 

পেনবারি আবার তাঁর ঘাড় ঝাঁকালেন। ৩াঁকে দেখে মনে হল তান যেন সমভৃষ্ট 
হতে পারেন নি । এবার [তান মিসেস উইকসের দিকে তাকালেন । বৃড়ি দুরন্ত বেগে 
বুনেই যাচ্ছিলেন । তিনি বললেন, 'এবার আমার পালা, 'াই না মিঃ পেনবারি 2 

_-আপান যদ দয়া করেন*, পেনবা'র উত্তর দেন। 

_বিঝেছি। বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই । উল বোনার কাঁটা আনতে 
বৈঠকখানা ছেড়ে আমার ঘরে গিয়েছিলাম । আর এই সেই স্টিলের কাঁটা যাদিয়ে 
আমি এখন বুনছি। আপনি তো জানেন আমার ঘর দোতলায় আর কাঁটা নিয়ে 
নীচে আসার সময় আমি 'মিঃ ওয়েনরাইটের কাশির শব্দ শুনে-_, 

“কি বললেন ! তিনি কাশাছলেন । সময়টা বলতে পারেন ?--বাধা 'দয়ে 
পেনবারি বলে ওঠেন । 

_-মনে হয় নটার ঠিক আগে। ওঃ অষ্ট প্রহর সেই বিরান্তকর কাশ সম্থ 
মানুষকে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যা যথেম্ট” মিস উইকস বললেন । 

থমথমে আবহাওয়াটা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে, নাবড় হয় উত্তেজনা । আপনার 
ঘরের দরজা খোলা ছিল, মিঃ পেনবারি । আর তার বিদঘুটে কাশি নিরাময় করার 
জন্যে আমরা কি করতে পারি পরামর্শ করার জন্যে আমি আপনার ঘরে গিয়ে- 
ছিলাম । কিন্তু আপাঁন ঘরে ছিলেন না। আপাঁন তখন কোথায় ছিলেন তা তো 
বলেছেন । আবার যখন আমি মিঃ ওয়েনরাইটের কাশি শুনলাম আম আর শ্থির 
থাকতে পারলাম না। আমি তাঁর দরজা ধাকা দিলাম। আর আমার রুমালটাই 
আপনি দেখেছেন মঃ পেনবার । মনের ভুলেই আমি সেটি ফেলে এসোছিলাম ।? 

আবার তিনি থামলেন। পেনবারি বললেন, থামলেন কেন, বলে যান ।, 
ক্রোধে রন্তিম ভয়ংকর দৃষ্টি মেলে তিনি পেনবারির দিকে তাকালেন । মিঃ ক্যালখ-প 
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চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন । মোশ্টির গলা বেয়ে ঘাম ঝরছিল। উত্তেজনা 
দমন করার জন্যে বেলা তার সুন্দর আঙুযলগ্ীলি মোচড়াচ্হিল । মিসেস মেটোন 
কাঠ হয়ে বসোঁছলেন । 

মেটোন বাঁড় খেশকয়ে ওঠেন, আপনি কি আমায় বলতে দেবেন, না সমানে 
বাধা দিয়ে বাবেন ? 

পেনবাঁর তাঁর শুকনো ঠোঁট একবার চেটে নিলেন। মূহ্‌তের জন্যে মিস 
উইকস আত দ্রুত বুনতে থাকেন । কাঁটায় কাঁটায় ঘসে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর 
কোন শব্দ নেই কোনখানে । সন্দেহজনক, অদ্ভুত আর গম্ভীর স্বরে তিনি বলতে 
থাকেন-_-'ভেতরে আলুন মিঃ ওয়েনরাইট বলেছিলেন । আমি ঘরে ঢুকলাম। 
[তাঁন দাঁড়িয়োছলেন । মুচকি হেসে বলেছিলেন আপাঁন নিশ্ম্ন আমার 
কাশির ব্যাপারে আভযোগ জানাতে আসেন নি। আমি বলেছিলাম--না, আম 
আপনার কাশি সারাতে এসোছ। উল বোনার কাঁটাটা তাঁর বুকে ঠেলে 
দিয়েছিলাম আর ঠিক এইভাবে-।, 

আচার শীর্ণ ছাত'টিতে কাঁটা নিয়ে বিস্ময়কর একটা শান্ততে মিসেস উইকস 
চৈয়ারের গাঁ্তে কাঁটাটি বিীধয়ে ছিন্ন । আর ঠিক সেই মূহতে সদর দরজার 
কড়া নাড়ার শব্দ হলো । মিঃ ক্যালথ-প অ।তক্টে বলে ওঠেন, পালিশ ।* কেউ 
নড়ল না- চিন্নাপিতের মতো বসে প্রবল উত্তেজনার দরজা ধাক্কার শব্দ শুনতে 
থাকেন সকলে । তারপর কে যেন দরজা খুলে দেয় । কারা যেন ভেতরে টি 
প্ধযনি শোনা গেল । 

মুহতের ভেতরেই সকলে মিঃ ওয়েনরাইটের সেই বিরান্তকর শুকনো কাশি 
শুনতে পেলেন । 

মৃদু হেসে 'নঃ উইকৃস্‌ বললেন, “হ্যা, আমি দশ 'মানট আগে বহদ পারচিত এই 
কাশির শব্দ শুনোছিলাম। তিনি তখন বাইরে গিয়েছিলেন ৷ সন্ষ্যেটাকে চিত্তাকর্ষক 
করে তোলার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মিঃ পেনবারি। আপনি এ 
ঘরে আসার আগে সকলের মতো আমিও অত্যন্ত বিরান্ত অনুভব করেছিলাম ।, 

কঃ ঙঃ % 


ওয়েটিং ফরাদ পোলিস 
জন্গবাদ ; তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রখ্যাত ইংরেজ আঁভনেতা জোসেফ জেফারসনের জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ॥ 


পরবতণ* কালে আভনয় ছেড়ে তিনি সাহিত্য স্ষ্টতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
চা্লশাট উপন্যাস ছাড়াও তিনি অনেকগ্যাল ফ্কািধজ্প আর নাটক রচনা করেছিলেন । 











